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প্রস্তাবন1। 


“নারায়নং নমস্কত্য নরঞ্চেব নরোভমং | 
 দেবীং সরস্বতিঞ্ধেব ততে। জয়মুদ্ীরয়ে ॥৮ 


১২৮০ 
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মশিহারী দ্রব্য এ পতিত ভারতীয় সমাজে আজি কালি তাবত পদার্থ ; 
কি পবিত্র কি অপবিত্র, কি ধর্শ্্য কি অধর্শ্য, কি নৈতিক কি অনৈতিক, 
কি গুরু কি লঘুঃ তত্বীবতই তদর্থে ভেদাভেদ পরিশূন্য হইয়াছে । মালিক 
রীতি, পূজা, হোম, যজ্ভঘাগ এবং অপৌক্ষেয় অনাদি গ্রন্থ ও ধর্মবিদ্যার 
শীর্ষস্থানীয় বলিয়া যাহ! গৃহীত সেই বেদাঁদি পর্যন্ত, যাহ পিতৃপুকষগণের 
নিকট মুক্তির দ্বার, ন্বর্গের সোপান এবং ঈশ্বরের সহ সংযোগরজ্ছু স্বরূপ 
জম্মানিত ছিল, এখন কালমাহাত্য্যে তাহাও বালকোচিত মণিহারী দ্রব্য-_- 
থেলেনা মুর্তিতে পরিণত হুইয়াছে। যুগধর্মে রূপাস্তর কি রোমহর্ষণকর। 
এখনও যে উহার! সেইরূপ মুক্যাদ্ির সোপান নয়, এমত নহে) এখনও 
উহারা যুক্তির সোপান, শ্বর্গের দ্বার, ঈশ্বরের সহ সংযোগ রঙ্ছু বটে, কিন্ত 
অন্য রকমে, অন্য মুক্তি, অন্য স্বর্গ ও অন্য ঈশ্বর লইয়া ! 

কিন্ধ কিসে অন্য রকম--কে সে অন্য ঈশ্বর, দেখিতে ইচ্ছ! ?--দেখ 
প্র, ছিন্ন কদলিকাণ্ডের শ্রেণিমধ্যে দিগ্গজ তর্কালঙ্কার, শিরোমণি, ন্যায়রত্ব 
প্রভৃতি, কাহার প্রতি মাঙ্গলিক দ্রব্য সহ অক্ষুব্চিত্তে বেদমস্ত্র প্রয়োগ 
করিতেছে; যাহ! দেখিয়া! অপবিত্র জ্ঞানে, পবিত্র হইতে, অনেক হিশ্ুবীরকে 
অর্ধরাত্রে গঙ্গানানে পর্্যত্ত ল্লাত হইতে হয়! দেখ এ, শন্ুর্ব্যস্পশ্যা হিচ্দু- 


২ মণিহারী ৷ 


রমণী সর্ধজনপশ্যা, বরণভাঁল! মাথায়, কাহার গ্লাতি হুলুরধ্বনি প্রত 
করিতেছে! যাহার প্রতি প্রয়োগ করিতেছে, দে ভাবিতেছে কি? 
থেলেন!! যাহার৷ গ্রশ্বোগে করিতেছে, তাহারা : ভাবিতেছে কি?4- 
থেলেনা ! ইহা! কি কেবল এই একটা দৃশ্য, তাহ! নহে » নিত্য দৃশ্য ) সর্ব 
বিষয়ে এবং সবাই ভাবে খেলেন! কোথায় শুনিয়াছ, কোন্‌ জাতির কে 
কবে, বিজ্বাতীয়ের হেয় এবং বিদ্রপাত্বক কৌতুহল নিবারণের জন্যত্বীন্ এবং 
সামাজিক ও পারবারিক গুহ্যবিষয্বকেও থেলেন। ভাবাত্বক আবরণে আবরিত 
করিতে বাাকুল হয়? হয় কেবল ভারতীয় হিন্দুসস্তান ! কিন্তু হিন্দুসন্তান্ের 
এ ব্যাপারে লাভ ?-বিদ্ঞপ এবং টিটিকারী। সে কি তদদীরুণ কুঁ্টিত ?- 
তাহা নহে, ইহাতে তাহার অলোকসামান্য সৌভাগ্য জ্ঞান! ইহা সামগ্রিক 
চিহ্ন? বুগধর্মে প্রা সকণই উপ্ট। হইয়া থাকে, তাই বেদ খেলেনা,, শ্লেচ্ছ 
দেবতা । বেদ, বরণডালা, যাহাই হউক; এ থেঞেনা খেলায় আবশ্যক? 
আত্মলোপ,_-আত্মসম্মান লেপের কিআরও অধম নিশান পাওয়! যায় !« 
লোকে বলে ঘষে, যে কোন পদার্থ, যাহা বারেক মাত্র মানবীয় জীবন 
বিশেষের কোন প্রকার গুরুকর্ম সাধন করিয়াছে; তাহা অবস্থাস্তরে 
মানবাস্তরে পতিত হইয়া সেরূপ গুরুকর্্বসাধনে এখন আর সমর্থ না হইলেও ) 
তথাপি, তাহ! যে বারেকমাত্র তদ্রপ গুরুকর্ম্বের সাধক হইয়াছিল কেবল এই 
নিমিত্ত, মানব নামৌচিত তাবত মানবের নিকট সে পদার্থ ভক্তিপুষ্পারুত ও 
পুজনীয় অবস্থায় অবস্থান করিন্বা থাকে । কত সহত্রবর্ষ গত হইল, গ্রীক 
পুরাণাদি স্থানচ্যুত হইয়া গিয়াছে; তথাপি আজি পধ্যন্ত এমন কোন 
ইউরোপীয় ব্যক্তিকে দেখিয়াছ কি, ষে তাহাকে খেলেনার পরিণত করিতে 
সাহস পাইয়াছে। কিন্তু, ঠিক ইহার বিপরীত, আর একদিকে তাকাইয়! 
দেখ ;-যে বেদাদি স্থানচ্যুত না হইয়া! আজ প্ধ্যস্ত আমাদিগের ধর্ম্মবিদ্যার 
শীর্ষস্থানীররূপে অটল র'হয়াছে, আজি পধ্যস্ত যাহা আমাদিগের বর্তমান 
জীবনপ্রবাহকে পরিচালিত করিতে কিছুমাত্র বিরত হয় নাই, তাহাই কিন! 
আজি আমাদিগের হাতে এরূপ দামান্য মণিহারী পদার্থে পরিণত ! মানব- 
প্রকৃতির কি ইহাপেক্ষ' আরও অধমতায় অবতরণ কর। সম্ভব? ফলত যেছ্বা- 
দ্বিই যখন এরূপ থেলেনায় পরিণত, তখন আর অন্যান্য পদার্থের যেকি 


প্রস্তাবনা । ৩. 


শোচনীয় দশা ঘাটয়াছে, তাহ! কি বলিবার আবশ্যক রাখে? আত্মবোধ, 
আম্মমর্ধ্যাদা খায় এতদ্রপ এবং সকলই বথায় মণিহাপী দ্রব্য, সকলই যথায় 
খেলেনা ; তথায় সংসারগঠি যে কি প্রকার তাহ! কি আর বলিব। কেবল 
খেলেনায় কি সংসার চলে ১--স:সার, যাহা গহণগভীর ও সতাস্বরূপ এবং 
সাক্তকতাই যাহার নিদান? বাঞ্চারাম বলে, চলুক ন৷ চলুক, ব্যবসাদারের 
তাহাতে ক্ষাত ক্ি?-লাভ ভিন্ন তক্ষতি নাই। তাই, বাগ্ারামের আজি 
মাণহারার হাটবাজার! মূর্খ বাঞ্টারাম, এরূপ পাগলের হাটে লাভের আশ! কয় 
1দন, কত লাভ করিবে? অসারতায় কালক্ষয়, কালক্ষয়ে আয়ুঃক্ষর। 

প্রদর্শক, দর্শক, দৃগ্ত, বিক্রেতা, ক্রেতা, ক্রিত ইত্যাদি যাহাই হউক, 
উদ্দেশ্ঠ কর্মক্ষেত্রের কম্মলীলায় নৃতনত্ব প্রকটন। নূতনত্থ প্রকটন ছইরূপে, 
এক অধোমুখে, অপর উদ্ধমুখে । 'অধোমুখে অতি সহজ এবং রমণীয়ও বটে, 
শয়তানী পথ কবে না আপত-রমণীর হয়? কিন্তু উদ্ধামুখে থাহা, তাহাই 
এক্কর্মক্ষেত্রে কর্মনিয়োজন ও কাজে লাগিয়! থাকে । কিন্ত কম্মক্ষেত্র যথাক় 
গোলানীক্ষেত্রে এবং মানব বথায় কর্মপস্ত, তথায় এ নূতনত্ব প্রকটনের 
আবশ্তকতাই বা কি, ফলই ব| তাহার কোথায় এবং সম্ভবই বা তাহা 
কেমন করিয়া হুইতে পারে? পরমুখাপেক্ষী আত্মমধ্যাদা শুন্ত কর্মপশুর 
উপর, স্বয়ং শয়তান যে সেও চট1। শয়তানের রাজ্য পাপের রাজ্য বটে 
কিন্ত সেও আত্মবোধপুর্ণ স্বাবলম্বী ও দ্বয়ং-চেতা পাপী চাহে; একরপ, 
কর্্পস্ড পরাবলম্বী গোলাম চাহে ন|। ফলত ইহার! দেব দানব উভয়েরই 
দ্বারা [ৃতরস্কত এবং পরিত্যক্ত। বলিতে কি, যে শয়তানী পথ এত সহজ 
তাহারও পক্ষে ইহারা অনুপযুক্ত! তাই বলি, বাঞ্থারামের এ খেলেন! 
ব্যবসায়েতেই বা তবে আশা কোথায় ? 

বিজ্ঞেরা বলিয়া! থাকেন, প্রয়োগমান্রেই কেবল তথাপ্প সর্বদা প্রশস্ত; 
যথা প্রয়োগ, প্রয়োগকারী এবং প্রযুক্ত, এ তিনই সার্থক ও সাত্বিকতা পুর্ণ 
এবং যখন এ তিনের কোন পক্ষেই খেলেনাবুদ্ধির আভা নাই। তাই আবার; 
জিজ্ঞাসা করি, এ হাটে তবে কর্তব্য কি? গোলামীতে, অথবা! ভদ্র কথায়, 
আত্মলোপে বথায় জন্ম ; আত্মলোপে যথায় বৃদ্ধি এবং আম্মলোপে যথায় ক্ষয়; 
আত্বলোপই ষথায় ত্রিবিধ পুরুষার্থের নিদান বলিয়া! পরিগণিজ ) খায় মু 
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রাজা হইতে মহাকুলি, মহাপত্তিত হইতে মহামূর্থ, সকলেই এমন প্রভ্ভক্ত 
যে সেই গোলামী কিছু পরিমীণে বিলোড়িত হইতে দেখিলেই, ক্ষিপ্ত 
হয় এবং ধন পরিজন আত্ম ও সর্দবস্ব পর্যন্ত উপবাচক-দানেও তাহা অক্ষর 
রাখিতে কৃ্টিত হয় ন1,--বরং তাহাতে আনন্দাতিশঘ্য উপভোগ করিয়া থাকে, 
যেহেতু অন্যথা তাহা দহস্রমুগে সময়ে অনময়ে, যাহার গ্রীতি জন্ত তাহার ও 
স্বণ। উৎপাদক রূপে, ঘোষণা করিয়া ফিরিবে কেন ?-_যথাগ্স রাজার রাজতৃ, 
বড় বাবুর বড় বাবুত্ব, ইত্যাদি পর্য্যন্ত এঈ গোলামীর গহণ লীলায় উদ্ধৃত 
ও বদ্দিত এবং ষথায় তত্তৎ অপস্থা ও বিষয় শোকাশ্রু উত্পাদনের কারণ 
না হইয়া প্রত্যুত অপরিপীম গৌরব এবং গরিমার কারণ বরূপ হইয়া 
থাকে; তদায় কর্মক্ষেত্রে মনুষ্যত্ব ও মন্তুষত্‌ বিধায়ক উপকরণের প্রতি 
আদর বা হাছার মর্মবোধ কিরূপে হইতে পারে? যখাবস্থায় গ। ঢালিতে 
যথায় অপরিমিত স্পৃহা; সংসার পথ অগ্রগমন যথায় বিবম-ত্রাশ-শঙ্কুল এবং 
যাহার নামে মাথার চুল খাঁড়া হইয়া উঠে) ভোজন এবং শয়নমাত্র যেখানে 
জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য ) মানবীয় প্রকৃতিতে যথায় জুর়াচুরি ও জুজুগিরি) 
উদাম ও উৎসাহ যথায় অপহরণে ; অধ্যবসায়, আতআকবাধ ও আত্মমর্ধ্যাদ] 
যথায় ক্লীব রাজতক্তি প্রদর্শনে ১ বচনবাগীনী যথায় মুখ্য সম্বল; নীতি যথায় 
পেনাপকোড়ে ; দেবভক্তি যথায় উর্দরে; এসং লোকাচার যথায়্ বৃদ্ধান্ুষ্ঠ 
ঘর্শনে; বল দেখ তথায় আর কি আশার সুত্র থাকিতে পারে,--যাহার 
অবলম্বনে আশ্বস্ত হইতে পার! যায়? বাঞ্চারাম বলে, আশার যেখালে 
এতই অভাব, সেখানে অনুকুল প্রতিকূল প্রয়োগ অপ্রয়োগের আবশ্যক 
কিছু নাই। যেমন আছে তেমনি থাকুক, €ষমন চলিতে পারে তেমনি 
চলুক ; দেখিতে ন1 পার চক্ষু বুক্সিয়! পাক; অণবা আইস, এ ছেলেনার হাটে 
যতদিন ধরিয়। যা! কিছু পাওয়া যায় খেলেনা বেচিত্বা লই। দেখিতে 
পাইতেছ কি, আজি কালি নাটক উপকথায় সমাজ সংস্কার, উপন্তাসের 
ভিতর ধর্ম প্রচার হইতেছে ? এ আনন্দ হাটে আর কি বেচিতে চাও, 
এ ঝুই-চামেলি ক্ষেত্রে মার কি বীজ ছড়াইতে সাহসী হও? মাঁজিকার দিনে 
স্থবেশ সুগন্ধের যত আদর, পেটের ভাতে কি তত? 

কিন্ত সহসা কি প্র দেববাক্য অন্তরআকাশে ধ্বনিত হইল, কে, যেন 
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বলিতেছে,__“কাজকি তোমার “আশ্বস্ত” “অনাশ্বস্ত” লইয়া; ফলের আশায় 
তোনার আবশ্যক কি? চানী হও, ক্ষমতা থাকে, তুমি অনন্ত ক্ষেত্রে 
বখাসাধ্য সুবীজমুষ্টি নিক্গেপ করিয়। বসিয়। থাক । ক্ষেত্র ধাছ।র, কার্ধ্য যাহার, 
ফলও তাহার; সুতরাং ফলের বিষয় তিনি আপনিই বথান্যার দেখিয়া 
লইবেন, তজ্জন্য তোমার আমার ভাবনা [িন্ত। কেবল অধিকন্ত ও চিত্ত 
অপব্যয় মাত্র। আবার সেই কথা ! 

ঠিক কথা! প্রকৃতির ও বিশ্রাম আছে। অর্ধরাত্র জগত সুপ্ত, জীবলোক 
সুপ্ত, তাই এখন পিশাচকুল কিলি 1কলি করিয়! চিতাভন্ম-বিলিপ্ত বিকট 
নৃত্য করিতেছে। প্র্কতি শুন্যদ্বেষিণী, তাই এ অর্দূরাত্রে পিশাচকুল কেবল 
সংযোগ স্থল মাত্র; জীবলোক সুপ্ত বলিয়াই যে জীবলেক ভারত হইতে 
একেবারে অন্তর্িত হইয়াছে, তাহা নহে । যে দেশের শীরন্ছলে হিমাদ্রি 
কটিতে বিদ্ধ্যাচল, মধ্যদেশে পুতসলীল সরিদ্বরা গঙ্গ। প্রবাহিত , যাহার 
সরোবরে “মথবর্ণপঙ্কজবনং পীরুষতুল্যং পয়ঃ নানারত্বনিবদ্ধবেদিবলয়ান্তীরেযু 
ভূমিরূহ1” এবং যথায় জননী বসুন্ধরা রত্বগর্ভ) যে দেশের বিদ্যাশীর্ষে 
বেদবিদ্যা) মানবশীর্ষে হৃর্ধ্যতনয় মনু যেখানকার আদি পিতা ও বিধাতৃ 
কন্যা শতবূপা আদি মাত; সপ্তখধষি বেখানকার খষি ) রাম বেখানকার 
রাজা; বান্দীকি যথাকার কবি; জত্যবতীন্থৃত বেদব্যাপ থাকার পুরাণ- 
কত; কালিদাস যথাকার কলকঠ; শঙ্করাচার্্য যথাকার ধর্ম্সংস্কারক, এবং 
যেস্কানে বুদ্ধদেব জন্মগ্রহণ করিয়া! জগতের একতৃতীয়াংশ মানবকে ধর্মদীক্ষিত 
করিয়াছেন; সন সত্যই সে দেশ কখনও জীবলোক শুন্য সুইতে পারে 
না। ফিনিকীয়, পারসীয়, কাঁপডীয়, ব্যাবিলনীয়, আসীরীয়, মিসরীয়, 
রোমক, গ্রীক, এ সকল জাতি একদিন এ জগতে ছিল, কিন্ত এখন নাই; 
আর হিন্দু জাতি? একদিন এজগ্রতে ছিল, এখনও আছে। তত্রপ, 
তত্তৎ জাতির ধর্মও একদিন এ জগতে ছিল, কিন্তু এখন নাই; মার হিন্দু- 
ধর্ম ?--পূর্কেও ছিল, এখনও আছে। জাগতিক ইতিহাসে, সবাই হই- 
য়াছে, সবাই গিয়াছে কিস্থ হইয়াছে এবং আছে কেবল হিন্ুজাতি ও 
হিনূধন্ম। বে জাতি ও যেধর্্ব এরূপ দীর্ঘস্থায়ী বা অন্য কথায় অনস্ত- 
স্থায়ী, তাহা কখনও আবনী শুন্য এবং তাহাদের লীলাস্থান কখনও 


৬ মণিহারী | 


জীবলোক শুন্য বা বিধাতা কর্তৃক একেবারে নিগৃহীত হইন্তে! পারে না। 
নিশ্চয়ই, ইহাদের উপর বিধাত কর্তকনাস্ত কা্ধ্য এগনও সমাধা হয়ু নাই, 
হইলে ইহার অন্তহিত হইত) হুতরাৎ এখনও উহ্বাদের কাল প্রতিক্ষার 
পরিমাণ রহিয়াছে; এবং এ কাল প্রতীক্ষার শেষ ও তাহার উদ্দেশ্য 
সিদ্ধিও অবশ্য একদিন হইতেই হইবে। তবে কি না এখনও অর্দরাত্র ! 
কিন্ত নিরাশ ছইও না,-রাত্রি বিগত হইলেই দিবা আইসে। 

অর্ধরাত্র, জীবলোক স্তরপ্ত; কিন্তু প্রহরীগণ, তোমরাত স্থপ্ত নহ। তবে 
. কোথায় তোমরা ? আবির্ভাব হও, প্রহরীর কার্ধ্য কর, পিশাচকুলের দৌরাত্ম্য 
বৃদ্ধি হইয়াছে ; চাহিয়া দেখ, মাতৃভূমির অবস্থা অতিশয় ক্ষু্র হইয়া আসি- 
তেছে। উঠ, বারেক চেষ্টা করিয়া দেখ; উদ্ধীরের উপায় স্বরূপ বারেক 
জীবলোক জাগ্রৎ করিতে যদি সমর্থ হও । অকর্্মক জাগরণে নিশ1 ক্ষপন্ধণায়ী 
হয় এবং নিমেষে পলায়ন করিয়া থাকে । তাই মাবার বলি, সচে্টিত হও ) 
শ্রম বিকলিত ব শূন্য-পুরস্কতে শ্রম বৃখ। হুইয়া যাইবে না। আমারও এ 
মণিহারী দ্রব্য, তোমাদিগেরই সহারতা। জন্য, প্রেত ভূলাইন্ে নহে। 
কর্মক্ষেত্রে ক্ষত্ব মহত সকল পদার্থের প্রস্নোজন হয়। সাগরবন্ধনে বালুক! 
কণাও সফলতা লাভে বঞ্চিত হয় নাই । 

জয় জগদীশ হরে! প্রভু, এ মণিহারী ডরব্য, এ ক্ষুদ্র বুদ্ধি, এ ক্ষুদ্র কর্ম, 
তাহাও হ তোমাতে অর্পিত হইতে পারে, সেওত তোমার, সেওত তুমি ; 
মণিহারী বিক্রেতা কেবল উপলক্ষ্য বৈত নহে । উপলক্ষ্য অযোগ্য হইলেও, 
উপকরণ অযোগ্য হয় না। অতএব উহারাও সেই অনন্ত কার্ধ্যমূণে প্রযুক্ত 
হইয়া অনন্ত কার্ধ্যকল প্রসবে রত হউক ! 





যুক্তিবাদ। 
১। পূর্ব্বপক্ষ | 


১২৮৫। 


যাহার প্রতি ঝোন কথ প্রয়োগ করিবামাত্র, যে দেখিলে তখনই তাহার 
ভালমন্দ বিচারে তোমাকে সাধুবাদ বা তদন্যতর প্রদানে উদ্যত হইল? 
নিশ্চয় জানিও, তাহার কাছে তোমার কধিত কথায় উদ্দেশ্য পূরণ সেই 
পর্যন্তই শেষ। আর যে দেখিবে, কথাটা স্থিরচিত্তে শুনিয়া, তখনই তাঙ্থার 
ভাল মন্দ বিশরে প্রবৃন্ত ন| হইয়া, চুপ করিয়! রহিল, সেইখানে কিঞিৎ 
শুভলক্ষণ বশিয়া জানিবে। সেখানে তোমার কথাবিষয়ক সার্কতার 
প্রত্যাশ। কিঞ্চিং করিলেও করিতে পার; অন্তত এট। নিশ্ন্ব, কথাটা মে 
ব্যপ্চির নিকট নিতান্ত বানের জলে ভাসিয়। যাওয়ার মত বৃথ! চলিয়া! যাইতে 
পারিবে না। কিন্ত এ মহাবচনাবর্ত ব্গক্ষেত্রে সে সামান্য প্রত্যাশার স্থানও 
অতি অল্প। 

বাঞ্চারাম আমাদের নব্যতন্তের, শিষ্ট, সভ্য, বিদ্বান,চারি পোওয়া 
ইতংরাজীনবিশ। অতি দেশমান্য, ঘাসছোল। ; হইতে ঠাকুরপুজ| পর্য্যস্ত 
কোন কর্মই বাঞ্চারামের অছাশি নাই। বয়মের ভাল অর্ধেক পার হইয়| 
গিগ্নাছে, এধন কেবল অকর্মা অর্ধেক বাকি। এ হেন প্রিয় বাঞারামকে 
একবার জিজ্ঞাসা করি যে, তুমি ত এই বহুরূপী; বগিতে পার, দীর্ঘকাল 
ধরিয়া তোমার এই তরবততর জীবনকার্ষেয কতটুকু তর্কদর্শনের প্রয়োজন 
বা কতটুকু তর্ক-উপপাদ্য হুইয়া সম্পন্ন হইয়াছে? যড়দর্শনে তুমি সরদ্বতী, 
তোমার কঠে কোমৃত, জিহ্বাগ্রে হামিপ্টন, ললাটে বেস্থাম এবং মিল তোমার 
শিরোভূষণ। বলিতে পার ইহাদের কোনটুকু কবে এবং কি ভাবে তোমার 
কাজে লাগিয়াছে? যদি তুমি আইনভ্ঞ হওঃ তাছা হইলে তোমার উপর 
আমার কথ। নাই, যেহেতু সে বৃদ্ধা প্রদর্শনের বাজার মধ্যে আমাদিগের 
ন্যায় সামান্য প্রাণীর প্রবেশাধিকার নিষেধ । যদি লোকের সর্বনাশে কখনও 


৮ মণিহারী । 


আত্মপক্ষ পোষণের জন্য যত্রবান্‌ হইয়া থাক, াহা! হইলে অবশ্য বলিতে 
হইবে যে, ভোমার জীবনে অনেক তর্কের প্রয়োন্ধন হইয়াছে । কিন্ক তাছার 
ফল ?--তোমার ফল এখনও ফলে নাই. স্থুতরাং আত্ম প্রতিদ্ষ্টে বুঝিতে 
পারিবে না; অন্য কোন তথাপ্রকতি ও তথাবস্থ ব্যক্তির প্রতি দৃষ্টিপাত 
করিয়া! দেখ। 

তথাপি এই যুক্তিবাদ, বা তর্কবুদ্ধিতে অবশ্যই কিছু মোহিনী শক্তি 
আছে, তাহাতে সন্দেহ নাই, নতুবা নব্যজগত কি কারণে আপনাপনি 
সাগ্রছে গল! বাড়াইরা এই দেবমন্দিবে বলি হইবার জন্য আঙগিয্। থাকে ? 
পতগ্গের নিকট আলোকের যে মেছিনীশক্তি, নব্য জগতের নিকট যুক্তিবাদ 
ব। তর্কদর্শনেরও ভাহাই। পতঙ্গও মোহিনীশক্তিতে আকৃষ্ট হইয়া আলোকে 
পুড়িয়া মরে, অপরিণামদর্শা নব্যজগতও যুক্তিবাদের নিকট আত্ম বলিদান 
দিয়া থাকে । ইহাদিগের নিকট যে কোন কথা, যে কোন বিষয্বেরই অবতারূণ1 
কর না কেন; ভাবনা! নাই, চিন্তা নাই, .কালবিলম্ব নাই, অমনি উদ্যত 
“আইস তর্ক কর” । প্উনবিংশ শতাক্সি “রিজনের * বেবচরণাশক্তির) 
রাজত,*-_ইহাদের মতে যক্তিবাদই জমুদয়ের মূল ; ইহারই উপর নির্ভর 
করিয়া অতীত, বর্তমান ও ভবিষৎকালের স্থিতি ;) ইহারই উপরে বিশ্ব- 
সংসারের স্থষ্টি প্রক্রয়া অবশ্থিতি করিতেছে; ইহারই সাহাঁষো নবজ্ঞান 
ও নববস্থর আবিষ্বষা; অধিক কথ! কি, উহারই কল্যাণে ঈশ্বরের পর্যস্ত 
অস্তিত্ব বা অনন্তিত্ব সাব্যস্ত,_নান্তিক হইব কি আস্তিক থাকিব তাহার 
অবধারণ। মেই না জানি কেমন বোকা ঈশ্বর, যিনি স্বয়ং শ্রষ্ঠা হইয়াও সৃষ্ট 
জীবের অস্তিষ্কায়তন হইতে আপনাকে অতীন্ত ভাবে রাখিতে সক্ষম হয়েন 
না। ফলত ইহাদিগের সমগ্র জ্তানজীবনই এক মাত্র উপনগ্ব প্রণালীর উপরে 
উপস্থাপিত এবং যে কিছু বিষন্ন বা জ্ৰান' যাহ! এক মাত্র যুক্তিবাদ পরিমাণে 
অসিদ্ধ বা! ছৃষ্ট, তাহা নিঃসন্দেহ পরিতাজ্য। আপ্রবাক্য, হ্বাভাবিকী উপপত্তি, 
এ সকল উপহাসের স্থল। যুন্তবাদের সর্ধশক্তিমত্ত স্বীকার ছেতুই, 
অধুনাতন নবীন সভ্য ভব্যবর্গের মধ্যে বর্তমান পাবগুপণ।) সকলেই 
গ্রিজনের, দাস ! বাঞ্ছারাম, সেই জন্যই তোমার এবং তাহাদিগের স্িত 
আমার এই কন্দোল। 


* যুক্তিবাদ । ৯ 


যুক্তিবাদের এই অযথাও অপরিমিত অনুসরণ হইতে দেশ মধ্যে কি নি- 

ই না উৎপন্ন হইয়াছে ও হইতেছে । যাহা কিছু পূর্ববতন,_ সেই সমাজ, 
সেই আচার, সেই ব্যবহার,সেই রীতি, সেই নতি, . সে সকলই এখন দ্বাণিত 
দুষিত ও দলিত; ওঁদাসা ও অপরিণমদর্শিতার তরঙ্গে তাহারা একে একে 
বিগত হইয়া! যাইতেছে । যে পূর্কোপার্ডিত জাতীয় জ্ঞানসংসার আবহমান 
কালীক উত্তর জ্ঞানসংসারের ভিন্তি স্বরূপ হওয়া উচিত এবং যাহ ভিত্তি 
স্বরূপ না হইলেও কখন উত্তর জ্ঞানসংসার সতেজ ও পুষ্ট হইতে পারে না; 
তাহা নিশ্চিত ভাবে পরিত্যক্ত ও বিলুপ্ত হইয়া! যাঁইতেছে। পূর্বতাঁবতে 
বিশ্বাস ভাঙ্গিয়া গিয়াছে ) অথচ বিশ্বাস [হেতু “পরতাবতও' এখন পর্ধযস্ত 
কিছুই দেখিতে পাওয়! যাইতেছে না; দেখিতে বাহা কিছু পাওয়া যাইতেছে, 
তাহা কেবল অধম মনেন্ান্ুকৃতি !-_-“রিজন” বা যুক্তিবাদের হুমহান্‌ ফলম্বরূপ 
বিশ্বাস্য এখন বাহ! কিছু, তাহা কেবল তীয় স্বীয় অপরিসীম ও ধড়িবাজী 
বুদ্ধিমত্তা! আমাদের দশাও তাই আজি এমন হইয়াছে; তাই সকল 
বিষয়েতেই আজি ঘোর বূর্ণাতরঙ্গে হাবুডুবু খাইতেছি। সকলেই এখন 
একা একশত, সকলেই দ্যেষ্ঠ, কনিষ্ঠ কেহ নাই। কেবল যুক্তিবাদের প্রভূত্ব 
যথায়, তথায় বুদ্ধিও কাহার ঘরে কিছু কম থাকে না স্বতরাং জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠ 
সথন্ধ বিভাগও তথায় কথন তিষ্ঠে না। অথচ সাবেক একটা কথ! 
আছে যে, যে কোন স্থানে, জোষ্ঠ কনিষ্ঠ সম্বদ্ধ বিভাগই সমাজ গঠনের আদি 
নিমিত্ত ও মূল। জাতীয় ধর্ম এখন ভগ্র ও বিধ্বস্ত) কেহবা যুক্কিবাদের 
সাহায্যে একরূপ ধর্ম গঠন করিয়া লইতেছে, কেহুবা তাহারও অতীত 
পথে গমন করিস্াছে। এ গল্পটা প্রকৃত,একদ| ঈশ্বরের অস্তিত্ব 
বিষয়ক প্রসঙ্গ হইতেছে; একজন আধুনিক বিদ্বান্‌ বলিয়া উঠিলেন যে, 

ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে তাহার কুসংস্কার বহুকাল হইল চুকিয়। গিয়াছে। 

কেন চুকিয়া গেল? পৃথিবী টলিল না, পর্দত উপাড়িল না, 

সাগর গুকাইল না, টু শব্দটি পর্য্যন্ত হইল না, অথচ সর্ববজাতীয় পুরুাহ্থ- 
ক্রমে কাল পরম্পরা আগত চিরনিহিত যে কুসংস্কার, তাহা ভালয় ভালয়, 
সহজে সহজে, এমন অজ্ঞাতে ভাঙ্গিয়া গেল কি করিয়া? কি আশ্চর্য! 
আমরা ত আমাদিগের « নবমীতে লাউ খাইতে নাই” এই সামান্ত 


1১০ মণিহারী। 


কুসংস্কারটা, ইচ1 এতকাল ধরিয়া, এত যত্বে, এত উপায়ে, নানামতে 
অন্ুতপাত সহিয়্াও, তোনমতে একেবারে তাড়াইয়। উঠিতে পারিলাম 
না! এসামান্ত কুসংস্কারেরই শক্তি যখন এই, তখন সকলের গুরুতম যে 
উক্ত কুসংস্কার তাহা এত শীঘ্র ভাঙ্গিল কি করিয়া ;__তাহার কারণ ? 
উত্তরে শুনিলান,_-বিদ্যালয়ে যেদিন দর্শনশাস্ত্রের পাঠারস্ত, সেদিন হই- 
তেই .তৎজম্বন্ীর় সকল বিষয় মীমাৎসিত, এবং সে সকল কুসংস্কার 
বিদুরিত হইয়াছে ! কুসংস্কার ভাড়াইবার এ অপূর্বব অথচ অতি সংজ গগু তত্ব, 
নিগৃট় সন্ধান, সকলের কি জানিয়া রাখা উচিত নয়? আগে জানিতাম 
ঈশ্বর, প্ররৃতি, হারাই প্রক্লত মহৎ; কিন্ত এখন জানাগেল বালকদিগের 
পাঠ্যদর্শনলেখকগণ তাহাদের অপেক্ষা মহত্তর! তাহাদের প্রসাদাৎ, ন। 
করিতে পার! যায়, এমন কাজই নাই! বরণ কঁদপিদগ্ধ প্রক্রিয়ায় কিছু 
কাট খড় লাগে, কিছু গোলোযোগ আছে, কিন্ত এ বিশ্বরচন প্রক্রিয়ায় 
কিছুমাত্র নাই; হর না হয়, আমাদিগের আধুনিক তর্কচস্মায় এক- 
বার দৃষ্টিপাত করিয়া দেখ। ইহার পর ঈশ্বর নিরুপণের কথা ?-_-সেত 
অতি সহজ ব্যাপার ! দোষ কি যুক্ষিবাদের ন। দর্শন প্রকরণের? দোষ তাহা- 
দের নহে; দোষ তছভয়ের অসদ্ব্যবহারের । বল! বাহুল্য যে সেই অসন্ধ্যব- 
হৃত যুক্রিবাদই এখানে আলোচিত হইতেছে । 

আশ্চর্য্য! শ্রীযে জগতের যাবতীয় দর্শনশাস্্ের দার্শনিকগণ স্ব স্ব 
দর্শনহস্তে, আমারই দর্শন সত্য বশিয়া, পরস্পর ঘোরতর কন্দোল আর্ত 
করিয়াছে এবং পরম্পর পরম্পরকে বৃন্ধান্ুঠু দেখাইতেছে, বলিতে পার 
ইহাদের মধ্যে কাহার কথা সত্য? এ বে বৈদান্তিক অন্ভকে দেখিয়া 
রাগে ফুপিয়া চীৎকার করিয়! বলিতেছে,_-'কিছু নয়, কিছু নগ্ন, তোমা 
দিগের ও সব ছাঁয়াবাজী, ও সব মায়।, কেবল অবিদ্যার খেল” ; অমনি 
সে কথ! শুনিয়া ও"দকে যে আবার শ্রী বিজ্ঞানভিক্ষু তাহার 'ীকি 
টানিয়া সরোষে বলিশ্তেছে--” আরে, চুপ বিট্‌ুলে, বলিস্‌ কি?--নাবিদ্যা- . 
তোহপাবস্্ন! বন্ধ যৌগাৎ”” ; আবার ওদিকে ত্র যে, ত্র কোণে বসিয়। বিদাঁয়-. 
লুন্ধ উদরসার নৈয়ায়িক ঠাকুন্ব আপন মনে “পর্বতোবহ্ছিমান ধুমাৎ” এবং 
আরও কত কি কথ! কাটাকাটি মাখামুণ্ড বকিতেছে ; পুনশ্চ 'অগ্তদিকে আহা- 
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রীক্প বিভাগকারী শুগালের ত্বন্দে বানরের মধ্যদ্থতাবৎ, শী যে শ্বেতাঙ্গ 
ভায়। কুটীলহান্তে খরিদবিক্রয় বিজ্ঞান ও দর্শনের মূলা কষিয়া বাছির 
করিতেছে; বলিতে পার, উহাদিগের মশ্যে কে ঠিক, কান্থার কথা সত্য? 
উহ্থাপ্দগের আত্মতত্ব, আত্মজ্ঞান বা দর্শন, অথবা উহাদের অব্লম্িত 
তর্কদর্শন, যুক্তিবাদ, যুক্তিবিজ্ঞান, দে সকলের মধ্যে অবশ্ঠই কোথাও 
দৃষ্টিরোধ এবং তথায় সত্যের অভাব আনে : নতুবা পরস্পরের মধ্যে 
এভ গোলমাল, এত বিরোধের সন্তাবন! হয় কেন? যাহা সত্যে উদ্ভাবিত, 
সতো গঠিত, সত্যে পোষিত, এবং সত্যে গৃহ্থিত; তাহা প্রত্যেকে 
বিভিন্নরূপে উৎপন্ন ও দৃষ্ট হইলেও, যখন ঘনিষ্টতায় আইসে, তখন 
পরস্পর সামন্রস্তসীধক, ও বিরোধশৃন্ত ভাবে কার্ধ্য করিয়া থাকে এবং 
আুহাদের যে সমহি তাহ1 বিশ্বজনীন মহাসত্যের পরিপোষক হয়। সত্য 
পদার্থ মাত্রেরই এই পরিচয়; অসত্য পদার্থই কেবল বিরোধী হইয়া 
থাকে এবং কুকুরের স্তাত়্ এক অপরকে দেখিলেই ঝগড়া। বাধাইয়! বইসে। 
কিন্ত কই? এ তর্কতরঙ্গে সামঞ্স্তের ত ছায়! মাত্রও দেখিতে পাই না। কি 
আক্ষেপ এতকাল ধরিয়া এত দার্শনিকের মুড একত্র হইয়াও, দার্শনিক 
দলের মধ্যে এ গোলমাল, এ বিরোধ একাঁও সাম্য করিতে পারিল 
না! এতকাল ধরিয়া এত দর্শনের সৃষ্টি হইল, এবং প্রতিবারেই প্রতি- 
দর্শনের সমকালিকেরা ভাবিল যে, যাহউক এইবারেই জ্ঞান-আবিষ্কারের 
চূড়ান্ত হইল; কিন্তু তথাশি দেখা যাইতেছে যে, যেমন তাহারা একে 
একে উদ্ভব হইয়াছে, তেমনই ক্ষণেক গগডগোঁল বাধাইয়া, আবার তাহারা 
কাল পরিবর্তনে একে একে বিচ্যুত, বিদুরিত বা পশ্চাতে পড়িয়া বিস্বৃতি 
মগ্র হইয়া গিয়াছে। কেন হইল ?-_অনবকশৃন্ভক যুক্তিবাদের উহাই 
অনিবার্ধ্য পরিণম। 

মানব, এই সষ্টিমধ্যে তুমি খন সহায়শূন্য, সঙ্গিশৃন্ত, আহারসাপেক্ষ, 
পররোধতোষাপেক্ষ হইয়া! প্রেরিত হইয়্াছ ; তখন মনে করিও নাষে তুমি 
এই স্থষ্টি লইন্ব। ডিক্রি ডিস্মিস্‌, জ্রীড়াকন্দুকে পরিণত করিবার জন্য প্রেরিত 
হইয়াছ। তাহা হইলে এমন ছর্দশায় আসিবে কেন? আসিবার সময় 
তোমার সঙ্গে নাগর! নিশান আমা! সোটা ছুটিত। তুমি একজন ক্ষুদে প্রাণ 
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কর্মমকারক মাত্র ; কর্ম করিতে আজিয়াছ, কর্ম করাইতে আইস নাই। 
এই স্থপ্টি তোমার ক্রীড়নক, বা ডিক্রি ডিস্মিসের পদার্থ নহে ; ইহা তোমার 
কর্মক্ষেত্র । ইহাতে নিত্য অসংখ্য অভিনব ব্যাপার, হাহা গুতিক্ষণে প্রত্যক্ষ 
করিতেছে , যাহ! তোমার অনাকর্ষক দর্শনে অলক্ষিতভাবে চলিয়া যাইতেছে, 
তাহাদের কাছাকে ই অগ্রাহা এবং সামান্য বলিয়া! ভাবিও না, উহ্বারা কেহই 
তোমার তুচ্ছ বা খেলার দ্রধয নহে। প্রত্যেককে স্থির চক্ষে নিরীক্ষণ কর, 
নিরীক্ষণ করিয়! বুঝিতে চেষ্টা কর ;-_কি কর্ম্দ করিতে তুমি এই কর্মক্ষেত্রে 
আমিয়াছ তাহাই তথায় লিখিত আছে, চক্ষু খুলিয়া পড়িয়! লও । সভভ্রি 
চিত্তে পড়িতে চেষ্টা করিও, সহজে পারিবে। থেলাইতে চেষ্টা ক'রও না, 
কোথায় পালাইবে) তখন কেবল তাহার অস্তঃ-সারশৃন্য ছায়াভিন্ন আর তোমার 
নিকট কিছুই থাকিবে না, আর তাহাকে প্রনর্বার দেখিতে পাইবে না। 
সামান্য যুক্তিবাদী হইতে উচ্চ দার্শনিক পধ্যস্ত, সর্বত্রেই আধুনিক দর্শন 
ও দার্শনিক শিষ্যের উদ্দেশ্রা, আত্ম কর্তবা বুঝিয়া লগুন, বন্তলাতে তদ্দ্বোধন 
বা তন্নিরাক্কতিসাধন, বা পূর্বসঞ্চিত জ্ঞানকে জ্ঞানশৈণের উচ্চশৃজারোহুণ 
হেতু সোপানশ্রেণীরূপে নিবন্ধন কর! নহে। ফাজিলগিরিতে স্বীয় জ্যেষ্ঠত্বের 
সং্ছাপন, অনভ্ত এবং অদৃষ্ট পদার্থের সস! আয্ত্তীকরণ, এবং অজ্ঞাত জ্ঞানের 
তড়িত্বেগে অনুধাবন ) এক কথায় স্বীক্ন উচ্ছঙ্খল প্রবৃত্তি নিচয়ের জম্যক 
সমর্থন ও পরিপোষণ, ইহাই প্রধানতঃ প্রায় বাবতীন্ব দর্শন, অন্ততঃ দার্শনিক 
শিষ্যদের উদ্দেশ্য । এই জন্য ফলও এমন স্থনর ! পাঁচ টাকা করিয়। বনাতের 
গজ হইলে, চারিগজ বনাতের মূল্য যদি কষিয্বা! বিষটাকা বাহির হইতে পারে 
তবে ঈশ্বর থাকিলে, সৃষ্টি মূল থাকিলে, আত্ম! থাকিলে, বা যে কোন 
অনৃষ্ট বা অনস্ত পদার্থ থাকিলে, কেন ন! তাহ! বাহির হইবে? বিষয় গুরুতর 
হইলে হইতে পারে, কিন্ত গুক্রিয়। যখন এক, এবং ত্রৈরাশিকের সাধন 
প্রশালীও যখন অভ্রান্ত, তখন সেই সঙ্কেতে এ বিষয়ও সাধিত ন1 হইবে কেন ? 
বাঞারাম, আমি তাহা জানি, কেবল ত্রৈরাশ্িক কেন, তুমি অস্থিতপঞ্চক 
পর্ধ্যস্ত কফিতে জান; কিন্ত ইহাঁকি একবার ভাবিয়া দেখিয়াছ যে, এখানে 
উপশাদ্য সংখ্যা সর্বতোমুখে অনন্ত! কই, তোমারও ত গতিশক্তি আছে, 
উদ্ধে যাইতে পার, অধোভাগে যাইতে পার, যেদিকে ইচ্ছা! সেইদিকে যাইতে 
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পার; ভাল, এখন একবার সেই গতি ধরিয়া! চন্দ্রমগ্ডুলে চল দেখি, তাহাও 
তগতির কাজ! পারিবে না-কেন?-_বাছ্যে গতিসাদৃশ্য থাকিলেও, 
অভ্যন্তরে বহুবিধ অদৃষ্ট বাধায় প্রতিবান্ধত। মুর্খ? এই অদৃষ্টবাধ! তবে 
আর সর্নত্র দেখিতে না পাও কেন? ব্যষ্টিগর্ডে সমষ্টি সমাবেশ, ব্যষ্টি 
কর্তৃক সমষ্টি আয়ত্ত, ইহাঁও' তোমার যুক্তিবাদে সম্ভব বলিয়া অবলোকিত 
হস? তুমিই না ঈশ্র, প্রশ্ররিক অভিপ্রায়, স্ৃষ্টিতত্ব প্রভৃতি যুক্তিবাদে 
ফক্বসালা করিত প্রান্তত ! তুমি? ক্ষুদ্রতম হুইতেও ক্ষুদ্রবাষ্টি। আর 
সেগুল ?__মহৎ হইতেও অনন্ত মহান্‌ সমষ্টি! অথচ তোমার সেইই চেষ্টা! 
কেহ কি তোমায় বুধাইবার ছিল ন1 বা নাইযে,সে অনস্ত মহান্‌ সমন্ট 
আয়ত্ত করিতে, বিশ্বগ্রাসী দর্শন এবং তর্কবুদ্ধির আবশাক ?_-আমাদিগের 
তাহ! নাই ! আমরা এক এক বিষয় এক একবারে দেখিতে চাহিলে 
বোধু করি দেখিতে পাই” এবং তাহা বুঝিতেও সক্ষম হইতে পারি; কিন্ত 
একেবারে সমগ্র দর্শন, অথবা ব্যন্টিবিশেষকেই একেবারে সমগ্র ও সগডণ 
আয়স্তিকরণ, আমাদিগের ভাগ্যে লেখা নাই। ভাবত বিষয়েতেই মানবীয় 
দৌড়ের একটা সীমা আছে, যাহাকে অতিক্রম করিতে চেষ্টা করিলে, 
প্রতিধাতের বিপুল বেগে দূর অধঃপাতে আমিয়! পড়িতে হয়। 

তাহার পর তোমার বিজ্ঞান ! যাহাঁকে আনুষ্ঠানিক পর্বে সর্বসাধক বলিয়া 
নিত্য নিরন্তর ভক্তিভরে পৃজোপহার প্রদান করিয়! থাক, যাহার আভাসে 
অনৃষ্ট ও গুঢ় বিষয়কেও আলোকিতের ন্যায় জ্ঞান করিয়া মোহ প্রাপ্ত হও 
এবং কুসুদ্ধিপথে আসিদ] উপস্থিত হইয়া থাক, তাহাও তোমাকে এ অনস্ত 
জ্ঞানক্ষেত্রে অতি অল্পদূর মাত্রই লইয়া গ্লিয়া থাকে । তোমার বিজ্ঞান কি?-- 
স্থলভূত সংসারে আরও কিছু বেশি পরিমাণে অক্ষর পরিচয় মাব্র; অথবা 
তোমার খরজনিনাদ্ি বৈজ্ঞানিক ভাষায়, পদার্থ পরম্পরায় মিশ্রণ অমিশ্রণাদি 
গুপ-পরিবোধন, কে বিধর্মী কে ধর্মী তদ্বন্ধোধন এবং নামকরণ, ইতাদিতে 
তাঙ্ার পরিসমাপ্তি । এবং তত্তং বিষয়্েরই আবার কুপ্ হইতে হুষ্তরে 
আনতি, ই বিজ্ঞানের দৌড় এবং উন্নতি। অথবা সোজ! কথায় এইরূপ একট। 
কিছু-_-আমি দেখিতেছি এই বিটপ-শিত ত্বক্‌ এবং কাষ্ঠে নির্মিত, এবং উহার 
শরীরাভ্যন্তরস্থ বৃক্ষরসে উহার পুর্টি। তুমি দেখাইলেঃ কেবল তাহা নহে» 
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এই এই বন্ত ঘংঘটনে ত্বক্‌, ইহাতে ইহাতে কাঁ্ঠ নির্মিত বা এতৎ সমধ্টিতে 
কাষ্ঠ; এবং বৃক্ষরমে এই এই বস্তর অস্তিত্ব হেতু উহা তাহার পরিপোষক 
অথবা উহ। হইতে আরও কিছুদূর সুক্তরে চলিলে; কিন্তু অনন্ত পদার্থ- 
রূপের মধ্যে তাহ! তোমাকে কতদূরই লইয়া য্ইবে ভাবিয়াছ ? এ ভাবে 
তোমার বিজ্ঞানের উন্নতি ও গমনপথ আবন্ধমান. কবলেও ত শেষ হইবে না। 
তবে তুমি তাহার উন্নতির অনন্ত অংশাংশ মাত্রের উপর এতট! নির্ভর 
করিয়া কেমন করিয়! নিশ্চিত্ত হও, কেমন করিয়াই বা অ্ঞাততাঁবতকে 
আলোকিত বিবেচন। কর, তাহা সত্য বলিতেছিংআমি বুঝিতে পারি না। 
পুনশ্চ, তোমার বিজ্ঞান প্রকৃত পক্ষে, পদার্থের সুক্ম হইতে সুক্ষাতরে নান 
প্রদান ভিন্ন, প্রকৃত বস্তভাব কি কখনও আয়ত্ত করিতে পারিয়াছে % 
পারে নাই ! অথচ এই ক্ষুত্রপ্রাণ বিজ্ঞান অনেক পগ্ডতের নিকট তাঁবত 
বিষয়ের মীমাংসক ) লোকাতীত তত্ব পর্যন্ত ইহার *সাহাব্যে তাহার নিকট 
নিরাক্কত) অনেকে এতদবলম্বনে নাস্তিকতাঁয় পর্য্যন্ত আসিয়া উপর্নীত 
হইয়াছে, অন্তত মুখে! কর্ধ্জগতের বিস্তার সহ ভূতজগতকে কিরূপে কর্ম 
সহায়তায় আনিতে হয়, তদর্থেই তোমাকে বিজ্ঞানান্গশীল শক্তি প্রদত্ত 
হুইয়!ছে; তদতীত বিষয়ের জন্য হয় নাই। ভূতজগত হইতে অধ্যাত্বসগতের 
মধ্যে দূর ব্যবধান। যাহার বথায় অনধিকার, তথায় তাহার অধিকার দিলে, 
কুফল ফলনই অবশ্তাস্তাবী। তাই আধুনিক বিজ্ঞানবাদে পাষগুপণার এতটা! 
দৃশ্ত দর্শিত হয়৷ 

প্রীষ্নপ্রধান দেশে ভল্নুক একদিন না খাইতে পাইলে মরিয়া যায়, আর 
উত্তর কেন্ত্রুস্থ ভল্গুক বৎসরের তিনভাগ ্চ্ছদ্দে অনাহারে যাপনকরিয়! থাকে; 
বলিতে পার কি জন্ত? তুমি বলিবে এই এই জন্য । আবার জিজ্ঞাদ! করি 
তোমার “এই এই অন্ের” কারখভূত *জন্ত* পদার্থ কি, অথবা 'জন্ত' পদার্থ 
কাছাকে বলে? ইহাই যখন আমর! বুঝিয়। উঠিতে পারি না, তখন 
বিশ্বকার্ধ্য, বা কার্ধ্যমূল, কেমন করিয়া! বুঝিয়া৷ আয়ত্ত করিব ?--যখন 
এই এক পৃথিবীর স্থান ভেদে এত প্রকরণ এবং নিয়মতেদ ) তখন হর. 
সীমাশৃন্ত গগণ-সাগরে যে অসংখ্য গোলকরাশি নিরস্তর ভাসিয়া বেড়াই- 
তেছে, তাহাতে আবার কত কি নূতন নিয়ম, কত কি অপরিচিত 
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'পদার্থ অবস্থান করিতেছে, তাহা কে বলিতে পারে? আমাদিগের কল্প- 
নারও তাহা! অগোচর ! মন তাহাকে ধারগ! করিতে পারে না, বুদ্ধি তাহাকে 
গ্রহণ করে না এবং সংজ্ঞা সেখানে সংজ্ঞাশৃন্ত হয়! অথচ বিশ্বতত্ব 
আয়ত্ত করিতে হইলে, সে মনোবুদ্ধিসংজ্ঞার অতীত তৎ তৎ লোকস্থ বিষয়ের 
সঙ্গেও পরিচয় আবশ্তক) নতুবা একদেশদশিত্ব দোষ ঘটে, উপপাদ্য 
অসম্পূর্ণ হয়। তাই বলি বঞ্ছারাম, কেবল পুথবীস্থ ভূতসংসারের গোটা 
হুই ভূতগতি দেখিয়া “এ, ও, তা, এবং নিএম 'নিয়ম” করিলে চলবে কেন? 
অথবা আমর! যাহাঁকে নিয়ম বলিয়! থাকি, আমরা যাহাকে যাহা নাম 
দিয়াছি, তাহাই বা কি, তাহাও আমরা জানি না। আমরা যাহাকে 
যে নাম দ্বিয়া ভাবিলাম তাহার উপর প্রনুত্ব করিতেছি, তাহাত কেবল 
কতকগুলি সংজ্ঞা! মাত্র, পার্থক্য বোধ এবং পার্থক্য সাধক | তুমি জান 
কি? তোমার সেই” সংজ্ঞা গুলি থাকুক বাঞ্যাউক (তাহা একদিন 
যাইবেও ), বিশ্বকার্স্য তাহাতে বড় একটা! অপেক্ষা রাখে না? একবার 
মনেকর দেখি, যদি কোন ঘটনা ক্রমে সেই সংজ্ঞারাশি সহসা একদিন উড়িয়া 
অদৃশ্য হয়, তাহা হইলে তোমার পক্ষে কি ছুরস্ত বিপদ, তোমার নিকট এই 
সথষ্টি মহাপ্রলয়ের আকার ধারণ করিবে কিনা? অতএব উদ্ধ% অধঃ, পার্শ্ব, 
যে দিকেই দেখিতে যাও, সেই দিকেই অপরিজ্ঞেয় সংসার, সেই দিকেই 
তুমি সামান্ত প্রাণ এবং সামান্ত শক্তি; অনস্ত নিবীড়গুঢ় গুহা মধ্যে 
সামান্য খদ্যোতালোক মাত্র! অতএব যে দিকেই তুমি ভ্রাতৃসংমিলন এবং 
ষৌজন্ত ভাব পরিত্যাগ করিয়া প্রতৃত্ব করিতে অগ্রসর হইবে, দেই দিকেই 
€তোমার প্রভুত্বের উদ্দেন্ট পাদার্থ আয়ভাভীত বিরাট দেহে, তোমাকে 
ছায়া-ক্রীড়নক দানে ভুলাইয়্া, উপহাস করিতে থাকিবে। 

ফলতঃ বিষয় ষত উত্তর উত্তর উচ্চ হয়, ততই তাহা আমাদিগের 
আয়ত্ত, আমাদিগের কর্তৃত্বের অতীত হইয়া থাকে; একজন একখানি 
ভাল রিপোর্ট লিখিল, তখনই তাহার ভালমন্দ বুঝিতে পারিলাম, এবং 
পুরস্কার স্বরূপ রিপোর্ট লেখকের আশার অতীত পদোন্নতি বাযে কোন 
পুরস্কার দিলাম । কিন্ত সেকৃম্পিয়র যাহ! লিখিল, তাছার ভালমন্ বুঝিয়া 
পুরস্কার দেওয়া! আমার সামর্থ্য হইল ন। তাহ! বুঝিতে দুইশত বৎসর 
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. গত ছইবে, তথাপি বুঝিতে পারিব কি না সন্দেহ! কিন্ত সে গ্ররিব 
সম্তান?--সে এখনও সেই সং সাজিয়া, নাট্যালয়ে টিকিট বেচিয়া , 
উদর গোষণ করিতেছে । লোকে বলিতেছে লোকট1 নকুলে বটে. নাটকের 
ছলে গলগুলি সাজায় মন্দ নয়! বাঞ্ারাম, যে কোন সময়ের সমসাময়িক, 
লোক-গৃহীত সমসাময়িক বড়লোকের ঘটা এবং উম্মাদনের ছটার প্রতি কি 
কখনও চিস্তানোত্রে নিরীক্ষণ করিয়া দেখিয়াছে ? সংবাদপত্র লেখক বড় লোক, 
ঘাট মাঠের বর্ণন| বা সামান্য উপন্যাস লিখিয়া বড় লোক, বক্ত.তা করিয়া! বড় 
লোক, সচ। করিরা বড় লোক, দারণাগিরি করিয়! বড় লোক. টাকা দেখাইয় 
বড় লোক, তাহার পর তোমার বঙ্গভ্মির অভিনেতৃ (0,581 1997) বড় 
লোক, যে দিকে যাইবে সেই দিকেই বড় লোকের ছড়াছড়ি ! ইহীরা “দেশের 
মঙ্গল” সাধন করিয়া! থাকেন, খবরদিয়া--বানরকার্তি, দেখাইয়া_-কথা শুনা 
ইয়াপোষাক দেখাইয়টি_কুলি ধরিয়া-চাদ। দিয়!_তাহার পর সাইজে 
সেণাম ঠুকিত্বা। কিন্তু প্রকৃত বড় লোক, প্রকৃত মহৎ যে, যাহার কার্ধয 
যুগান্তস্থা্মী ও অনন্ত ফন প্রদবী, সেও ফেই তাহার সমপাময়িকের মধ্যে প্রাছ- 
ভূত হই] কাধ্য করিয়া বাঈতেছে বটে ; কিন্তু শিশু বনম্পতিবৎ অলক্ষিতে, 
অপরিচিতে ; অথন! লক্ষিত ও পরিচিত যদি, তবে প্রায় সর্বত্রই জে নিন্দা, দ্বণা, 
ব। উপহাসের পাত্র হইয়া! থাকে । তোমার সামস্কিক বড় লোক সমক্ষে সে 
অশ্রুত ; বা শ্রত যদি, তবে তাহার কথা বাতুলের প্রলাপ মধ্যে গণ্য এবং 
আবশ্ক অনুসারে কখনও বা উপহছদিত, কখনও ব1 উংপীড়িত। আগাছ। 
এবং বনস্পতি, এই ছয়ের জমমনৃষ্ত ও জন্মধ্যাতি,এ উভয়ের মধ্যে কতই অন্তর ! 
নির্জন কান্তারে মতস্তীবী লইয়! যিশুর শিক্ষ! প্রচার ; এবং বিজন অরণ্য- 
মধ্যে অশ্বথমূলে বুদ্ধের জ্ঞানখোষণ', ধীর নিস্তব্ধ, নি্জনে নিপ্পাদিত $ কিন্ত 
তথাপি যুগ্রাস্ত অতিক্রম করিয়া জীবন্ত মুর্তিতে চলিয়া! আমিতেছে। আর 
তোমার বড় লোকের বড় ঘোষণা! গুরুধ্বনি কামান মুখে দিগত্ত ঘোষিত 
হইয়াও, মুহূর্ত পরিবর্তনে জ লবুদ্'দবৎ জলে মিশাইয়়া বাইতেছে। আঁমা- 
দিগের মহত্ব অ্কভব-শক্তি কি প্রচুর ! | 
অসারে ধ্বনি প্রতিধ্বনি, সারে নিম্তবৃত$ একটি কালের, অপরটি , 
কালাতীতের , একটি যুক্তি বা বচনাবলির বিষয়, অপরটী ধ্যেন্ন। একটি ছায়া, 
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(অপরট সজীব | যাহ! সজীব, তাহাই জীবলোকফে আকর্ষণ করিয়া থাকে । 
ছায়াতে তাচ! করে ন!) অগা ছায়া দৃষ্টে সঙ্জীবতার অঙ্গভৃতি কেবল ছায়া- 
ময়ী ও ভ্রমের কারণ মার হয়। 
কপিল, গৌতম এবং কোম্তে প্রভৃতি মণিহারীর দোকান সদৃশ অসংগ্য 
. দারশনিকগণ, এতকাল ধরিয়। অনেক তর্কশান্স লিখিয়া এবং অনেক তর্ক- 
শাস্মের বাজ বপন করিয়া গিয়াছেন। কেছ ঈশ্বরকে নির্ণয় করিয়াছেন, 
কেহবা অনির্ণয় করিয্রাছেন) কেহবা নিশ্বমূশ, শোক যাত্রা, লোকনী তি, সমাজ 
নাতি, ইতাণ্দ সনস্ত করতলম্ম করিয়া তলিয়াছেন ; কেহবা তাহাতে অপরি 
হাপ্য বিদ্ববাধ!য় প্রতিবন্ধ হইয়া, সকলই মায়া ব। চূগ্ত মাত্র বলিয়া, হাসিয়! 
উড়াইয়া, আপন ক্েষ্ঠত স্থির রাখিতে চেষ্টা পাইয়াছেন। ইত্যাদি ইতাদি। 
মূল হইতে তর্ক তারে তারে বাধিয়! শেষে মীমাংস্ায় আপিয়। শেম হইয়াছে , 
কোথাও ছিদ্র মাত্র পাইবার সম্ভাবনা নাই। এরূপ চূড়ান্ত, এরপ বুদ্ধিবিরোধ 
নিরশক জ্ঞান এবং জ্ঞানপন্থ। আর কি হইতে পারে! কিজ তথাপি বলিতে 
পার, তাহাদিগের অনুগামী শিষা সংখ্যা কয়টি? কটি লোক জীবন মন 
বিক্রয় করিয়। তাহাঁদিগের অনুগামী হইম্বাছে এবং কয়টিলোক বা! তাহাদের 
সত্যন্থা-সাক্ষ্যে জীবন দানে এবং জাঙ্গতিক লাঞ্চন সহনে উদ্যত? কিন্ত 
এদিকে একজন অতার্কিক নব্যবয়ুক্ক লোকের গ্রতি তাকাইয়। দেগ,_-চৈঘন্য 
দেব। বোধ কার এমন অভার্কিক মন আর হইতে নাই; তর্কের সকল 
সংশ্রবশূন্য, কেবল একমাত্র সম্পূর্ণ সম্ভন্তি চিত্ত এবং তদ্ুছুনত্ত অনুরাগ মাত্র 
সার। এক হরিধবনি, হরিনাম মুখ দিয়া বাহির হইল, আব দেশশুদ্ধ 
পাগঙ্ হইয়া পিছু পিছু হরিনামের মোহে ছুটিল;-_-জাতিত্ব, জ্ঞাতিস্ব, পুত্রত্ব, 
সকঙগ বিসর্জন করিল, কেবল একমাত্র হরিনামের মোহে । কি আশ্চর্য্য! 
বাঞ্ছারাম, কোথায় গোপিনীমোহন বাভিচার-পরায়ণ, গোচারণ-রত্তি হরি; 
আর কোথায় তোমার তর্কসার, নিরাকার, উচ্চ নামপারি ঈশ্বর; হবু লোকে 
ঈশ্বর ছাড়িয়৷ মেই হরিতে মাতিস্ব! গেল। 
বলিতে পার কেন? বলিতে পার বা না-পার, এবং বুবিতেও পার 
রা না-পার, এই হরিলাম যতই হীন হউক, তথাপি তাহা জীন্ন্ত। আর 
তোমার তর্কসার ঈশ্বর যতই উচ্চ হউন, এখানে কেবল নাম মাত্র, জীবত্ত 


১৮ অপিছারী | 


নভে, বর্ণমালার বর্যযোজনা, শুক্ষ নীরস ছায়া দির আর কিছুই নহে। এক 
জন ভিক্ষুক আলিয়া তোমার নিকট আপন দুঃখ কত বাকাকৌশলে বর্ণন। 
করিণ) হুন ভাবিপে বশর দ্টাক তাড়াইতে পারিলে রক্ষা পাই ; কিন্ত 
'সননি আঃ একজন ঠিক্ষক মাসয়া কেবল আপন অবস্থার প্রত অঙ্গুলি 
নির্দেশ করিয়। এক ফাটা চথের জল ফেশিল, "গার 'অমনি তুমি দ্রব 
ভইলে, ভাভার ভঃখে তহায়ার ভঃখ উপস্থিত হইল, তাহার ছুঃখ মোচন করিতে 
তোমার চেষঈগার উদ্বেক হইল; কেন $ প্রথমটি এত যুক্কিমৃক্ত বাকা- 
কৌশল বিস্তার কি, জাহাতে কিছুমান ভ্রক্ষেপ করিলে না; আর এই 
দ্বিভীরটিও চর ভঙ্গ মার একো দেখের' দ্রন হয় গেলে? আশ্চর্য্য! 
«যোগাং যেংগোন যুজাযতি১১ ন£গাকি গতজীবন শুষ্দেহ মৈসরীঘ “মীর” 
সঙ্গে তোমার মিলন হইতে পারে, না হ্বাহা কখনও গান্তবে ? তুমি জীবন্ত, 
বিশেষ অনন্ত-উৎস-প্রশ্ত জীবনীতে তুম জীবন্ত) শরাং কৃত্রিমজীৰন, 
বা1জীবনের সারশূন্য "ক্ষ ছায়াযাত যাহা, তাহছাংক উদ্দনংখ্যা পরিচধ্যার্থে 
নিয়োজন ভিন্ন, তাহার সঙ্গ তে'মার প্রগাঢ় আম্মীয়তা এবং মংমিলন 
কখনই সঙ্ব হইতে পারে না। জীবস্ত জীবস্তে মিলিত হয়, যেহেতু উহ 
ক্বাভাঁবক। যেকোন জীবন্ত মুর্ত ভোষার সম্মুখে আনিয়া উপস্থিত করিলে 
দেখিতে পাইবে যে, তোমার কিছু অনিচ্ছ1 পাকিলেও, তথ পি তাহার উপর 
তোমার আত্মীয়তা ও সহানুভূতি কত দূৰ ! ফলতঃ উচ্ভ৷' বত্তই হীন হউক, 
তথাপি উহ! তোমাব স্বজাল*য়১-উহা জাবস্ত; সৃভরাং কেমন করিয়া তাহার 

ংঅব ছিন্ন করিবে ? অনন্থন্তত্রে যে সম্বন্ধ বদ্ধিত, তাহা তোমার আমার 
ছিন্ন করিবার শক্তি নাই । জীবন্ত এবং জীবন হীনে কখনও সংমিলন 
হয়না) এই জ্ঞন্যই লোক্ডে তর্ক-উপপ'দ্য জ্ঞানের সহ সহান্থভূতিতে, 
সর্বস্ব ব যে কোন বিষয় ত্যাগ কুষ্ঠিত হুইস্বা খাকে। তুমি বলিবে যে, 
সঙ্গীবের ছারা জীবলোক আকর্ষিত হওয়1 প্রভৃতির কথা যাহা বলিতেছ, 
তাহতে যুক্তর কাজ ক্োগায়? হৃদয়ের প্রতুত্বই যেন জর্দেসর্বা। বলিয়া! 
বোধ ভয়। ঠিককথা! কিন্ত কে বণিল তোমাকে যে, জ্দয়েরও এ কর্ম্ব- 
ভূমিতে সার্থকতা নাই ? 


তর্কদর্শন গ্রথিত যে জ্ঞান তাহা একমাত্র বিচারণ। শক্তিকে আশ্রত্ব, 
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ং কেবগ তাহাকেই যথাশক্ষি কথঞ্চিৎ উদ্ভাসিত করিয়া থাকে। মানবীক্ব 
নয় এবং অপরাশ্র বৃত্তি ও শক্তি সমূহের উত্তেজন পক্ষে একেবারে সম্বন্ধ 
7 ও আস্থাশন্ ১ দেন উত্রীরৃত্তি ঝ শান্তর মানবীয় মনঃক্ষেত্রে অস্তিতই 
£, এবনগ্রকার আচকণ করিয়া থাকে । হুন্তরাং ভীবম্তভাব সংঘটন বা 
[তগাদনের ক্ন্ত যন গুলে উপকরণের আবশ্যক, তাহা অনস্তই পরত্যন্ত 
ঃবায় একমাত্র বিচারণ। শক্তিই সর্বেসর্বারূপে গৃীত হয়। যদি বিব্চেন] 
বায় দে, একা বিচারণা শক্তিই অপরাপর বৃত্ত এবং শক্তিসঃহের 
দন্গরূপ ;) হাহ] হইলেই বা ফলের অস্কে অধিক কি দাড়াইল? বাজপুঞ্ষ 
পেক্ষতাশুন্ত রাঙ্গার আশছু বেমন মঙ্গল বা অমঙ্গলকর ; একামাত্র [বিচারণ। 
ক্র নাশ্রয়ও সুতরাং তদ্রপ। এই নিগিন্তই; তথাবিধ তকগ্রথিত 
নের সাংশুন্ভত। ; এই নিমিন্তই তাহার নারস অজীবস্তভাব এত 
ধিক; এবং এই জন্যই তাহার জদয়গ্রাহিতাশক্তি একপ শুন্বস্থলীয়। 

যুক্তিযোগে বন্ধ নিরূপণ "ার হ্দয্ব ঘোগে তদনুডূতি, এতছুভয়ের মধ্যে 
নেক অন্তর! কথায় শুনিয়া কাজ আর চক্ষে দেখিম্ব কাজ; দুরে বসিয়। 
ঞ্গ আর চখধোচখিভে কাজ; এতছুভয্বের মধ্যে প্রভেদ কত দৃবন্ত! দুরে 
সঙ কলিকাতার স্বপ্ূপতা কেমন, তাহার উপর তর্ক বিতর্ক ; 'শার নিকটে 
[সিয়া সচক্ষে কলিকাতা দন, এতছুভয়ের ফলে কতই অন্তর! যুক্তি এবং 
দয় এ উভয়ে সেইরূপ প্রভেদ। যুক্কিতে উদ্ধসংখা। শুনায়কিন্ড হ'দয়ে দেখায় 
থবা তুমি মনে করিয়া দেখ দেখি, 'অপাক্ষাতে লোকের কত সর্বনাশ, কত 
সা করিয়া থক; কিন্ত আবার সেই সকল কুৎসা এবং সর্দনাশের পাত্র 
হারা, তাহারা বারেক সাঙ্গাংকারে আদিলে, তখন সেই কুৎসাদির জন্ত 
চমন জড়লড়, অন্গতপ্ত, লঙ্জিত ও মিষ্টমুখ হও; যেন সেই ব্যক্তিই নহ, এপ 
1ব ধরিয়া থাক! যে কোন লোক ৰ! পদার্থের বিষয়, কাণে শুনয়! এককপ 
রণা, আর চখে দেখিয়। আর একদূপ ধারণা, ইহা নিতাব্যাপার। কাণের 
নন হুইতে চখের দেখ! সর্দদাই কত নূতন, কত রূপান্তর ভাব; এবং 
না। হইতে দেখায়, দর্শকের মনে কত্তই অভিনব এবং পুর্ণভাবের উদ্দাপন 
।রিয়। থাকে । ইহার কারণ কাণে গুনার অবলম্বনীক্ বস্ত ছারা, এবং চে 
দধার অবলম্বনীয় বস্ত জীবন্ত ভাব । ছায়ার অবলম্বনে, শ্রোতাকে 


২, মণিহারী। 


তদ্বিষয়ীভূত বস্ত তৈয়ার করিয়া লইয়া! ধারণা করিতে হয়। হৈয়াকে 
স্বাধীনতা হেতু, শ্রোত। যতই চতুর হউক, পস্্টি প্রায় নিজ প্ররুতি 
অনুযায়ী করিয়া তুলে । প্ররুত গাদত বস্ত হইতে, এন্ধপ কল্পিত বস্ত কানেই 
অনেক তফাত হইস্ত পড়ে । চখের দেখাষ পেরূপ হইতে পারে না) দ্র 
যতই সামান্য শক্তি হউক, তথা!গ সে আদত বন্ত দেখিয়া থাঁকে। আদত 
বন্য দেখ। আর কুত্রিম বস্তর কলপন| করা, এ উভয়ের ফলে অনেক প্রভেদ ; 
তাই কাণে শুনিয়। কাজ আর চখে দেখিয়া কাজ, এ উভদ্বের মধ্যে এত 
অন্তর! পূর্ণে একবার দার্শনিক ও চৈতন্যে তুলনা করিয়াছি ; এ স্থানে 
দার্শনক সেই শ্োতা, চৈতন্য সেই দ্রষ্ট ! শ্রোতা দেখে নিজেকে ;-_ দার্শনিক 
উপপার্দিত করে নিজ প্রকৃতিকে । 

তুমি ইতিহাস পড়িয়া জ্বাত আছ বে, স্থলত|ন মুমুদ বাভিচারী সৈনিককে 
তরবারি ঘাতে দ্দিখণ্ড করিবার সময় দীপ নির্বাণ করিয়াছিল। বল্গিতে 
পার, এ দীপ নির্বংণের উদ্দেশ্য কি? মামুদের মনে তাহা স্পষ্টতঃ উদয় হউক 
বানা হউক, কিন্ত ইহার উদ্দেশা হুন্যামক্ষন হইবার জন্য, উদ্দেশ্ট বস্তুর 
জীবন্তগ্ভাবকে পরিত্যাগ করিয়! সাধ্যায়ন্তে তাহার ছায়াকে অবলম্বন করিবার 
জন্য, _তর্কদূর্শন ক্ষেত্রে প্রবেশ, জদয়ের উপর পরদ| ক্ষেপ করিবার জন্য ! 
ছায়ার অবলম্বন মানবকে কি দ্ররপ্ত ভ্র4 পথেই না লইয়া যায় এবং তাহাকে 
দিয়া কি অপকর্ম না কবাইঙ্বা থাকে । দোঁখও তুমিও থেন ছায়ার অবলম্বনে 
সেইরূপ কুহক-পতিত হইয়া আত্মবণ্ল (দিতে ছুটিও না। তুমি বলিবে, 
মামুদের যেন ছায়াই অবলম্বন হইল, কিন্ত সেই ছায়া ধরিয়া ফলে কি, রি 
নিতান্ত মন্দ কাধ্য করিতে গিয়াছিল? নিব্দোধ ! প্রকৃতি যাহার বিরোধি 
তাহা কি কখনও ভাল হইতে পারে,__সন্ত'ন বধ্য হইলেও পিতৃহস্তে নহে, 
এ জগতে লোকহিত এবং অপতান্সেহ এতছ্ভয়ের কি সামগ্রস্ত হইতে পারে 
না? মামুদের সন্দেহ হইয়াছিল, এ সৈনিক তাছুর পুর; পৃত্রমুখ দেখিয়। 
পাছে ক্রুত্কর্থ্ে হন্তোত্বোলিত না! হইয়া উঠ, এাদিত। দীপ নির্ধাণ করিয়া-. 
ছিল। কিন্তুসে যাহ! হউক, মামুদের তাহাতে বিচার বিষয়ে অপক্ষ- 
গ।তিত্বের বড় প্রশংসা হইয়াছিল ॥ বাগ্চারান, তোমারই কোন্‌ সেম্কপ 
প্রশংসা নাই; সকলেই বুলিদ্ব! থাকে তোমার তর্কবুদ্ধি বড় চিকণ, এবং 
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তোমার হেকৃমতের ও অন্ত নাই; কিন্তু আবার সেই সকলৈই বলিয়া থাকে 
যে, তুমি বড় নাস্তিক, বড় পাষণ্ড, বড় ভণ্ড, তোমার মদাধ্য কাজ নাই। 
উপার্জন ক্রিয়ার অনুসরণ এধং তাহাতে যে কৃতকাধ্যতা, তাহ! মনুষ্য 
জাবনের ন্ক,প্তিমান্‌ ও শ্রেষ্ঠ ক্ষমবান্‌ অংশকেই অবলম্বন করিয়া সম্পাদিত 
হইয়া থাকে। তখন বাকাডঙ্বর বা কুতর্কের সঙ্গে বড় একট সম্পর্ক 
থাকে না, প্রাণপণে নির্বাক কাধ্যান্ুসরণই একমাত্র সে সময়ের রীতি। 
বাক্যাড়স্বর, তর্ক বিতর্ক, দোষগুদবিচার, এ সকল উপার্ঞন শ্রাস্ত এবং উপার্জন 
ক্ষান্ত জোন ভাতক্কবের সম্পন্তি এবং তাহারা, এতদিন ধরিয়া মনুষিত উপার্জন 
ক্রিয়ার যে আসর সনাপ্তিকাল, তাহার ডিহ্ু স্বরূপ। জ্ঞান সংসারেও আ'বকল 
তাহাই ; কৃতর্কাদ গতি পর্বস্থ জ্ঞান উপাঞ্জনেব অস্তিমকাঁলের পরিচায়ক 
স্বরূপ । জ্ঞানবিশেষের & প্রবল শ্রে'তধার! এতদিন হুর্দঈমনীয় গমনে পাহাড় 
পর্কপ্ত অবন্থেলে লঙ্ঘন করিয়! বেগবতী হইয়া ছুটিতেছিল; এক্ষণে তাহা অন্বস্্- 
শূন্য বুক্ডিবাদরূপী মরুস্থল সংলগ্নে বিলুপ্ত হইতে বমিল। ফলতঃ যে তর্কদর্শন 
যে সনয়ের এবং যে শ্রেণীর, সেই সামস্সিক সেই শ্রেণীর জ্ঞান উপার্জন 
চেষ্টায় ভগ্র গাঁতর উহা! ধুষ্ট নিশান স্বন্ধপ। অতএব লোকে, মে রুক্ষ যুক্তিবাদকে 
জ্ঞানের প্রবর্তক স্বরূপ ভাবিয়া, তাহার অবথা অনুসরণে উন্মাদবৎ হইয়াথাকে ; 
এবং অদৃষ্ট জ্ঞানের বুথা আশার বসিয়! সময় ক্ষেপণে আত্মপবংস করে; এখন 
দেখ সেই ৃক্রিবাদ বস্ততঃ সেই জ্ঞানের প্রবর্তক নহে। বস্যতঃ তাহার বিপরীত, 
নিব্তকেরঃ কাধ্য করিয়া থাকে) অথবা নিবর্তন হইতেই উহার উৎপত্তি । 
কখন কথন দেখিতে পাওযু! বাক্স ষে প্রাচীনেরা, এবং কখন কখন আধুনি- 
কেরাও, যথার্থ উপার্জন ক্রিয়ার অনুসরণ সময়েও, যুক্তিবাদের আলোচন! 
করিয়া থাকেন? কিস্তু তাহার মধ্যে সৌভাগ্য এই যে, সেই যুক্তিবাষ 
আহ্মষ্ঠানিকরূপে কার্যে কদাচিৎ পরিণত হইয়া থাকে । অথব! এ সময়ের যুক্কি- 
বাদও একেবারে ততটা সামপ্রস্ শৃন্ত হইতে পারে না বা উহার ততট! ম্বাধী- 
নত। ও সয়ংসর্বন্ব ভাঁবও থাকে না, বতট] মনবীয় কোন এক অধঃপতন 
কাল বিশেষে লক্ষিত হয়। দদি ইতিহাস মনঃসংযোগপুর্বক পাঠ করিয়া 
থক, তাহ! হুইলে দেখিতে পাইবে যে, প্রায়ই জাতীয় অধঃপতনের অব্যব- 
হিত পূর্বেই, যে কোন দেশে তর্কদর্শনের ঘটাঘটি আরভ্ত এদং তাছার 
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ব্যাপ্তি স'ধন হইয়া থাকে। মনুস্রচিন বিশ্বশক্তি প্রতিরূপ, অতএব ' 


এমন প্রত্যাশা করিও না ঘে, তাহাকে ঘুক্তিবাদের বাধা পথে নাকে দড়ি: 


দিয়া যদৃচ্ছা লওনে সমর্থ হইনে। পথ দেখানর অন্ত উপার মাছে। সে 
উপায়ে ভাল পণ দেখাইতে পার দেখাও) দেখাইয়। পথে উঠাইয়া স্গেচ্ছা 
গমন করিতে দেও) দেখিতে পাইবে তাহার কি সুন্দর, কি মহান, কি 
চিত্তমগ্ধক্কর গতি ! 


আমি এতক্ষণ ধরিয়া যাহা! বলিয়। আমিলাম তাহা শুনিয়া তুমি 


নিঃসনেহই মনে ভাবিতেছ যে, আমার স্তার যুক্তিবাদের দ্িতীগ্ন শক্র 
এংং নিনদুক আর নাই, বন্বতঃ তাহা নহে। সকল বস্থরই ব্যবার 
আছে, মুন্তিবাদেরও ব্যবহার আছে। তুমি তাহাকে অপরাপর চিত্তশক্তি 
এবং চিন্ররনন্ত হইতে সামঞ্জন্ত চ্যুত কণরয়। সর্দেঙ্কর্বারপে বাবার করিতে 
চাহ; আম বলি তাহা নহে, উহা সামঞ্রন্ত সংমিলনে বাবত্ত ভ্টক। 
পর প্রস্তাবে তাহার আলোচন। করা মাইতেছে ! 
উত্তর পক্ষ | 
যুস্ষিবাদের অমদ্যবহার যেমন অপরিপীম কুফল প্রসব করিয়া থাকে, 
তাহার সাবার আবার তেমনই স্থফল প্রন করে এবং যাহা পসব করে, 
তাহা এমনই ম্মন্দর বে, চটকে তাহা যেন আর সমস্ত চিত্তবৃন্তজ পদার্থের 
অতিক্রমকারী জো'তিম্মান্ব্ধপে প্রতীয়মান হয়। 
যুক্তিবাদ মানবীয় মনের একটি বুন্তিবিশেষ। মন তাবতবৃত্তির সমষ্টি 
রূপ। ইহলোকে আগন্ত মানবীন্ আত্মার সর্দবপ্রধান ইঞ্জিয় মন। অতএব 
মন এলং মনবৃপ্তি সকল কিরূপে স্ুষ্ভাবে কার্যকরী হইয়া! ফল 
প্রসব করিতে পারে, তাহা দেখিবার পৃর্কে, ইহলোকে মানবের স্থান, 
মান, অবস্থা ও ভাব, এতদ্বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোচন! কর! কর্তবা। 
ইহলোকে আগত মানব চতুর্্ধ শাসনে শামিত। মানবের ভৌতিক 
ভাগে শামন দ্বিবিধ এবং আ্মিক ভাগেও শাসন দ্বিবিধ। প্রথমত, 
মানবের ভৌতিক ভাগ দাধারণ জড়প্র্ৃতির অংশ স্বরূপ, স্থতরাং উহাও 
সাধারণ জড়প্রকৃতির নিয়মে শাসিত হয়। যে নিয়মে পর্মত তাঙগিয়! 
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সাগর হইতেছে, সাগর শুকাইয়! পর্বত উঠিতেছে; স্থানচাত বৃস্তচ্যুত, 
পত্র উড়িতেছে, ফুপ ঝরিতেছে ; এক কথায় যাবতীয় নিসর্গ ক্রিয়া! যে 
নিয়মে সম্পাদিত হইচেছে; মানবীয় ভৌতিক ভাগও, মানবীয় স্বেচ্ছা- 
শক্তির বিপরীতে, সেই নিয্বমে ওতগ্রত হইতেছে । জড়জগতের অনাদি 
কারধ্যকারণ পরম্পর1 তাহার কারণ, তোমার আমার সাধা নাই যে তাহার 
বাতিক্রম করিতে সমর্থ হই। মানব এ নিগুঢ় তত্ব বুঝিতে না] পারিয়া, 
মানবীয় শরীরে নানাবিধ শুভাশ্টভাঙ্দি দৃ?্ট কতই বুথ! জল্পনা করিয়া 
থাকে; কখনও ভাগ্যের দোষ দেয়, কখনও ঈশ্বরের দোষ দির শ্বরিক 
্ক্টর সদসৎ বিচার করিতে বইসে। সহসা! একটা নৌকাডুবি হয়া 
বতলোক পরবংদ হইল, অথবা সহসা একটা উৎপাত উাঠয়। নানাজনকে 
নানাব্যাথগ্রস্ত ও লিল্পাত করিল। ইহা আপাতত দেখিতে বড়ই রোম- 
হরধ্ণকর এবং এমনও বোধ হইতে থাকে যে ঈশ্বর কি অবিচারক,_এমন 
পরিণামে এ হতভাগ্যদের স্ষ্টি না করিলেই ত হইত! কিন্ছ মানব ইহ 
স্বপ্রেও একবার ভাবে নাযে, আমার এই শরীর এবং আদি পর্যন্ত, কেবল 
আমার নিজের মতলব ও ভোগবাদনাদি প্রণ করিপার অদ্ভিপ্রায়ে স্থষ্ট নহে 
উচ্ছ। মহাস্থ্টর যে উদ্দেন্ট পূরণ, তাহাঁরই সহায়তার জন্কা। সুতরাং এ শরীর 
প্রকৃতির প্রয়ে'জন সিদ্ধ করিবার জঙ্গ; কাজেই উহ'১ গরুতির যথা অভিগ্সিত ও 
নিয়োজিত পরিণাম যহা, তাহা অদৃষ্ট ০ষ্টবৎ প্রাপ্ত হইয়া থাকে । প্রকৃতির 
প্রয়োজনীষ্ব উত্তত্ব বস্র প'রপাক হেতু, পুর্বব বন্যর তদ্প পররণাম আন-ন্ঠক, 
তাই ওরূপ হইল। ভাল, তোমার প্রক্কত 'তুঘি পদের তাহ'তে ক্ষতিই ব1 
কোথায়? 

দ্বিতীয়, মানব আম্ম-প্রকৃতি বিশিই আম্মনয়, শরীর তাহার অবলম্মিত 
আবরণ স্বরূপ ; এজন্য মানবের ভৌতিক ভাগ যাহ, তা! মানবের আত্মরত- 
নিয়মের দ্বারাও শাসিত হইয়া থাকে । মানবীয় আশ্মমর-ত্বর চিত, তাহার 
স্বেচ্ছা ক্তুর বিকাস। স্চচ্ছোশক্কির কর্ম প্রবৃত্তি নানা আকার ধারণ করিয়! 
থাকে । যখন সেই কর্খপ্রবৃন্তকে স্থুলশরার সহযোগে প্রকটনের আবশ্যক হয়ঃ 
তখন স্থ্লশরীরকে তদ্রপ শাদনে শাসিত হইবার, তপ গতি প্রাপ্ত হইতে 
হয়। মানব যে পরিষাণে স্বেচ্ছাশক্তির ক্রিড়া আত্ম শরীরে খাটাহতে সমর্থ 
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হয়, প্রাকৃতিক ক্রিড়ার উহা! সেই পরিমাণে সাম্য ও সংস্কার সাধন করিয়া 
থাকে। উদাহরণ স্বরূপ দেখ; অরণটচর মানবের যে শরীর, সভ্যমানবের শরীর 
অপেক্ষ। তাহা প্রাকৃতিক নিয়মে অধিক পরিচালিত। পুনশ্চ, আদি মানবের 
শরীর হইতে সভ্যমানবের শরীর যেবপ ভাবে আপিয়! দাড়াইয়াছে, তাহ! 
মানবের দেচ্ছাশক্তি পরিচালনের ফল । অররণাচর মানবের শরীর প্রাক্কৃতিক 
নিয়মের উপর যট। নির্ভর করিশে রক্ষা হওয়ার সম্ভব, সভ্য মানবের 
শরীর সম্বন্ধে সেরূপ নির্ভর করিলে চলে না। আবার সেই সভ্যশরীর যাহা! 
প্রকৃতির উপর অবত্রে নিক্ষেপ করিলে, এখনই ধ্বংস হওয়ার সম্ভব ;) ভাহা- 
কেই আবার স্বেচ্ছাশক্তি সম্মত উঁষধ কৌশল আদি প্রয়োগে বহুস্থায়ী করিতে 
সমথ হওয়া যায়। এতদ্বারা দেখা যাইতেছে যে, স্বেচ্ছাশক্তি স্বচ্ছন্দ 
প্রান্কৃতিক নিয়মের কিয়দংশে মমতা ও সংস্কার সাধন ফরিতে পারে। 
ভৃতীম্বত, মানব মাত্ববান জীব, স্গেচ্ছাশক্তি তাহার পরিচয়। এই 
গেচ্ছাশ:জদ্বারা মানব স্বর্ৃত নিয়ম উদ্ভাবনে ও পালনে পটু ; এজন্ত আত্মিক 
ভাগে মানবের আম্মকৃত শাসন একট! আছে। স্বেচ্ছাশ্ক্তির সহিত 
হিতাঠিহ জ্ঞান সংখোজিত থাকিবায়, কর্তব্য-অকর্তব্য বোধ হেতু, হ্বীর 
অত্বকুত নিয়মের সঞ্চার হইয়া থাকে। মানব এই আত্মকৃত নিয়মের দ্বার। 
আপনি আপনার কাধ্য শাসন করে। এই আত্মকূত নিয়ম যখন সতভাবাপন্ন, 
তখনই তাহ প্রান্কৃতিক নিয়মের সমতা ও জংস্কার জাধনে সমর্থ হয় এবং 
আত্মা ও প্রকৃতির সন্ধিস্বল যাহা, তাহাকেও কিয়দংশে অতিক্রম করিতে সমর্থ 
হয়, যাহাকে অন্ভকথায় আধ্যাত্মিক উন্নতি বলে) অসতভাবাপক্ন হইলে, 
তন্নিয়ে অবতরন করিয়। থাকে, ইহাকে অন্তকথায় আধিশতিক অধঃপতন 
ৰলে। আতন্বকত নিয়মের সত্ভ্ভাবাপন্ন ও অসংভাবাপন রূপে থে ভরিয়া, 
তাহাদের ফলও অবশ্ঠ দ্বিবিধ এবং প্রত্যেক ফল আবার দ্বিবিধ প্রকারে অর্শে। 
সংভাবাপণের 'ক্রয়া ফল যাহা, তাহ! মানব পক্ষে পুণ্যভাবে ও মহাপ্রন্কৃতি 
পক্ষে স্বরূপভাবে সধোনিত হয়। তদ্রপ অসংভাবাপন্নের ক্রিয়। ফল মানব 
পক্ষে পাপভাবে ও মহাপ্রককাত পক্ষে বিরূপভাবে সংযোগ্গিত হয়। মহাপ্রক্কতির 
গতি ব৷ করিনা প্রণালী দ্বিবিধ, এক শ্বরূ.প অপর বিন্ূপে। একটি বৃক্ষপত্র উৎপন্ন 
হওয়। ও তাহা ন্ট হওয়া, উভয়ই প্রকৃতির কার্ধ্য এবং উভয়েরই পরিণাম ও 
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পরিপাক আছে । কিন্ত তাহার মধ্যে উতৎ্পন্নটি স্বরূপ ভাব, নষ্ট হওয়াটি 
বিরূপ ভাব। 

চতুর্থত, মানবের আত্মিক ভাগ সাঁধীন ও স্বেচ্ছাশক্তি সম্পন্ন হইলেও, 
তাহা ভৌতিক শরীরে আবদ্ধ ও ভৌতিক জগতে স্থাপিত হওয়ায়, আত্ম- 
গ্বাধীনত্তা ও নেচ্ছাশকিজির যদৃচ্ছ]! বিকাশ করতে পারে না; সে পক্ষে কিয়- 
দংশে প্রকৃতি ও প্রারুতিক নিয়মের অনুগামী হইয়া চলিতে হয়। আত্ম! এবং 
স্েচ্ছাশক্ষির রমনশ্থল যখন কেবল একমাত্র জড় প্রকৃতি এবং আধ্যাত্মিক 
বিষয়তেও, যখন এই জড় প্রকৃতি দ্বারা ভিন্ন, আদাদের উপস্থিত 
হওয়ার উপায় নাই; তখন সেই জড় প্রক্কৃতির সচ সম্বন্ধচ্যুত হইলে 
আমাদিগকে অস্তিত্বশৃন্যের ন্যায় থাকিতে হয়। আবার ষঙ্ন্ধযুক্ত হইলে, 
হখন কাজেই তাহার সঙ্গে সামপ্রস্ত সাধনে আত্ম চালন। করিতে হয়। 
“মানবের আত্মা সহ, তাহার বৃত্তি নিচয়ও আক্মিক পদ্দার্থ বটে; কিন্তু শুদ্ধ 
ও অনগ্িত আত্মিক ভাবে থাকিলে, ইহলোকে বিকশিত হইবার 
ও বিকশিত হইয! স্বীন্ স্বীয় সার্থকতা সম্পাদন করিবার স্থান তাহাদের 
নাই। শারীর ভাগে ন্ত তাহার! সর্বত্রেই জড় জগতের অধীন, মানসিক 
ভাগেও তাহাই । মানসিক বৃত্তি সমুহ, বাহার দ্বার] আয়া কাধ্য করিয়| 
কে এবং ধাহারা আত্মার আত্মিক কার্ষ্যেক্রিয় সদৃশ, তাহাদের ক্রিয়ার্থে 
উপকরণ একমার এই স্থল জগতে । স্থু জগত হইতে সমন্টিকূপে এবং পদার্থ 
বিশেষ অনুসারে ব্যক্টিরূপে যে সকল ভাব রাশি সমুখিত হইতেছে, তাহাই 
প্রতিপ্রসবে উহ্থাদের একমাত্র ক্রিয়া-ধারণ।র উপকরণ ও অবলম্বল, এবং তাহ! 
হইতেই বৃত্তসমূহ নিরঞর ভাবগ্রস্থ ও ভাবান্তর প্রাপ্ত হইয়া থাকে । এজন্ত 
মানবের হনে, ধ্যান ও ধারণা যেরূপেই করি”ত যাওয়া! যাঁউক, তাহা! কখনই 
ভৌতিক ভাবাপন্ন এবং রূপবিশি ভাবের অন্তত্তর হইয়া উঠিতে পারে ন!। 
যে দিকে ও ঘত রকমেই মানুষ ধ্যান ও ধারণা করিতে চেষ্টা করুক না কেন, 
অমনি সে পক্ষে তৎসদৃশ দায়ক কোন না কোন প্রকার ভৌতিক ভাব ও 
রূপ আসিয়া মনকে আশ্রয় করিবেই করিবে। অভূত ও অক্ধপ ধ্যান বা ধারণ! 
সাধ্যের অতীত। দ্বিতীয়ত, অভূতপূর্ব ভৌতিক ধারণাও সাধ্যের অভীত ) 
যাহ? পার্খবর্তা বাহ জগতে দেখিতেছে, তাহাই কেবল প্রকৃত পক্ষে ধারণীয় 
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হইতে পারে। মানব ভৌতিক রূপও কল্পনা করিতে গেলে, সে এ কল্পনার 
ভিতর সহই ম্বাদীনতা প্রদর্শন ও নৃতনত্ব মানয়নেব চেষ্টা করুক না কেন; 
কখনও হাতে কতকাত্া হইতে পারে না এবং এঈ জগত হইতে যে সকল 
ভাবে ভাবগ্রন্থ হংযাচে ভাগাকেও অণ্তক্রঘ করতে পাবেন।। কেহ কোন 
একটা অভূত পদ'এ,লতা বৃক্ষ ব। জাবাদির মূর্তি নির্মাণ করিছে প্রবৃত্ত হউক 
এবং যতই সে তাহাকে তাছার বুদ্ধ অনুসারে স্বভাবাতীত আকার প্রকার 
দিতে চেষ্টা করুক; তগাপি দেখিবে দে কখনই তাহাতে স্বাভাবিকের সীমা 
অতিক্রম করিতে পারে নাই। যাহ] করিয়াছে, তাহ1 কেবল এই প্রকৃতি 
হইতে গুহি ভাবকাশির মধ্যে এক না বটার বিকর্তন, বিবর্তপ বা 
ংযোজন মাত। অতএব মানবের আত্মাকে অন্ভিত্ব বন্ধের গ্থাক় প্রতীয়মান 
থাকিয়া, ক্রিয়াপথে শীষ আত্ম্িকইন্জ্রিয় বর্গকে চালনা! করিতে হইলে : 
প্রাকৃতিক ভাবশ্রয় ভিন্ন তাহার শন্ত কোন উপায়ান্তর নাই। একটা কথা, 
এ ঠিসাবে উপাসনাপর্কে, যাহার] স্বাকার উপাসক] তাহাদের উপাসনাই 
স্বাভাবিক; নিরাকার উপাষক যারা তাহাদের উপাসগা অস্বাভাবিক । 
নিরাকারের উপাসনা হয় না, জ্ঞানানুভূতি মাত্র হইতে পারে ; কিন্ত সে জ্ঞান 
লাভও সহজ নঘ্ব। পূর্বতন হিন্দুষোশীগণ এ কথা বুঝিতেন, সেই জন্ 
তাহার! ব্রহ্মাবাদে উপস্থিত হইয়া, ঘোগ আংধনে রত হইলেও, স্বাকার মৃপ্তি 
লইয়া যোগার'স্তর বিধি দিয়! গিয়াছেন' | 
পুনশ্চ আত্মার প্রাকৃতিকভাবে ভাবাচ্ছন্ন হা ভব ব্যতিত, প্রারুতিক শামনে 
শাসিত হওয়ার আরও একটি লক্ষণ এই যে, মানব স্বেচ্ছাশক্কি চালনে 
সমর্থ হইলেও, প্রাকৃতিক শকির -প্রতিকুলে যাইতে তাহার সাধ্য নাই। 
মানব প্রারুতিক শক্তিকে অনুকুল করিতে পারে, অনুকুল কার্ম্য দ্বারা বশ ও 
রূপান্তর করিয়া! আপন কাজেও লাগাইতে পার, কিন্তু সম্মুখীন ভাবে তাহার 
প্রঠিকুলে যাইতে পারে না; যাইলে, তখনই তাার প্রায়শ্চিত্ত উপস্থিত এবং 
তখনই তাহাতে বিপদ ঘটনা হইম্ব। থার্ধে। এই এই ভাবে চলিলে এবং 
এই ভাবে কাজ করিলে এ কাক্স অসাধ্য হয়, বা মোটেই এই কাজ অদাধ্য; 
অথবা এই কাজে আমার বা আমাসদৃশ জনের প্রতি-উতৎ্পাত পাতে নানাবিধ 
বিপদ সম্তবিতে পারে; সুতরাং মনে ইচ্ছ। হইলেও মানব সে সকল কাজে 
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অগ্রসর হইতে পারেনা। এতম্বীরা তাহার শ্বেচ্ছাশক্তিকে বাণ্য হইয়! 
খর্ধাকার ধারণ করিতে হয়। অতএব এতদ্বারা ইহ] স্পষ্টতই স্থচিত 
হইতেছে যে, মানব স্বাধীন ভাবে স্বেজ্ছাশক্তি চালনা করিতে পারিবে বটে, 
কিন তাহারও সীমা আছে,__তাহা প্ররূতির মনুকুলগারী হওয়া চাই। 
এই স্কেচ্ছাশক্তি চালনা যেমন মানুষের স্বাধীনতার লক্ষণ; তেমনি 
আবার তাহার ঘে গ্রাকৃতিক ভাবে তাবগ্রশ্থ হওয়া ও প্রাকৃতিক শক্তির 
প্রতিকূলে যাইতে না পারা, তাহ তাহার পরাধীনতার লক্ষণ। 

কথিত চতুব্রিধ শাসনের মধ্যে গ্রথমটি তামাঁসক শাসন; দ্বিতীয় ও চতুর্থ 
রাজসিক শাসন এবং ততীয়টি সান্বিক শাসন। মানবকে মানব হইয়! ইচ্চ- 
লোকে থাকিতে হইলে, উক্ত চতৃর্ত্িধ শাসনেরই সামঞ্জম্য সাধনদ্বারা কার্ধ্য 
করা চাই ; নতুবা ব্ুতিক্রম, বাভিচার ও কুফল ফলিযবা থাকে । উক্ত চতুর্ব্ধ 
শাসনের মধ্যে প্রথম ও চতুর্থকে রুষ্ট বলা যায় এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয়কে 
পুরুষ্কার বল' যায়। পুরুষকার হেতু মানব যেমন স্বাধীন, অদ্ৃষ্ট হে 
আবার তেমনিই পরাধীন। মানবে স্বাধীন পরাধীন ভাবের এরূপে যুগপৎ 
একত্র সমাবেশ। মানবের অধীনত ও স্বাধীনতা কোন স্থানে কত খানি, তাহ। 
ভেদ করিয়া দেখাইবার বিষয় নহে। শরীর এবং আত্ম! উভয়ের সংমিলিত 
ভাব মেমন বিচ্ছিন্ন, তাহাদিগের মধ্যে পার্থক্য দর্শান সহজ নহে ; এখ নেও 
তত্রপ। ফলত অধীন ভব ও স্বাধীন ভাব, এ উভয্ব এপ সংমিলিত হইয়া 
রহিয়াছে বে, তাহার মধ্যে ছেদ ও ভেদ করাছুঃসাধা। ইহাতে দৃ্ি ভ্রমও 
অধিকাংশ লোকের ঘটিয়া৷ থাকে ;-কাহারও বিশ্বাস, সেচ্ছাতেতু মানব 
সম্পূর্ণ ই স্কাধীন ; কেন্কবা সকল বিনয়ের জনাই আন্ুষ্টের উপর নির্ভর করিয়া, 
শ্রোতে গা ঢালিয়! আত্ম নষ্ট করে। 

শরীর যেমন নানাবিধ ইক্্রিয়ের দ্বার] কার্য করিয়। থাকে) আত্মাও 
তদ্ধেপ তাহার আহক ইন্দ্রয়শূন্া নহে । আত্মার কার্যাসাধক ইন্দ্রিয় যাহা, 
তাহাকে বৃত্তি বালি। বৃত্তি বহুতর বা অসংপা;) কিছ্দ তাহা হইপ্রেও 
ষুল্বৃ্তি চারিটি যাহার, তাহারা সকল কেবল শাখা প্রশাখ। মাত্র । শাখা 
প্রশাখ। বৃত্তি গুলিকে সন্ছকারা বৃত্তি বনাযায়। যে সকল সহ্ছকারী বৃত্তি 
যে মুলবুত্তির শাখ! তাহারা, সেই মুলবৃত্তির শাসনের দারা, অথবা সমস্ত মূল- 
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বৃত্তিগুলির সুগপৎ মিলিত শাসনের দ্বারা, শাসিত ও নিয়মিত হয় এবং 
নিয়মিত হইয়া, আত্মার নান| ভাব, নান! ক্রির, নানা শক্তিবূপ ও মচিম! 
প্রচার করিয়। থাকে। 

পৃর্ষরোক্ত চতুর্বিধ শাসনের সহ বাধ্যপাধক সম্বন্ধ ও সমধর্সীতাক্রমে, 
মানবীয় মূলবৃত্তি চতুর্বিধ অর্থাহ চিত্ত, বুদ্ধি, যুক্তি ও শ্রদ্ধা । এই বৃত্তি চতুষ্য্নের 
সংমিলিত সমষ্টি ভাব বাহা, তাকেই মন খলে। প্রাচীন হিন্দুতত্বজ্ঞেরাই 
মনকে যথার্থ বুঝিয়। ছিলেন, তাই স্ঠাারা তাভাকে ইন্দ্রিয়রূপে ভেদ 
করিয়। গিয়াছেন। পাশ্চাত্য দার্শনিকের! প্রায় সকলেই, মনের লে ভেদ ভাব 
আজিও উপলন্ধি করিতে পারে নাই। মনকেই অনেকে মাত্বা স্বরূপ 
ভাবিয্বা ভরমে আবদ্ধ ভইয়। থাকে ১--শরীরের রোগ এবং স্বস্থতা, যৌবন 
এবং জরা ইত্য'দি অবস্থান্তরে মনঃশক্তির ভাবান্তর দৃষ্টে, আত্মাকে ভূতসজ্ঘ 
মথিতসার সক্ধপ ভাবিয়া ভৌতিকতায় আসিয়া উপস্থিত হয়; কেহব! এফ্ন 
সুবোধ আছে, শরীরাভ্যন্তরে আয্মার কোন নিদিষ্ট বাসস্থান বিশেষ 
দেখিতে ন1 পাইয়া, নাস্তিকতাকে অবলম্বন করে! কলত, মন স্গয়ং আত্মা 
নহে, তবে আত্মিক পদ্দাথ বটে; উ৷ আত্মার সব এবং সব্ব প্রধান ৪ 
অর্বতোমুধী কর্ন্বার দরূপ। 

বহার! ভ্রমক্রমষে মনকে আত্ম! স্বরূপ বলিয়! জ্ঞান করে, এবং যাহার! 
শারিরিক হৃগ্তাহুস্থ, অথব৷ গ্রাঝল্য ও ্গীণতা হেও; মনকে অনুরূপ স্স্থা- 
সুস্থ, অথবা প্রাবঙ্গা ও ক্ষীনতা ভাব প্রাপ্ত হইতে দেখিয়া, উক্তরূপে মুগ্ধ 
হয়; অথবা! বাহার! শরীরাত্যন্তারে আত্মার বসম্ছান দেখিবার প্রত্যাশ! 
করে, তাহাদের অত্যন্ত সহজ বুদ্ধিতে এই সামান্য কথাটা মাত্র অন্ুধাধন 
করিলে যথেষ্ঠ হইতে পারে, কি না, অর্থাৎ শরীরের অতীত যে, সে অবস্ঠাই 
শরীরও শরীরের ভাবাভাবের অতীত ভাবে অবশ্থান করিতে সমর্থ? 

পুনশ্চ, ইহাও আবার দেখিতে পাওয়া যায় যে, শারিরিক ভাবাভাব 
সহ মানসিক ভাবাগাব সকল সময়েতেই অনুরূপ হয় না, বরণ অনেক 
সময়ে ঠিক উহার বিপরিত ভাবই লক্ষিত হয়। অনেকের শরীর ক্ষীণ 
বা রুগ্ণ হইলেও, মন রুগ্র হইতে পায় না। প্রত্যুত, কোন কোন বিষয়ে, 
শরীর যখন অধাড় হয়, তধনই মনের আভ্যান্তরিক ক্রিয়াধিক্য দেখিতে 
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পাওয়া গিয়াথাকে । অথবা ইহা একটি বিশেষ লক্ষণীয় যে, মনের 
আভ্যান্তরিক ক্রিয়াধিক্য করিবার জন্যই যোগীগণ শরীর শোষণ করিয়! 
থাকেন। আবারও দেখ, অতি সবপ শরীরেও ক্ষত্র মন, অন্ত ক্ষীণ 
শরীরেও সবল মন: অতএব শরীর সম্বন্ধে মনের অবস্থা, বাক্তি বিশেষ 
অনুসারে পৃথক্‌ পুথক্‌ লক্ষিত হইতেছে । 

এক্ষণে বিবেচ্য এই পে, মনকে যখন বহির্গগত সহ সম্বন্ধে 
ক্রিয়। নিষ্পন্ন করিতে হয়, ৬খন কাজেই শরীরস্থ স্থূল কর্েন্দিয়ের সভিভ 
তাহাকে সংমিলিত হইয়া কার্য করিতে হয়; কারণ স্কুলেন্দিয়ের দ্বারাই, 
স্থলরূপা বে বহিজগত, তাহাকে প্রাপ্ত হইতে পাবা যায়। অতএব 
মন স্থুলেন্দিয়কে যেদন অবস্থায় পাইবে, মনেরও কার্ধাপটুতা সেই 
পরিমানে বিকাশ ব1*আবিকাশ ভাব প্রাপ্ত হুইবে। শরীরের শুভাগুভ 
জনিত যে স্্বখ ছংখাদি, ভাহাও এই হ্ৰক্রমে মনের সাহায্যে আত্মাকে 
শিয়া সংস্পর্শ কিয়া থাকে। তাহারপর, স্থল শরীরের ও শরীরজ 
ইনব্দিয়ের ভাবাভাবে, মন থেমন ভাবাভাব প্রাপ্ত হয়; শরীর সং অচ্ছেদ্য 
ষংমিলিত থাকাম্ন হনের ভাবাভাবেও, অনেক সময়ে শরীরের ভাবাভাব 
উপস্থিত হইবা থাকে স্কুল শরীর ও ইন্ররি্ গণের উপরে মন উপরত 
মার, এনিমিন্ত শরীরের ভাবের দ্বারা মন দতটা স্বন্থ বা অসুস্থ হয়, 
মনের শস্থাস্থস্থে শরীর তত: হুস্থান্ব্ত ভাব প্রাপ্ত হয় না। পুনশ্চ 
যাহ।দিগের প্রক্ষত্ঠিতে আধ্যাত্মিক প্রাধান্য বেশী, অদৃঙ্ঠ জনিত শুভান্তত 
যেমন তাহাদিগকে অলষ্ট বিচলিত করিতে প'রে; সেইন্দপ শরীরের 
ভাবাভাবও তাছাদের মনকে অতি অল্পই রূপান্তর বা ভাবাস্তর করিত 
সক্ষম হর। 

ফলত আত্মা এবং মন, উভয়ের কেহই ভৌতিক পদার্থ বা ভূতসার নহে 
এবং ইহাও টিক যে মানব শরারা হওয়ায়, মন কখনও শুদ্ধ আত্বকভাবে 
মগ্ন বা একেবারে স্থল ইন্দ্িয়ের সহিত সংঅব শৃস্ত হইতে পারে না। এজন্ত 
কি আধিতৌতিক, কি ঙ্াধ্যাত্বিক, যে গুণ প্রধান প্ররতিবিশিষ্ট মানব হউক 
ন। কেন; যখন স্থুলেন্দ্রিযগপের মেমন সবলতা বা! ছুর্বালতা, বা সমস্ত শরীর 
যে ভাব ও যেকধপ উপকরণে গঠিত, আত্মা এবং মনেরও বিকাশ সেই 


চর 
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রকমের হইয়া থাকে। কিন্তু স্ুলেজ্রির এবং শরীর তদ্রণ তদ্রপ হয় কেন? 
1 তাহা অদৃষ্ট ও কর্মন্থত্রের বিবয়। 

এক্ষণে কথিত মৃ্বৃত্তি চঠঈথ্বের বিবরন আলেচনা করা যাউক। তাহার! 
বথ'ত্রমে, প্রথম, চিন্ত বিষয়ের অনু্ীতি শক্তি । 

দিতায়, বুদ্ধি-_[ব্ষয়ের বিবয্ত্ব বোধক শক্তি। 

তৃতীয়, যুক্ত__বিময়ের বিষয়ন্ব নিরুপক শক্তি । 

চতুর্থ, শ্রন্ধা,_ বিষয়কে বিষয় ভাবে নিশ্চিতরূপে গ্রহণ শক্তি। 

ঠতজগতে যে সকল পদার্থ আছে, তাহার পরিচয়ক্ূপে আধতীকরণ 

ক্ষে প্রথম ক্রম, বঙ্থব মগ্বভূতি ব উপলব্ধি জ্ঞান ১ ইহা চিত্তের দ্বারা নিষ্পন্ন 
হয়। মনেকর সন্মুগ একটি বৃক্ষর্ূপী পদার্থ রহিয়াছে? কিন্ত এইটি যে 
তদ্রপ পদার্ধধপে গ্ভত, এজ্ান কেবল চিত্তের দ্বারাই কউপপন্ধি হয়। চিত্তের 
দ্বারা নতক্ষণ এজ্ঞান উপলন্দি নাহুইবে, ততক্ষণ মনের অপরাপর বৃত্তির 
সাধ্য পাই যে, কোন পদার্থ সম্বন্ধে ক্রিয়াবান হইতে পারে । পুনশ্চ যেমন 
'হা জগতে, অ্জগভ সন্বন্ধেও এ কথ! বর্তে ; সেখানেও যে কোন বিষয়ের 

জ্ঞান পুর্ণভাবে লাভ করিতে হইলে, চিত্তই তাহার প্রথম ভ্রম। চিত্রের 
ক্রিয়া-পরিচয় প্রধানত অনুস্থতি, কল্পনা, অনুমান ও চিস্তায়। 

বুদ্ধির ধর্ম বোধ জ্ঞান। চিত্তের দ্বারা যে কিছু পদার্থ উপলব্ হয়, 
বুদ্ধির দ্বারা সেই পদার্থটি বে কি, তাহার বোধ জ্ঞান হইয়া থাকে৷ চিত্ত- 
দ্বারা যেমন বৃঞ্ষটির বিষয় জ্ঞান হইয়াছিল, এক্ষণে বুদ্ধি বিষয়ত্বরূপে তাহা 
যে বৃক্ষ, এই জ্ঞান জন্মাইয়া দিতেছে। চিত্ত নিয়বমশৃন্ত, অভিপ্রায়- 
শূন্য যদৃচ্ছা। অনুভব করিয়। যায়) বুদ্ধি তাহার মধ্যে বিষয়ত্ব, শ্রেণিত্ব ও 
সঙ্গতত্ব ভাব সংযোজন করিয়া থাকে । একট! উদাহরণ স্বরূপ দেখ, কি 
জাগ্রত কি নিদ্রিত, চিত্ত সকল সময়তেই স্বীয় কার্ধ্য করিয়া যাইতেছে । 
জাগ্রত অবস্থায় বুদ্ধির বিদ্যমানতা সর্বদা থাকার দরুণ, তাহার কার্য 
কখনই অষঙ্গত ও অসংলগ্র ও অর্থশূন্তব্ূপে দর্শিত হইতে পারে না; কিন্ত 
মানবের নিন্্তকালে বুদ্ধ যখন সুপ্ত থাকে, তখন চিত্তের ক্রি কি এলে! 
মেলো ও অর্থশৃন্তই ন! দৃষ্ট হয়। এলো! মেলে স্বপ্ন সকলেই দেখিয়া্ছে, 
যে দেখিয়াছে, সেই এ বথার অর্থ বুবিতে পারিবে। শুনুপ্তিকালে 
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ইপ্তবুন্ধতে, অবিরত প্রবাহিত্ত যে সকল চিত্তক্রিয়। জাগ্রতাবস্থা পর্য্যন্ত 
শ্বতবাহী হয়, তাহাকেই স্বপ্ন বলা গিগ্ন থকে। বুদ্ধর [ক্রয়া-পরিচয় 
প্রান, নত বোধশ ক, বিষয়ত্ ও বিশেদত্ জান, মঙ্গত এবং অথাপভি। 

ঘুর ধর্মানর্ণয় জ্ঞান। চিত্তের দ্বারা যে পদাথের উপলন্ধি হইয়াঙ্ছে, 
বুদ্ধির দ্বার। বাহার দ্বরূপ ভাব বোধ হইয়াছে, যুল্ুশত্তি সে পদাথ বস্তুত 
তাহাই কি না, তাহা নিকুপণ করিয়া থাকে। চিতের দ্বারা বৃক্ষাট কে পদার্থ 
রূপে জ্ঞান হইয়াছিল, বুণ্ধ দ্বারা তাঁহাকে বৃক্ষ সংজ্ঞক পদার্থরূপে 
বোধ হইয়াছিল, যুক্তি এক্ষণে তগায় নির্ণয় করিয়া দিতেছে যে হা উহ] বৃক্ষই 
বটে, বৃক্ষ ভিন্ন শন্ত পদার্থ নছে। ঘুক্তর কাধ্য প্রধানত সন্দেহ, র্ক, 
তর ৪ অন্তসন্ধিৎসা | 

দানবাঁয় সকল বৃত্তি কয়টির মধ্যে, মুক্ত বৃত্তির কিছু চটক বেশী; 
এজন্য সহসা লোকে ইহার দ্বারা মৌহত হয় এবং মোহিত করিতে 
পারে। এই চটকছেতুই, বিদ্বান বলিয়া যাহাদের আভমান অধিক, ভাগারা 
নানা কারণে ইহার অনুগত হয়। 

শদ্ধার ধর্ম বিশ্বাস জ্ঞান। প্রধম বৃন্তিরয়ের কার্ধোর দ্বারা, কোন 
বস্থ বিশেষ, সেই বস্ কিনা তাহা! উপলন্ধ, বোধ ও নি্ণিত হুঃলে; 
শ্রদ্ধা তখন সে বসত তাহাই বটে, এই জ্ঞানে তাহার উপর বিশ্বাস 
স্থাপণ এবং তাহাকে সেই বস্ই বলিয়া সম্যক ভাবে গ্র*ণ করিয়। থাকে । 
যে রক্ষ প্রথম বৃত্তিত্রয়ের দ্বারা উপলব্ধ, বোধিত ও নির্ণিত হইয়াছিল, 
শ্রদ্ধা এক্ষণে তাহাকে স্থির নিশ্চন্প বৃক্ষ বপিয়াই তাহাকে গ্রহণ করিয়। 
লইল। কোন বস্তকে শ্রদ্ধ কতক এক্সপ স্থিরনিশ্চয় ভাবে গ্রহণের নামই 
বিশ্বাস। শ্রদ্ধার ক্তিয়্া-পরিচয় প্রধানত সম্বল, বিশ্বাস, ভক্তি এবং 
শাস্তিতে। 

মানবীয় শরীরস্থ যন্ত্র সকল যখন ম্বাতগ্্য ভাব -পরিত্যাগে সর্ব 
সংমিলিত হইয়া সামঞ্জন্তে ক্রিয়। নিষ্পাদন কর্রতে থাকে, তখনই মানব 
শরীরকে প্রকৃত স্থাস্থ্যবান বল! যায়। সেইরূপ উক্ণ চন্তর্ব্িধ বৃত্তি 
যখন স্বীয় স্বাতন্ত্য পরিত্যাগে সর্বসংমিলিত সামঞ্জত্তে ক্রিয়া দিম্পাদন 
করিতে থাকে, তখনই মানবীয় মনকে স্বাস্থ্য সম্পর় মন বল যান্ন এবং 


৩২ অণিছারী । 


তখনই বথান্তায় সহজ জ্ঞানের উপস্থিতি হয় এবং অনুষিত কার্য্য সর্বান্ 
হন্দর হইবায়, জাহার লার্কতা উপন্ডিত হয়। যেমন স্বাস্থ্যবান 
শরীরে কোন বন্ধের ক্রিয়া কতথানি শাহা নিরুপণ করা সহজ নয়, তদ্রপ 
স্বাস্থ্য সম্পন্ন মনের দ্বারা নিপ্পাদিত ক্রিয়ায় কোন বৃত্তির ক্রিয়া কতখানি 
ও কাহার কাধ্য আগে বাপরে হইয়াছে, তাহ নিরূপণ করা সহজ নছে; 
স্বাভাবিকভাবে শ্বভাংক্রিয়াবং অক্দাতে, অচেন্ঠিতকপে অথচ সম্পূর্ণ ভাবে 
তাহাদের ক্রিয়া নিষ্পা.দত হইয়া যাইন্ছে। পুনশ্চ শরীরের কোন 
একটি দৃন্ধের ক্রিন্বানানত! বা! ক্রিয়াধিক্য হইলে, তাহ! যেমন রোগের 
লক্ষণ; তদ্রপ একান্তত্ক যে কোন বৃত্তি প্রবল বা ক্ষীণ হইলে, তাহাও 
মানসিক রোগের চিহ্ন। তখন আর সহজ জ্ঞানের সহ সম্বন্ধ থাকে 
নাঃ মন আর তখন কোন বিষয়ে প্রক্ুত যোগযুক্ত হইতে পারে না; 
অসাস্থ্যমন অশান্তিয় আলয়। সন্দেহ, বৃথাম্বেষণ, কুচিস্তা, কুসংস্কার, 
ইত্যাদি ইহার রোগ চিহ্ন। এই সকল রোগ উপস্থিত হইলে, মানবের 
নিষ্পাদিত কার্ধা কখনও সন্দাঙ্গ সম্পন হয় না) ক্ষুন্ন কাধ্য বা অকার্য্য 
মধো পরিগ ণত হয় এবং তাহ! সর্দগাই কুফল প্রন হইয়া থাকে। 

এই সফল রোগ, ইহদের যূলগ্গদূপ কখিত বৃন্তগুণ্র প্রাবলা বা 
শানতা জনিত ধিঃতির ভাৰ অন্সারে, প্রকৃতিতেনে পুণক পৃথক । 
চিত্তের আধিক্য জণ্নত থে রোগ, তাহার ব্ক্তিশত দৃষ্টান্ত অর্থশূন্ 
খেরাল, কত জগতে বিতরণ এবং অনাবশ্তকে কাধ্যারন্গ জাতিগত 
দৃষ্টান্ত, ভারতে অগ্াণশ পূ্াণের আবির্ভাব এবং পোরাণিক ধর গ্রহণ । 
বুদ্ধির আশিক্য ছ নও রোগের বাকিগত দৃষ্টান্ত অহক্ষার, আত্ম সর্ব ভব, 
অভিনব বিষয়ে ঝা উন্নাত পথে দৃদ্িরোধ ও ততপ্রতি প্রতিকুগতা ; জাতিগত 
দৃষ্টান্ত চীন দেশের সংস'র পথে আবহমান কাল একাবন্থ ভাব এবং প্রদেশ, 
পরদশিত বিষয় ও পর জাতায়ত্ব বিমুখন্া। যুক্তির আধিকা জনিত ব্যক্তিগত 
ৃ্াত্ত সন্দেহ, অবিশ্বাস, নাস্তিকতা ও সারশুন্ত অকর্ধা জ্যে্তাতত্ব ). 
জাতিগত দৃষ্টান্ত ফর!মিরাজোর মুভমুহু রাজবিলব। শ্রঙ্গার আবিক্য- 
জনিত বাক্তিগত দৃষ্টান্ত স্বেচ্ছাপ্রিয়তা, যে কোন বিষয়ে বিশ্বীস প্রবগত! 
এবং গৌড়ামী; জাতিগত দৃষ্টান্ত রোমান কাখলিক খৃষ্টানদিগের প্রবর্তিত 
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অগ্নিপরিক্ষায় লোৌকহুত্যা, বলপরিক্ষা। ইত্যাদির ঘার। বিচার নিম্পাদন এবং 
(মধ্যযুগের পোপীয় অত্যাচার । বোধসুগমের নিমিত্ত এক একটিমাত্র দৃষ্টাস্ত 
হইলেই যথেষ্ট, তাই আমি এখানে এক একটিমাত্র দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিলাম। 
মানবীয় জীবন প্রবাহের পত্রোতধারাও যেমন অসংখ্য, দৃষ্টান্তও তেমনি 
অসংখ্য । আরও কিছু দৃষ্টান্তের আবন্টাক হইলে, যাহার যেরূপ মনের 
দৌড়, €সে সেইব্বপ খুজিয়া লইবে। 

এ পৃথিবীতে মন্ুষ্কের দ্বারা কাধ্য হয় ছইরূপে। এক যথ প্রাপ্ত 
স্বাভী'বকী পামপরস্ত পুর্ণ বুস্তিনিচয়ের 'অনাম্বাস পরিচালন লা সহজ 
জ্ঞানের দ্বারা নিম্পাদিত কার্য ;--ইহ1 সামঞ্জস্য পূর্ণ স্থৃকার্ষ্য বটে, কিন্তু 
পুরুষকারের অভাব হেতু, উন্নতভাবের ইহাতে নাম গন্ধও নাই। তবে 
এটা ঠিক বটে যে, এক্প লোক উন্নত নহে বটে, কিন্ত ইহাদের মন 
শান্তির আলয়। সঙ্গ রহিত হইলে এমকল লোকের কুপথগামী হইবার ভয় 
নাই; কিন্তু সঙ্গ সংযুক্ত হইলেই ইহাদের বিষয়ে বিশেষ আশঙ্কা । ইহারাই 
এ জগতে ন্যনাতিরেকে “নীত” আেণি মধ্যে গণ্য । 

অপর শ্রেণি মাহী, তাহার] পুরুষকার প্রণোদিত হইসা, উন্নত পথাভি- 
গমনে অভিলাষ পূর্ক, বৃন্তি নিচয়কে সন্মার্ঞিত ও স্থৃতীক্ষ করিয়া, 
ইচ্ছামত তাহাদের পারচালন পূর্বক, আভাগ্দত ফল লাভ করিতে 
চেষ্টাবান হয়; অন্তন্ত মনের ইচ্ছাট! তাই। ইহাকাই এ জগতে ন্যুনাতি- 
রেকে “নে 1” শ্রেণি মধ্যে গণ্য । «“নীত” শ্রেণির ন্যায় অর্ববদ। যথাস্ব ভাবের 
উপর নির্ভর করিয়া থাকিলে মান'সক স্বাস্থ্য অনেকট। অটুট থাকিত বটে, 
কিন্ত তাহাতে চলে কই। মানব ইহলোকে কর্ম করিতে প্রেরিত, সুতরাং 
কালের সহ সমান পদ রাখিয়। তাহাকে গতি কবিতে হইবে; অতএব অবিরাম 
উন্নতির পথে ছুটিতে হইবে। যখনই মানব সে পথে ছুটিতে জ্ুটিশীল হয়, 
তখনই ক্রুটির পর্সিমান অনুসারে অবনতি ও ধ্বংস মুখে পতিত হইয়া থাকে, 
যেহেতু উদ্দেশ্য ব্যত্যয়ে কোন পদার্থ এজগতে প্রন্তিষ্টা লাত করিতে পারে না 
বা তিষ্টে না। অতএব এ জগতে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে হইলে, সম্যক্‌ বৃত্তি- 
বিচেষ্টিত প্রকৃত কর্মশীল হওষা একাস্ত আবশ্যক) প্ররু কন্মশীল- 


তার অপর নাম উন্নতি। এই উন্নতি নেত! শ্রেণীর নেতৃত্বেই সম্পাদিত 
৫ 
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হুইয়| থাকে; নীতগণ কেবল তাহাদিগকে অন্ুগমনমাতর করিয়া আত্মরক্ষা ও 
আত্মসার্থকত। করে। 
নেতা শ্রেণীস্থগণের মধ্যে বৃত্তি সকলের বহুপরিমাণে পরিক্ক,রণ আবশ্যক। 
মানবে যে চতুর্বিধ শাসনের কথা পুর্বে বলা হইয়াছে, তাহাদের সহিত 
বৃত্তি সকলের সন্বন্ধ ও সমন অন্গু্ণ রাখিয়া, বৃত্তি চতুষ্টরের যখন সামঞ্জস্য 
ংমিলিত ক্ষতি সাধন কর] হয়, ভাহাকেই প্রকৃ্ পরিষ্কুরণ ও প্রকত শিক্ষা 
বলা যার। তাহা হইতে কখনও কুফলের উৎপত্তি হয় না। তখন যুক্তি বা 
যে কোন বৃস্তির অযথা গ্রাবল্্য হেতু কোন অনর্থ ঘটনাও হম্স না; যেহেতু 
তখন কোন বৃত্তিই অযথ| প্রাবল্য পাইতে পারে না । বৃত্তি সকলের এরূপ 
আমগ্রদ্য সংমিলন স্থলে যুক্তি শফির দে ক্রিয়া, তাহাকেই যুক্তিবাদের সার্থকতা 
বলা যায়। শ্থাঙ্্যবান শরীরস্থ যন্ত্র বিশেষের , ন্যায়, যক্তিশক্তি তখন 
স্বীয় স্বাভন্ত্য ও দেখাত না, অগচ যগ্টোপসুক্ক ভাবে ক্্ীয় কার্য করিয়া ল্যায়। 


; 


সর্ববৃত্বির সামঞ্জস্য সংগিলিত পরিষ্ষুরপ যগায়, তথায় তছুৎপন্ন কার্যে. 
কোন্‌ বৃত্তির ক্রিয়া আগে হইয়াছে, কোন্টার ক্রিয়া পরে হইয়াছে, তাছা। : 
সহজে নিঞ্পণ কর! যায় না;--4তই শ্গসংমিলনে তাহা সুসম্পন্ন। সর্ব : 
বৃত্তির উক্তরূপ পরিস্ষুরণ এ পৃথিবীতে কোন লোকে সব্মতোভাবে বিকশিত : 


কখন হইবে কিনা জানি না) তবে এই পর্ধযস্ত বলিতে পারি যে, এ পর্ধ্যস্ত 
উহা! যে পরিমানে যে ব্যঞ্তিতে বিকশিত হইয়াছিল, সে সেই পরিমাণে 
জগদ্গরু ও জগতের উপকারক রূপ মহৎ নামে খ্যাতি লাভ করিয়া গিয়াছে। 
অন্য কথায়, জগদৃগুরুদিগের ইতিহাস কেবল তজ্রপ বৃত্তি পরিষ্ফুরণের 
ইতিহাস মাত্র । 

বৃত্তি নিচয়ের সামঞ্জ নয সংমিলিত ভাবে পরিস্ষ.রণ ব। তদন্যতর,মানবের 
শিক্ষা ও দীক্ষা প্রণালীর উপর অনেকাংশে নির্ভর করিয়! থাকে । মনের 
একটা শ্বাভাবিকী আনতি বা স্পহা! আছে; উহাই, কে কিরূপ কন্দার্থে 
ইহলোকে প্রেরিত বা কে কিরূপ কর্মে জীবনকে উৎসগিত করিবে, তাহার 
নিদর্শন হৃচিকা স্বরূপ। উহাকে লইর! স্থ্যবহা'র করিতে পাঁরিলে উহ! 
অতি উত্তমই বা যথান্তায় ফলপ্রসব করে; নতববা উহার অসদ্ধ্যবহারে 
মান্থযকে সর্বনাশের পথে লইয়া গিয়া থাকে । সে স্পৃহা যখন অস্থানগত 
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[ীণিবৎ অমার্জিত ভাবে থাকে এবং তাহার সঙ্গে শিক্ষাদৌষ আসিয়া! যখন 
পংমিলিত হয়, তখনই তহহেতু,স্পৃহার মুলিভূত বৃত্তি বিশেষ প্রাবল্য লাভ 
করিয়াতফল প্রসব করিতে থাকে । মনে কর,কাহার চিত্তানতি বা স্পৃহা এরা 
যে, সেই স্পৃহাকে হুশিক্ষান় স্থসার্জিত করিতে পারিলে, সে ব্যক্তি একজন 
গণনীয় আবিক্কারকের পদে হয়ত অধিরুঢ় হইতে পারিত ; কিন্ত শিক্ষার 
দষে তাহা হইতে তাহার এরূপ চন্তবৃ'স্তর বিকার-প্রাবল্য উপস্থিত হইল 
বে, একটা সাধারণ ও সহজবুদ্ধি প্রতিপাদ্য বিষয়েতেও, যথায় বুদ্ধি, যুক্তি, 
শ্রদ্ধা সবাই বশিতেছে এটা ভাল নর, তথাঁও মন উপান্যাস ক্ষেত্রে বিচরণ . 
কির প্রকৃত ষংসারের প্রতি হাণি ও অনেক সময়ে জানিয়। গুনিয়াই খেয়ালী 
অকন্মাভাবে স্থায় আম্ম ধংস করিতে উদ্যত ভয়। ইহা যেমন শিক্ষাহষ্ 
চন্তশক্তি প্রাবণ্যের ফলমাএর, সেইরূপ, মানবের অপর কোন ভাবা পারকতা 
হয়ত বখায় সম্ভব হইত, দেখানে শিক্ষা দোব হেত; কোন একটা বিষয়কে 
চিত্ত ষখন স্বন্ঃই গ্রহণ করিতেছে, যুক্তিতে যখন দেখাইয়া! দিতেছে যে 
উহা গ্রাহণীয় এবং শ্রদ্ধাহেতু মনও যখন বিশ্বাস করিতে চাহতেছে, 
তখনও বুদ্ধির প্রারোচনায় মানব তাহা লইতে নারাজ) বলিতেছে, না, 
যা চলিয়া আ'সতেছে তাহাহ থাকুক, বাপ-পিতামহ যাহা করিয় গিয়াছে 
তাহা হইতে কি সহজে তফাত হওয়া বায় ! ইহা শিক্ষাহুষ্ট 
বুদ্ধিশস্তির অধধা প্রাবল্যের ফল। সেইরূপ যে বিষয়কে চিত্ত গ্রহণ 
কন্পিতে চায় নাঁ, বুদ্ধিতে ভাল বলে না, শ্রদ্ধাও তাহাকে বিশ্বাস করিতে 
কুপ্তিত, অথচ যুক্তিতে দেখাইতেছে না! এটা এইরূপই বটে) এবং 
তখনই, অন্যান) বৃত্তি প্রতিক্ুল থাকিলেও, তাছাকে লইয়া! অর্কে সব্বা 
করিতেছে এবং অন্যকেও সর্ব সর্ধধা করিবার জন্য আহ্বান করিতেছে, ইহাই 
যুক্তিশক্তির অবথা প্রাবল্যের ফল। সেইরূপ চিন্তবুদ্ধি ও যুক্তি তিনই যাহাকে 
গ্রহণ কারতে বলিতেছে, অথচ শ্রন্ধ। প্রতিজ্ঞ। করিয়। বসিয়াছে উহাকে গ্রহণ 
করিব না; অর্থাৎ চলিত কথাম্ব বাহাকে বুঝি়্াও না বুঝা বলে; তাহাকে 
শিক্ষা ্রদ্ধাশক্তির অবণা প্রাবল্য বলা যায়। শিক্ষা দোষে এরূপ ধাবল্য 
এবং ত৪ৎপন্ন দোৰ যাহা কিছু, তাহা ও আবার সংশিক্ষার দ্বারা পরিহার কর! 
য'ইতে পারে । কিন্ত দেরূপ সংশিক্ষা। ও সংশিক্ষক পাওয়া উভয়ই ছুল'ভ। 
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সে পক্ষে বলিতে গেলে, আমাদের দেশের বর্তমান শিক্ষা প্রণালীকে 
অবস্তরই দূষিত বলিতে হইবে। শিক্ষা দুষিত এবং শিক্ষার পরিণাম ও 
পরিপাকের পন্থ! যা! তাহাও মর্ংশে দূষিত) শিক্ষা! ছইরূপ মাছে; 
এক আন্মপ্রক্তিযোগে মন্ত্ঃশিক্ষ, অপর বহিঃ প্রক্তিবোগে বাহা শিক্ষা! 
মানবের খ্রারুত প্রকৃতিপরিবর্ভন ন্সন্তঃশিক্ষা শোগেই হুইয়! থাকে, বাহ্ৃশিক্ষ' 
ভাহার পোনক ও সহায়তা সাধক স্বরূপ। অন্তঃশিক্ষা নিজের নিজে? 
বিষয়, তাহ! প্রতি প্রকৃতি অনুসারে “কক ও কেহ কাহাকে বলিয়া বুঝাইনে 
বৰ করাইতে পারে না। এখানে বাহ শিক্ষার বিষয়ই "আলোচনা কর! 
ধাইতেছে। আমাদের দেশের বাহ শিক্ষার বিষয় দেখিতে পেলে দেখিতে 
পাওষ] যায় যে, প্রথমেই যে শর্ম শিক্ষা দ্বারা মানুষ স্বীয় মন্তমাত্বকে জূদ্ধোধ 
করিতে পাবে; তাহার একেবারে সভাব। তদনস্তর যদ্বারা এই পৃথিবঃ 
কর্খ্ভূমি, ধন্দ তাহার কর্তব্য কর, ধন্মৃত্বান তাহার প্রবর্তক, এক্ধপ তত্ব 
পরিজ্ঞাত হইতে পার! যায়; ষদ্দারা €সই তব্বান্থুরূপ কর্মমার্গে শীয় স্বভাব 
অনুরূপ প্রব্বন্তিমার্গ পরিবর্ধিত ও স্বনিত শক্তি সমস্ত ক্ফান্তিঘুকষ হইতে 
পারে; সেরূপ শিক্ষা দূরে থাকুক, লাম9 তাহার অনেকের নিকট পরিচিত 
নাই। অখনা পরাধীনতা! হেতু দেশের অনন্থাও এরূপ সে, প্ররন্ভিমার্গ 
সেরূপে পরিবর্ধি্ত এবং শান্তি সকল সেন্দপে স্ষর্ঠিপুক্ হইলেও, তাহাদের 
ৰিকাশ এবং কার্ষেয পরিণতি পক্ষে সময় এবং সুযোগ, উভয়েরই 
অশ্মিত অতি অল্প। তাহার পর “ঘ “শন্ূপ মতিগতি বুি প্রবৃ্ির 
ক্কর্তিসহ শিক্ষিত হুইয়! উঠিল, ভাবী জীবনে ঘে আর তাহার চালন' থাকিবে 
বা চাঁগপনা জনিত উন্নত হইবে, সে পাও এ দেশে অতি অল। কিন্ত 
তা বলিয়া নিরাশ হইলে চলে কই। মানব উপযুক্ষরূপে যদ শিক্ষিত 
হয় এবং শিক্ষা কার্গে পদণত করিবার বাসনা যদি তাহার বলবৎ হুইরা 
উঠে) তাহাহইলে আনার বিশ্বাপ এই ঘে, সময় এবং স্থযোগ হাজার 
প্রতিকূল থাকিলেও, তথাপি সে মানব ষণা সস্তব বা 1কষ্বৎপরিমাণেও কর্ণ 
আচরণের প্রারা নিজ জীবনের ধু পরিমাণে সার্থকতা সম্পাদন করিতে 
সমর্থ হয়। কিন্ত কি বলিতেছি। মুলে সুশিক্ষারই যে একেবারে অভাব! 
শিক্ষা এখন, ষে প্রকৃতি যেমনই বিভিন্ন হউক, সকলেরই সেই এক বী€ 
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জিমে বাথ বিষয়ে ) ইচ্ছাশুন্ত, উদ্যমশৃন্য, কল চালিতের ন্যায়, একই পথে 
মতি। বাহ। আছে দ্বাহাহ ।শখ, যাহা আছে তাহাই মুখস্থ করিয়া উদরস্থ 
টি, উহাই শিক্ষা) তদতীতে শক্ষা নাই। তাই বিশ্বাবদ্যালয়ের উপাধি 4 
র্ছগণের বিশ্বাস, উপাধিগ্রশ্থ না হইলে ঘে বিছানই হইতে পারে না। এন্সপ 
প্লণালাতে তথাশ্থাত এবং অন্ুগমনহ মাত্র আদঘীষ্ট ; স্থুতরাং বৃদ্ধির মধ্যে 
কল অগ্ধান্থকরণ বৃত্ত মাত্র প্রঝল তই উঠে। বিচার শুন্ত, 1বত্কশৃন্ত, 
পলাঠ্য |ববরষ্ট চূড়ান্ত জ্ঞান, তদতা:ত "দাতব্য নাই এবং সেই জ্ঞাতব্যাত 05 
রঃ নাই; সেহ জ্ঞাতব্য নিহত কিছু ক্ম্ম যাঁদ আমার সুসাধ্যের মধ্যে 
মা 1সল ভালই, নতুবা এ পৃথিবীতে আনার বর্ম নাই ১-কম্ম যাহা কিছু 
তাহা কেবল আহারে ও বিহারে এব পারিপাটত তাহাতে যাহ 1 কিছু তাঁহ। 
কেবল অনুকরণে । ফলে ঘটিয়ে ০ তাহ'ই, কলেজ ছাড়িলেই আর শিখিবার 
'নাই ;*অহার চত্িগেই আর কারবার নাহ। সাধারপতহ, বাধা নিয়মের 
বাধা শিঙ্গায় মন তোতা পাটির ধনু গাপ্ত হয়। ইহা একটি বিশেষ লক্ষ্য 
করিবার বিষন্ ঘে, এ পৃথিবীতে মহত্ছদনা যাহারা জন্ম ছলেন, তাহাদের 
শিক্ষা প্রায়ই স্কু' কলেদে ও দশবিদ্য।লয়ের বাহিরে ; ভিতরে অতি অজই। 
এ গিৰ অধুনা ঠন ভাপ্নতেও, খাতনানাশণ বাদও এরও বৃক্ষণাত্র বটে, 
ভপ্যাপ হাবত এরও বুদ্ষই শিক্ষীবৃভাগীয় ক্ষেত্রপীনানার বাভরে। হহ 
।ক ধুপ কলেজ শাদ প্রথার দোন, তাহা নহে; ইহা স্বল কূলজ আদিতে 
জন্তন্থত প্রশালার দোব। 

যখন স্ষাধীন ও শকানুন্ধ ইউকোপ আদি দেশেই দেখা বায় যে, বাধা 
নিয়মের ৰাঁধ। শিক্ষার কোন মহতৎকল যাহা ভাহা কদাচ কল্িয়। কে, 
তখন আর এদেশের জন্বন্ধেত কথাই নাই । এদেশ-যশায় শিক্ষায়, 
অধ্যক্ষের ভাবে বেগার দিতেছি; শক্ষকেরা ভাবে দিনগতে বেতন 
সই করিতেছি; শিক্ষানবিশে ভাবে রোজগারের পন্থ! ক্রমে খুলি- 
তেছে এবং শিক্ষান[বশের বাপ মার ভাবে, ভাবী উচ্চলানের কারবারে 
আগে হইতে টাক ছড়ান যাইতেছে শিক্ষা বলিয়া কেহ শিশ্ও না, 
শিখায্বওনা এবং শ্রিখিতে কেহ দেখেওন!॥। কতদিন হুইল অনুনাতন 
শিক্ষ। প্রণালীর আরম হইয়াছে, কিন্ত এপর্যন্ত তাহার ফপে কোন 
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নৃতন চেষ্টা, নূন তত্ব বা বন্্ আবিষ্ত হইতে কেহ কখনও দেখিয়াছ কিছ. 
অতি উচ্চ বিদ্বান্‌ উদ্দসগখ্যায় পাঠা নিহিত তত্বাপগীরণ বা! আঙ্গুল কাটিক়'' 
অঙ্গুলী করিয়া থাকে মাত্র । সেও বাঁষে ছুই একজন দৃষ্ট হয়, তাহাও শিক্ষ' 
বিভাগের বাহিরে ; ভিতরে চখেঠুলি কলুর গরু ভিন্ন অন্ত রূপান্তর কিছুই 
দৃষ্ট হইবার সম্ভাবনা নাই.। একপন্সলে বালক, এবং বালক ঘুচিয়া মানুষ, 
অস্তঃসারশৃন্ত” চিন্তশক্তিশৃন্ত, একদেশদশী বা অপরিণামদশর হইয়া] ছে 
নিশ্চেষ্ট গাকিবে ; অথবা জদক়্শুন্য নিরস মানীষা'বশে যুন্দবাদের মোহে 
ওতপ্ল,ত হইয়া আত্মধবংস করিবে, তাহাতে আশ্চর্য্য কি! অপুনাতন বহুরূপী, 
বদমেজাজী, সংঙ্গারভারগ্রন্ত, ্রাঙ্গ্য, সংশম্ববাদী ব1 নাস্তিকতার ভান ধারী 
নব্যদলকে ঘে কেহ স্থিনেত্রে অবলোকন করিয়াছে; সেই একথার সত্যত) 
উপলব্ধি করিতে সক্ষম ইইবে। ূ 

'আমাদিগের ক্ষুদ্র দার্শনিকের কথা এই পর্য্যন্ত! একণে বড় দর্শন 
ও দার্শনিকের কথা বলি। বৃত্তি চতুষ্টয়ের বিষয় যেরূপ আগোচন1 করা 
গেল, তাহাতে দেখা যাখতেছে যে, মনের ক্রিয়াক্ষেত্রে যুক্তিশক্চিরূপ বৃত্তি 
ভৃতীয় স্থান মাত্র অধিকার করিতেছে ১ স্রতরাং উহা গণনাঁতেও সেই পরি- 
মানে ন্যন ! জীবস্ষ্টির ত্রম পরিক্ষা করিলে আমরা দেখিতে পাই বে, 
সর্বনিম্ন জীবে কেবলমাত্র চিত্ত শক্তি নিহিত ; তদুর্ধে বুদ্ধির বিকাশ; তাহার 
উদ্ধো যুক্তিশক্তি ও তাহারও উদ্ধতরে শ্রদ্ধার বিকাশ দেখিতে পাওয়! ধায়; 
মানবের জাতীয্ব জীবন এবং প্রতি মানবের বাক্তিগত জীবনেও সেই ক্রম 
লক্ষিত হয়। মানব শিশু আদিতে কেবলমাত্র চিত্ত সম্পন্ন ; ক্রমে তাহার 
বুদ্ধির বিকাশ হয়। চিত্ত এবং বুদ্ধির দ্বারা যখন তাহার এমন জ্ঞান সমস্তি 
সংগৃহীত হয়, বাহ! বিচ্ছিন্ন ভাবে.পাকিংল আকারে এবং ভারে জ্ঞান পথে 
গতিরোধক হইয়া দাড়ায় , তখনই যুক্তি এবং শ্রদ্ধার কাধা আরভ্ত হইয়! 
খাকে। যুক্তি শক্তি তখন তাহাকে কষিয়। মাজিয়! সুসব্জিত করণের দ্বার! 
আয়ত্ত যোগ্য সঞ্ধোচিত করিয়! দেয় এবং শ্রদ্ধা আসিয়া তাহাকে অকপটে 
গ্রহণপূর্বক তাহার ভারের লাঘব করিয়া তুলে। এরূপে বিগত ভার হইলে 
চিত্ত আবার তখন স্বচ্ছন্দে জ্ঞানপথে প্রধাবিত হইতে সক্ষম হুয়। এই 
উদ্দাছরণে যাহা। চিত হইল, তাছাই বোধহয় যুকিবাদের সদ্ধ্যবহার পক্ষে 
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নর পরিচয় । প্রকৃত পক্ষে চিত্ত এবং বুদ্ধিই জ্ঞান মাত্রের উদ্ভাৰক এবং 
টি নিষ়্ামক। নতুবা যুক্ত-শব্তি হয়ং উদ্ভাবক নহ্থে। অতএব কেব?! 
যুব উপর নির্ভর করিয়! কোন জ্ঞানকেই আশ্রম করা উচিত নঠে। 
অপরাপর বৃন্তিসঙ্গ পরিত্যাগী স্বশক্কান্থুগামী দর্শনশান্ত্র সকলের মীমাংস! 
অতি হেয় পদার্থ বূলদ্বাই জানিবে। অনন্ত ব্যাপিনী জ্ঞানদেছ দর্শনরূপ 
বন্ধনার ভিতর কদা!চৎ আবদ্ধ ভইয়া থাকেন। তাহাকে কেহ বাধিতে পারে 
না; দর্শকের দৃষ্টিশ: ক্র প'রমাণ অনুসারে সে তাহাক দেখিতে পারে বা অন্থভবৰ 
করিতে পারে মে দেবা যুক্তিবাদের অধিকারের মধ্যে নয়।  হৃ ৪8৪, 
দর্শন বিক্ষণণস্ত্রের কাচদ্বর স্বজপ) কেবল হৃদয়ে, সামগ্ত জ্ঞানাংশ অত 
বৃহদাকারে দৃষ্টি রোধ করে ; কেণল দর্শন, মহাজ্ঞানকেও নগন্যতায় পরিপ্ত 
করিয়া গাকে; প্রকৃত ণ্জ্ঞান দেহ তখনই দর্শিত ভয়, বখন জদয়ও 
দর্শন্একনায় আদিয়! সংমালত হয়। কিন্ত পারতাপের বিষয় এই যে, 
একদেশগামীর। সহজে অপরের অভাব বা ন্যুনতা অনুভব করিতে পারে না। 
দর্শন ও দার্শানকেব। সাধারণত হদয়শূন্ত । তাই তাহারা যুক্তি শক্তিকে 
উদ্ভাবক স্বন্গপে সর্বোপরি শান দিয়'ছে। সুতরাং মন বাহাকে গ্রহণ 
করিতে চায় না, মন বাহাঁকে ভাল বাসে না, খন বাহাকে বিশ্বাস করিতে 
কুঠিত হর, দর্শন তাহাঁকেই প্রতিষ্ট। করিতে চেষ্ট। পাইফ়াছে । এবং 1নজের 
বিশ্বাসের বিপরীতেও তাহাকে সত্য বলিরা ঘোষণা করিতে উদ্যত হইয়াছে। 
যতই হউক, তথাপি মানবকে ঈশ্বর একেবারে হৃদয় শুন্য করিয়া সৃষ্টি করেন 
নাই। তাই নাস্তিক হইলেও, এক একবার মনে চমক উঠে যে তয়ত ঈশ্বর 
সত্য, নান্তিকতায় মহাপাপ সঞ্চয় করিতেছি । ভাই জ্ডারউইন নিজের 
বিবর্তবাদে মনুষ্য স্থষ্টি বিষয়নীতত্বে আঙ্গীবন ভীত ও সন্দেহ যুক্রছিল। 
তাই দেখা যায়, সাঙ্ঘ দর্শনে একদিকে যুক্তিবাদের দুর্দমনীয় গতি, অপর 
দিকে শ্রুতির পিক্কট তয়বিনত মস্তক, দেখিতে কিছু কৌতুককর, তাহাতে 
সন্দেহ নাই। তদ্রপ কৌতুককর প্লেটোর গ্রীকদেববর্গের গ্রতি ভক্তি। 
ফলত দার্শনিকেরা নিজে 'নেকে স্বীর স্বীয় দর্শনের প্রতি পূর্ণ শিশ্বাস 
করিত কিনা সন্দেহ। তাহার! বিশ্বাস করিত না বলিয়াই, ন্হোত ছুই 
একজন মোহাকুষ্ ভিন্ন, লোকেও তাহাতে বিশ্বাস কখন করে নাই ; উর্ধ- 
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খ্যায় ভাভারা প্রসংশ! মাত্র অর্গণ করিয়াছিল। যাস্থাতে নিজে সর্ববাস্ত- 

করণে বিশ্বাস করিতে পারি না, তাহা জগতে সত্য বলিয়া প্রচার করার 
ফগ্গ? উহ্বাকেও যুকিবাদের অগ্ভতর অসদ্যবহার বলিতে হইবে । 

ইংলণ্ডে ছুষট দার্শনিক মিল বেস্থাম প্রভৃতি, কেবল কথার পুঁজি 
স্টা দার্শনিক নিউটন ; যে মনে, ষে দর্শনে, মানদিক তাবতবৃত্তি চতুষ্টয় 
হদংসিশিত হঈয়াছে , বিজ্ঞান এবং বাইবল, সমাজ এবং স্বয়ং, সর্ধত্রেই 
সমান দু, সমান সত্তা রতি, সনান চন্তর। এসংসারে নিউটনের কার্য 
ফঙ্গটাও, আশু এবং গৌন, উভষ্ত কি মহান্‌ দেখ দেখি। সত্য দার্শনিক 
সম্করাচাধ্য, বেদ এবং বেদাস্তে সমান দৃষ্টি ; তাবত বিষয়েতেই সমান দৃষ্টি, 
'এন্ধপ মহাপুক্ষ আর কখনও কোথাও জন্মিয়াছে কি না সন্দেহ। সত্য 
দ!শ:নকের কথা যেমন ললিতেছি, জতাদর্শনের উদয়ও এ সংদারে অনেক 
হঈয়ান্ছ; তাহাদের মধো চূড়া শ্বরূপ টাকা টিপ্লনি প্রভৃতি রহিত বেদান্ত । 

কেলল মৃস্নিশন্দি মান্নত উপর নির্ভর যে দর্শন শাল্্রের, তাভা সহকারী 
শান্ধ মাত। এপণ্যন্ত যেরূণভাবে অন্শীলিত হইয়া! আনিয়াছে, সেইবপ 
ভাবে উন্গাকে জয়ংসিদ্ধ মলশাস্্ পদে সংস্থাপন করা উচিত নভে । চিত্ত 
ধা্ধ ও শ্রদ্ধ' ৫ নিনয়, উহা দৌড় যন্তদূর পৌছিতে উহার গ্রতিসন্ধকত। 
করে, মে পর্যান্ত উহাকে প্রধাবিত হইতে দ্রিতে লাই | যতদূর উল্ত বৃস্তিত্রয় 
মন্গমোদন করে, ততদ্রই উহ্ণকে প্রধাবিত হইতে দেওয়া উচিত। স্বাস্থ্য 
মনে আপনা হইচতই উহা! সীনা প্রাপ্ত হয়, কিন্তু কগ্মনে উহ 
পরবলরবোগ ছুটিতে থাকে এবৎ তেমন স্থলে উহাকে আটক করিয়া রাখাও 
হত্ষর। শুদ্দপস্থলে আাটক কর'ও জৎপরামর্শাস্ধ নয়, দেহেহ তাহাতে 
মন আরও অশান্তির আলয হইয়া উঠে। যেখানে এরূপ ঘটে, সেখানে 
অন্য যে কোন উপায়ে মনকে ওসংস্কত ও হৃশিক্ষিত কর! বিধি। মনকে 
স্ববশে আনিতে হইলে, তাহার প্রতি চিন্তার তাহাকে বাপা দেওয়া উচিত 
শঙহে ) তাহাতে 'মনের মযে অশান্তি ও চিস্তনীয় বিষয়ের প্রতি 
আরও অধিক আশক্তি উসস্থিত হইঘ্রা খাকে। মনকে স্ববশে ও সুপথে 
আনিবার প্রধান উপায় এই যে,মন যখন আগ্রহ সহকারে প্রতিকূল বিষয়ের 
উপর চিন্তা করিতে থাকে, তখন অপরাপর হন্দিরকে নিক়্্ 
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মনকে যদৃচ্ছ। প্রতিকূল বিষয়ে চিন্তা করিতে দিতে হয়। ক্ষণপর়্ে আপন 
হইতেই ে চিন্তায় তৃপ্ত ও ক্রান্ত হইয়া! প্রতিনিবৃষ্ত হইতে থাকে; তখনই 
তাহাকে অনুকূল পথে লইরা যাইবার সম এবং সে সমায় যে চেষ্টা করে, 
সে অনায়াসেই রুতকার্ধা হয়। নতুবা যে বলে যে, প্রতিকূল চিন্তার 
পূর্ণতরঙ্গ হইতে মনকে সহসা গ্রতিনিবৃদ্ধ করিয়া বশে ও জূপথে আনিভে 
পারে, সে মথ্যাবাদী এবং তাহার চিত্ত কখনই প্রকৃতপক্ষে শান্তির আলয় 
হয় না। 

দর্শনের সীহ্া যেরূপে নিরুপণ কর! গেল, তাহাতে দর্শন বা এককথায় 
সুক্িবাদের ব্যবঙ্গার ছুই্গপে সিদ্ধ ছয়। এক উপশদ্ধ জ্ঞানের সংস্থাপন; 
অপর উপার্জিত জ্ঞানকে সহজে আন্ত হেও, তাহাকে দর্শনাকারে 
অন্ববন্ধন। 

*প্রথমত। চিন্ত যেজ্জানকে গ্র্ণ করিবে; বুদ্ধি যাহাকে ভাল বলিবে, 
এবং মন বা্াকে বিশ্বাস করিতে চাণ্ব, সেই জ্ভানকে যুক্তির দ্বারা দেখিয়। 
লওয়া যে উহা ঠিক কিনা। যদি ভূতীও বৃত্তি এবং আস্থা চতুর্থ দন্ধি। 
বুক্িক্রিয়! হইনার পার্কেই ঘে খানে আদ্ধান্রি্ার আগে স্থচন' করিলাম, 
তাহার একই কান্রণ আছে; চিন্ত বুদ্ধি আরদ্ধা হহারা পাজাবিক আবে 
শাকিলে, যাহ সহ, তাহা তই গ্রহণ করিয়া থাকে 7 এবং যুক্তিও জাভাবিক 
ভাব সম্পন্ন হইলে কখনই তাছছার বিপরীতে মার না। এই জগ্কই শোকে 
লিনা খাকে নে, ষে কার্শ। সৎ, ভাগাঁতে বড় ভাঁবাচিস্তা যুক্তি প্রভৃতির 
আবশ্যক হয় না। অসহ্ কাঁজ মাহ অঙ্গাভাবিক, চিন্ু বুদ্ধ ও শ্রন্না সহজে 
তাহাতে আনন্ত হুঈতে চাহে না; এজন্য যুনক্তশক্তিরও তগার অনেক 
প্রয়োজন হইয়া থাকে। সেই জনুই “দখা যাগ কুকন্মে ষক্ডিশক্র সর্বদাই 
অ:নক প্রয়োজন; অথচ এরূপ যুক্তিফল প্রারই পরিণাম দৃষ্ট হয়, তাহার 
কাঁপণ অনম্িত যুক্তিশক্ষি কখনই সন্পূর্ণ ফল প্রসব করিতে পারে না। 
কৃকর্মশীশের' জানত ও দৃশ্তত অনেক যুক্তি করিয়াই কুকর্ম করিতে যায়, 
অধচ ধরা পড়ে। আর স্থকর্মশীলেরা জানত ও দৃশ্বত কোন যুক্তি না 
করিয়'ই শ্রকর্ম করে, অথ সর্বদাই সফলত। লাভে কুতার্থ হয়। অনেকের 
বিশ্বাস, বিজ্ঞানশাস্ত্র কেবল যুক্তিবাদের উপরে উদ্ভাবত ; সেটা মিথ্য। 
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কথা। চিন্ত ও বুদ্ধিই তাহার মুল, তবে নিষদ্বধর্মে তদুভগ্ন উদ্ভত বিষয় 
কষিয়া লইতে অনেক যুন্ধির প্রয়োজন হয় বলিয়াই লেকের তদ্রপ 
ভ্রম। বৃত্তি সমূহের অনুকূবশ্ায় স্কাভাবিক ভাবে উপলন্ধ জ্ঞানেন্ডেও যে, 
পরবন্তী ভাবে গর্শঙক্ষির বিশেষ চালনার আবশ্যক হয়, সে কেবল 
অন্কুল-প্রতিকূপ সব্ধগ্রাকাঁর দনেহছ নিরসনার্ধে এবং বিশেষ বিশ্বাস ও বিশেষ 
নুঢত! স্থাপন জন্য । 

দবিতীয়ত। ভাঁষা পর্ন ব্যাকরণ বেন্ূপ কার্ধ্য ক'রয়া থাকে, জ্ঞানান্ুীলন 
পর্ে দাশ্বনিকতাও সেইক্রপ ক্ার্ধ্য করে! আগে ভাষা, পরে ব্যাকরণ ; 
তদ্দপ আগে জ্ঞান, পরে দর্শন । ভাষা বিষয়ের অর্জিত জ্ঞানকে আয়ভাকরণ 
দ্বারা ভাযাপথে উত্তর গমন জন্য, যেমন অর্ভ্জিত ভাষাব্ষিগ্নক জ্ঞানকে 
ব্যাকরণের নিয়ম ও হৃরের দ্বারা শ্রেণীচদ্ধ কর! হয় ও তাঁহার অভ্যাসের 
প্রয়োজন হইয়া থাকে; জ্ঞানান্ুশীলন পার্বেও উত্তর গমনের উপায় স্বরূপ, 
পূর্বোপার্জিত জ্ঞানাদিকে দর্শনের দ্বারা নিয়মিত ও স্ুত্রিত করিয়া! লইতে 
হয়। প্রাচীন আধ্যদিগের দর্শনাপি প্রধানত এই পথাবলম্বী, যেমন 
পাতঞ্জল ও বেদান্ত প্রভৃতি ; এন ইহারা এদেশীয় এবং বিদেশীয় অপরা- 
পর দর্শনা দর ন্যায় কালবশে হতমাননায় কখনও পড়িয়া বিলুপ্ত হয় নাই, 
বরণ শান্্রশদ পর্য্যন্ত বরিত ও সন্মানিত হইয়া আসিতেছে । 

যুশ্সিবাদের সদ্যাবহার, অমদ্যহার সম্বন্ধে অনেক কথাই বলিলাম। 
বলিতে যে ঠিক পারিয়াছি তাহাও আমার বিশ্বাস নাই, শুনিবে যে কেহ 
আমার কথা, তাহাতেও আমার বিশ্বাস নাই। কথা বলা এবং শুনা, 
এ ছুয়েতে, কথারও মৃল্য থাকা চাই; শ্রোতারও মনের গতিক ভাল থাকা 
চাই। মনের গতিকে এক সময়ে যে কগ। অসার, অযৌক্তিক এবং পুনরুক্ত 
ঝণিয়া ঘ্বণ্তি হয়; আর এক সময়ে তাহাই অতি মহাপদার্থ বলিয়! গৃহিত 
হইয়া থাকে । এক সময়ে হয়ত সহত্র ভাপ কথাও কাণে প্রবেশ করে না, 
আর এক সময়ে হয়ত মন্দ কথার ভিতরে ভালর আভাস গ্রহণে তদ্বার। 
লোকের এ্রকৃতি পরিবার্তত হয। মছৃক্র বাকা কি পরিণামে উপস্থিত হইবে, 
তাহা অনস্ত পুরুষই জানেন; আমার জানিবার অধিকার ,নাই, জানিতেও 
চাহি না। তথাপি এক্ষণে মোটের উপর দারকথা এই, যুক্তিবাদের মিছ্থা- 
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ঘোরে ঘুরিয়া! এট', ওট”, সটা করিয়া! পাষগুপণায় মতিয়া বেড়াইও না। 
ঈশরে বিশাস কর, স্বীয় জীবনের উপর বিশ্বাস কর, কর্ম্রভূমিতে বিশ্বাস কর 
এবং কর্মে বিশ্লাস কর । 
স্বকম্মবান হইতে হইলে স্বপূন্মমবলম্বন ও স্বজাতীন্রত্বের একাস্ত আবশ্তক । 
কিন্ধ সেই স্ব'ম্ম ও ন্জাতীক্বত্ব, অনুকরণ মৃশ্রিত যুক্তিবাদের মোহে, এখন 
ভাঙ্গিয়া চুরিয়া বিকত ও ছনন ছাড় হয়া যাইতেছে । বিশ্বাসে পাষগুপণ! 
ও ব্যবহারে ছন্ন বিজাতায়ত্ব অমিয়া জুটতেছে। তাই, ভাল হউক, মন্দ 
হউক, এত গুলি কথ। বপিলাম। দেপ, যদি স্বদে্রীন রাজনীতি সহত্র দোষে 
দুষিত এবং শিদেশীয় রাজনীতি সহস্র গুণে ভূষিত হয়) তথাপিকি কেহ 
অজাতীয় রাজ।কে ভাড়াইয়। ও শ্ীয় জাতীয় স্বাধীনতাকে স্বেচ্ছায় হারাইয়! 
বিদেশীয় রাজাকে ভীঁকিয়া আনে? সেগানে কর্তব্য কি, না স্বদেশীঘ 
রাজনীতিকেই নখাস্থিত রাখিয়া তাহার সংশোধন নরিরা লওয়া । স্বজাতীয় 
ধর্ম, জাতীয়ত্ব 9 সামাজিকতা সম্বন্ধে তদ্রপ। অথবা বঙ্গসন্তান, এ দ্ৃষ্টান্তের 
উদ্লেথ তোমার নিকটেট বা কি ভাবে কি সাহসে করি ;-_ জগতের ইতিহাসে 
যাহা কথন ঘটে নাই, যাহা কখনও ঘটিবার নহে; যাহ! লঙ্জাক্ষর, অযশক্ষর, 
অপ্রতিষ্ঠা প্রতিপাদক ;_সেই বিজাতীর বাজাকেও না তুমি একদিন স্বীয় 
পদে চিরনিগড় পরাগবার জন্ক আহ্বান করিয়া আনিয়াছিলে? অতঃপর তবে 
তোমার মার অকর্তব্যই বা কি আছে, বক্তব্যই বা তোমার কাছে আর কি 
থাকিতে পারে? মহাভারত ! | 
ইতি যুক্তিবাদ ! 
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ইউরোপীয় তস্বান্তসঙ্ধারী ও বিজ্ঞানধিদ্গণের মধ্যে কেহ কেহ বলিয়! 
থাকে যে, আদি মানবের ত্রমোম্বতি পরম্পরায়, সপ্প দৃষ্টে লোকাস্তর কল্পনা, 
_লোকান্তর ক্পণ! হইতে অঙ্টা বা লোকাতীত শাসক চৈ'স্ভের কল্পনা এবং 
শাসক চৈতন্তের কল্পনা হইতে ধর্দু কল্পনার *গঠম ও প্রচলন মানবদমাজে 
প্রবর্তিত হুইয়াছে। কেহ বা বলিয়া থাকে, বহিঃপ্রকৃতির রোমহর্ধণকর 
_বিরাটমূর্তি দৃষ্টে বানবীক়্ মনে ভয়ের সার এবং ভঙ্গ হইতে ধনের এবং তাহার 
গঠন ও প্রবর্তন আরম্ত হইয়াছে । এইবপে নানা জুন নানা কথা৷ বলিয়! 
থাকে; কিন্ত সকলের কথারই খুল তাৎ্পর্ধ্য এই বে, মাননীয় মনের উপর 
বহিঃ প্রকৃতির ক্রিগ্বাজনিত যে উত্তেজন, তাহাই রূপান্তর পরিগ্রহে ইহসংসারে 
ধর্ম আকারে প্রকটিত হইরাচে। শুক আধিভ্তোতিক দু দাবা বহিঃ- 
প্রকৃতিকে পরীপ্গা কৰিলে, এইরণ কতকট! অন্ত হওয়ারই কণা বটে; 
কিন্ত আধ্যাত্মিক দৃ্িতেও যাহাত্া বহিঃ শ্র্কৃতিকে আলোচনা করিয়াছে, 
তাছা”। জানে দেমানবীয় অন্তঃপ্রকৃতির কন অংশ বা অন্গঃপ্রকৃতির যন্ত্র 
স্বরূপ কোণ বৃন্ত বিশেষ বা বৃত্তি সকলের কে ন ক্রিরা-ভি বিশেষ, ইচাদের 
কাহাকেই বখিঃপ্রক্কীতির 'নিক্ধাণ করিবার ক্ষমতা নই; কেবল থা সম্ভব 
আহারীয় দানে তাহাদিগকে স্কুরত ও বর্ধিত ষাত্র করিতে সক্ষম হয়। 
অতএব নহিঃপ্রকাত যে কোন আকারে বা গ্রকারেই হউক না কেন, 
ধঙ্মপদাথেধ মূল কারণ এরূপ হইতে পারে না, ব' নিমিত্ত কারণ৪ নহে, 

উর্দমাত্রায় কেবল মাত্র সমবায়ী কারণরূপে গাঁণত হইতে পারে । 
অনেক পধ্যটক দেশ দেশান্তর পরিভ্রমনাত্তে সংব'দ আনিয়। দয়াছে যে, 
এমন অণভ্যঞ্জাতিও জগতে অনেক আছে, বাহাদের ধঙ্খধারণ! একেবারে 
নাহ। একথার অর্থ খড় একট! বুঝি উঠা যায় না। কারণ, যে ধর্ম 
পদার্থ মনুষ্য প্রক্কাতর সহিত জড়িত, অথবা! মনুষ্য গ্রকৃতিই যাহা; মনুষ্য 
আছেঃ তাহা নাই, একথা কেমন যেন অসম্ভব ও অসংল্গ্র বলিয়া বোধ 
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হয়। এই পর্যাটকদিগের কথার অর্থ কি, তাহা বুঝিতে হইলে, তাহারা 
ধর্্ অর্থে কি পদার্থ বুঝে আগে তাহা পরীক্ষা! করিয়! দেখা উচিত। এক্ষণে 


এই পর্যযটকদিগের নিজের ধর্দধারণা কি, তাহ! পরীক্ষা করিলে দেখা যায় 
যে, সাধারণত লোকাভীত কোন চৈতন্যে বিশ্বাসের নামই ইহাদের মতে 
ধর্্ম। কোন পর্যাটক এমনও আছে যে খৃষ্টানী মতের দ্বার! চিত্রিত রূপ 
ঈশ্বরের নামাদির পরিচয় নথাম্ম আছে, তাহাই ধর্ম নতুৰ! ধর্মশূন্তত]। 
পর্যাটকদিগের এই বিন্ভক্ল বিশ্বাস হেত দেখা যায় দে, কোন পর্যটক বা 
প্রথমোক্ত গ্রকারের স্কুল বিশ্বাস প্রণোদিত হইয়1, কোন গরিব অসভ্যজাত্তির 
বিশ্বাস বিশেন দৃষ্টে, তাহাদিগে ধর্শধারণার খ্যাতি প্রদান করিয়াছে ' কেহ 
বাআবার সে বিশাসে দ্বিতীয়বিধ স্রজাতীয় বিশ্বাসের সাদৃশ্ত না দেখিতে 
পায়, সে সামাক্ক খ্যতি টৃকুও একেবারে উড়াইয়া দিয়াছে । যেস্থুট 
প্পাদ্রি দর্রিজার ইহার এক দৃষ্টান্ত স্থল। উন্কঃ পাদ্রি বলিতেছে যে, 
আঁবিপোণ নামক অসভ্য আমেরিকদিগের মধ্যে কোন ধর্ম নাই এবং 
ঈশ্বর বিষয়ক কোনরূপ ধারণানই অস্তিত্ব নাই। অথচ কিন্তু আবিপোণের! 
বলিয়। থাকে যে, হাহাবের একজন মার্দ পিতা আছেন ; এ আদ পিতাকে 
তাহারা সাধারণত পিহানহ নামে অখ্যাত করে। পিভামহ এখন সপ্ত 
নক্ষত্রে (অর্থাৎ কৃত্তিকা মণ্ডলে ) বাস পূর্বক, সন্তানগরণের অর্থাৎ আবিপো*- 
দিগের শুভাঙ্গভ নিরীক্ষণ করিয়! থাকেশ। যে যে র্লত্ততে উক্ত নঙ্গ 
মণ্ডল অস্থমিত থাকে, তখন পিতাঁনহ পিড়ীত হইয়াছে বলিয়া! আবিপোণের 
অনেক শোক প্রকাশ করে; আবার ইংরেজী মে মাসে যখন নক্ষত্র মুলে; 
পুনরুদয় হয়, তখন পিহামহ দর্শনে মহাহর্ষে হর্যান্বিত হয়। দক্রিজকারে 
্ব্ীয় ঈশ্বর 'আর আহিপোণদিগের পিতানছ, এ ছুয়ে বস্থত প্রভেদ কি 
প্রভেদের মশো ঈশ্বরটি ইউরোপীয় সভ্য, আর পিতামহটি আমেরিক অসভা 
অথচ, এই দত্রিজফারের কথ বিশ্বাস করিতে হইলে, আবিপোণদি 
কোন ধর্দ্ধারণাই নাই; তাহারা একেবারে ধর্দশুন্য মানব ! 

ফলত, ইহ! একটি অথগুনীয় স্বততঃসিদ্ধ মত্য যে মালব ত্রমো তি ৭: 
ধত হীন-অবস্থারই হউক ন! কেন, ধর্ম ছাড়! মানুষ হইতে পারে না এবং ধ 
পদার্থ যাহ! তাও বহিঃ প্রকৃতির কোন ক্রিয়া বিশেষের দ্বায়! ক্ষ 
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উৎপন্ন হয় না। কিন্ত এক্ষণে জিজ্ঞাসা যে ধর্ম বস্তত পদার্থটা! কি ?-- 
অন্ত উত্তর দিবার পুর্বে, পৃথিবীতে প্রচলিত প্রধান প্রধান ধর্ম্মতত্ব সকলে 
কি শিক্ষা দেয়, অগ্রে তাহার কিছু আলোচন! করিয়া! দেখ। কর্তব্য। 

প্রথমেই পার্শিদিগের ধর্মের আলোচনা কর! যাউক। অহুরমজ্গ 
পবিভ্রাত্বা এবং অঙ্গ মৈন্ন অসদাত্সা। উভয়ে নিত্য সংগ্রাম; যেখানে 
অন্রমজ্দ দর্গরচন! করিতেছেন, সেই খানেই অঙ্গ মৈন্থ নরক রচন! করিয়া 
থাকে, ইত্যাদি। ফলত, জেন্দ-মবস্তার দেবতন্ব ও ধর্ম্ৃতত্ব এই যে, অহর- 
মজ্দ ও তাহার দলবল সহ, অঙ্গ মৈনু ও তাহার দলবলের নিত্য সংগ্রাম 
এবং মাঝে পড়িয়া, তাহার মধ্যে মান্তষের প্রাণ লইয়। টানাটানি। এজন্য 
অছরমজঈদের আদেশে, মানব এ সংসার ক্ষেত্রে অবিরত যজ্ঞাদ করিবে, 
যদ্বারা অসবায্সাসহ সংগ্রামে সদাস্বাগণ বলিয়ান হইতে পারে এবৎ মানবও 
তদ্বারা সদাত্বাগণের প্রীতি সাধনে শ্রেরঃ লাভ করিতে সক্গম হয়; অপঞ, 
পবিত্র* সাধন দ্বার! এবং কুকুরের সাহ্াযোও,) অসদস্মাগণ হইতে মানব 
আপনাকে রক্ষা করিবে। পার্শি-ধন্ধে কুকৃর, হিন্দ্র গরু অপেক্ষা, সহত্র 
গুণে পুজনীয়। বেন্দিদাদের ত্রয়োদশ ফার্গদদ, কেবল এই এক কুকুর 
মাহাত্মেই পরিসমাপ্ত হইয়াছে । কুকুরকে কেহ হুত্য] করিলে, হাহার আর 
নরক ভইতে নিস্তার নাই? কুকুরকে মন্দ খাদ্য দিলে, গ্রথম শ্রেণীর 
সন্ত্ান্ত গৃহপতিকে মন্দ খাদ্য দান করিলে যে পাপ হয়, সেই পাপের পাপী 
হইতে হইবে। যাউক, এক্ষণে পার্শি-ধর্ষ্ের চূড়ান্ত শিক্ষা ও ফল কি, 
তাহা দেধা বাউক। এ সম্বন্ধে অষ্টম ফার্গর্দে, জরতুস্ত্রের প্রশ্নোত্তরে 
অহুরমজ্দ বলিহেছেন,স্্যে কেহ মজ্দের শাসন প্রতিপালন করিয়া 
পবিত্রতা সাধন পূর্ধ্বক, অঙ্গ মৈন্ হইতে আত্মরক্ষা করিয়া চলিতে পারিবে, 
দেই তাহার অনুগ্রছের পান হইয়া, মজুদ লোক অর্থাৎ স্বর্গ লোকে গমন 
করিতে সক্ষম হইবে। 

ষ্ীয় ধর্থের মূল তন্ষে উহা, পার্শি-ধর্শস্থ সদাত্মা সহ ভসদাত্বা সংগ্রাম 
বিষয়ের রূপান্তর মাত্র। তছভয় সংগ্রামের মাঝে পড়িয়া ম!নুষের প্রাণ 
লইয়া তেমনই টানাটানি; ঈশ্বরেরও তখাবিধ আদেশ, যে কেহ শয়তান 
বিমুখ ও ঈশ্বর প্রমুখ হইবে, সেই জর্গ রাজ্য অধিকারে সক্ষম হইতে 
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পারিবে। পার্শি ধর্মে আত্মপবিত্রতা ও শৌচ সাধন একান্ত আবশ্যক ; 
কিন্ত এধন্ম্ে তদপেক্ষা আরও একটু বেশী স্থুবিধা দেখ! যায়, অর্থাৎ 
ৰরাতে মুক্তি! অপবিত্র হউক, পাপী হউক, ষ্টের উপর নির্ভর ও 
ভাহার উপর বরাত দিতে পারিলেই মান্য মুক্ত হইতে পারে। ফলত 
বরাতে মুক্কিই এ ধর্ম্মের এক মাত্র পন্থা; যেহেতু এমনও শাসন দেখ! ঘাস্স 
যে, মানব যতই জ্ঞানী, যতই পবিত্র ও যতই নী'তিশীল হউক, খাষ্টের উপর 
বরাত ব্যতীত কখনই তাহার উদ্ধার হইবে না; নরকে তাহার যাইতে 
ফইবে, নরকও আবার অন্স্ত নরক! মোটের উপরে এ ধর্মের সার কথা 
এষ্ট সে, খুষ্টের উপাসনা ও আন্গত্য করিলেই ধর্মের মুখ্য উদ্দেশ্ট সাধন কর! 
হইল। এষ্টের কণিত নীতিগুলি পালন না! করিলে বই্শিষোরও তাহাতে 
প্রন্যব্যয্স না ঘটে এমন নহে, কিন্ত নরকে ফেলিয়া বার কয়েক মারপিট 
সাজ শান্তি করিলেই সেজন্য, যে কিছু পাপ তাহা কাটিয়া যাটবে ও পাস 
এরূপে পণ্যবান হইয়] দ্র্গে যাইতে পারিবে। কিন্ত নীতিব্যতিক্রম জন্য 
এ সাজা টুকুও হইবে,কি তাহাও খৃষ্টের বরাতে বিনা শান্তিতে কাটিস্বা 
যাইবে, তাহা লইয়াও আবার মতভেদ আছে। খৃষ্টান মহাপাপী হইলেও 
সে উদ্ধার হইবে, অনন্ত স্বর্গে স্থান পাইবে; আর অধুষ্টান মহাসাধু হইলেও 
সে উদ্ধার হইবে না, অনস্ত নরকে তাহাঁকে যাইতে হইবে । এক বৃষ্ট 
নামের উপর বরাত দেওয়া ন1 দেওয়ার এতই তারতমা। কি উদারতাপূর্ণ 
মধুর ধর্ম, কি মধুর তত্ব । অন্তত খৃষ্ট শিষ্যের! এইরূপ বিশ্বাস করিয়া! থাঁকে। 
ফলত, অধৃষ্ঠান সাপুর অপেক্ষা ঝ্ৃষ্টীন পাপীর ভাগ্য মে অপরিমিত 
গুণে ভাল, তাহা! আর বলিবার আবশ্যক রাখে ন।। 

মহক্গদীয় ধর্ম আবার সৃষটীয় ধর্মের রূপান্তর । এখানেও বরাতে যুক্তির 
ব্যবস্থা, কিন্তু তত নহে; এখানেও যে কেছ মহম্মদকে স্বীকার করিবে, 
সেই ন্বর্গে যাইতে পারিনে ; যে কেছু করিবে না, মে যাইতে পাইবে না; 
তদর্থে সাধু অসাপ্‌5দ নাই। গ্রাভেদ এই, খষ্টানের পাপ, প্ষ্টের উপর বরাত 
দিলেই ক্ষমিত হওয়ার সস্তাবনা, আর শান্তিভোগ করিতে হবে না ; মুসল- 
মানের পাপ কিন্ত সেরূপে ক্ষমাযোগ্য ছইবে না। পাপের জন্য মারপিট প্রভৃতি 
নান! প্রকার শাস্তি নরকে হইয়া যাইবার পর পাপ কাটিয়া গেলে, তখন 
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মুসলমান ম্বর্গে গিয়া মদের পুকুরে, সোণার ঘ্বরে, পরির মলে আমোদ 
আহলাঁদ করিতে পাইবে। যতই সাধু হউক,ষে কেহ মুসলমান নহে, সে 
নরকে যাইবে; আর যতই অসাধু হউক, যে কেহ মুসলমান, সে সাজা 
শান্তিভোগের শেষে অবশ্যই ত্বর্গে যাইতে পাইবে। খুষ্টীয় অপেক্ষা, 
মহক্গমদীয় নীতিমার্গ পৃথিবীতে ঘদৃচ্ছা। সুখ ভোগ বিষিয়ে কিছু বেশী 
উদার । 

আর নূতন হইয়"ছে আমাদের ব্রাহ্মধর্ম। উহার মূলতত্ব এবং অনুষ্ঠান 
কি, তাহ! এখনও ভাঁল করিয়া বুঝিতে পারি নাই। কৈশবীদলে একা কেশব, 
সাধারণ দলে সবাই কেশব। ন্যাঁড়ার আলখের। গোচ, সাত জায়গার সাঁত 
টকরা তালি সংগ্রহ্থের দ্বারা গ্রথিত নীতি মাত্র বিধায়ক কতকগুলি বচন গ্রন্থি 
ইহার শান্ধ ৷ যে সাত্রে পরিধেয়াতে কোমরে বাঙ্গালির কাপড় তদ্বপরী ইংরেজী 
প্যান্টালুন, গায়ে পার্শিকোট, মাগায় মুসলমানের পাগড়ি, ইত্যাদির একর 
সমাবেশ; সেই তৃত্রেই এ অপূর্বব শানে উৎপত্তি। প্ররূত সভ্য হইলেই 
প্রকৃত গুণ গ্রাহি হয়, প্রকৃত গুণ গ্রাহি যে সে মধুকরের ধর না পাইবে 
কেন সেই অপূর্ব মধুকর চরিতে, ফলে যাহা এখন দেখ বায়, তাহ! এই 
ঘে, যে কেহ স্বজাভীয় রীতিনীতিকে দূষিত ভাবিষ্বা তাহাকে মর্খান্তিক ঘ্ণা 
নর্কাক বিজাতীয়ের অনুকরণ করিতে পারিবে; যে কেহ পৌত্তলিকতা', 
বিশেষ হিন্দুপর্মেরে বিপক্ষে অকপট বিরুদ্ধাচরণ করিতে পারিবে ) এবং যে 
কেহ খুষ চোখবুজ্িয়া উপাসনা করিতে পারিবে, সেই ঈশ্বরের বিশেষ 
প্রীতিভীজন হুইবে। উপাসনা ও অনুষ্ঠান প্রণালী/ত প্রামই খৃ্টীয় প্রণালী 
ও রীতি ও নীতি এবং মতি গতি অনুরুত হইয়া থাকে !--মধুকর চরিতের 
নিয়মই এই! কিন্ত ইহছাও প্রাকৃতিক নিয়মে অনিবার্ধা। বাধা ঘোঁড়। 
ছাড়া পাইলে, যথা স্থির হইবার পৃর্সে, আগে এক নিশ্বাসে এক লাফে 
মাঠ পার হইয়া থাকে; কেহই তাহাতে প্রতিবন্ধকতা করিতে পারে না। 
বহুদিনের উপধর্ত্ম দলিত হিন্দুসস্তানের উহা সেই একলাফে মাঠ পারের 
পরিচয়। | 

বৌদ্ধধর্ম এ সকল গুপি হইতেই স্বতন্ত্র। বৌদ্ধের| ঈশ্বর বা আদি- 
কর্তা মানে না। অনন্তকাল হইতে এই বিশ্বের স্থিতি এবং অনস্তকাল 
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ইহাতে মানবের গতাগতি। এই মানবের মধ্যে যাহার! আধ্যাত্মিক 
তির দ্বারা চরম উৎকর্ষ ও দেবত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন, তীহারাই উৎকর্ধের 
পরা ভেদে বৌধিসত্ব ও বুদ্ধ। বুদ্ধ জন্ম মরণের অতীত) বোধিসত্বকে 
“এখনও জন্মগ্রহণ করিয়া! বুন্ধ-অবস্থা লাভ করিতে হইবে । বুদ্ধগণ জীবনাস্তে 
নির্বাণ প্রাপ্ত হইয়া, নিশ্চেষ্ট রূপে নিত্যানন্দে অনন্তকাল নিমগ্র হইয়! 
থাকেন৷ বোধিসন্বগণ যুগে যুগে পৃথিবীতে বুদ্ধরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া স্থপথ 
প্রদর্শনের দ্বার। মানবকুলকে উদ্ধার করেন। বৌদ্ধশিক্ষণ এরূপ,_এ জগতের 
আধিভৌঠিক তাবত পদার্থই ক্ষণিশ্ত এবং তাহারাই যাবতীয় ক্লেশের 
কারণ 'ও তাহার উপাদান শ্বরূপ) 'অতএব তাহাতে আশক্তি পরিত্যাগ 
পূর্বক, ধে সকল সুনীতি, সতন্দিয়া ও জ্ঞানের দ্বারা আম্বার পুষ্ণত! 
সাধন হইতে পারে, তাহারই অনুষ্ঠান সর্বদা কর্তব্য। মানবের এই 
আধ্য]ুত্মিক উন্নতির চরম ভাব ষতদিন পর্যন্ত সাধিত না হইবে, ততদ্বিন 
তাহাকে নিশ্চয় পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করিতে হইবে, এবং প্রতি জন্মে 
জন্মান্তরীণ কর্মনুত্র সকল তাহাকে পরিচাপনা করিতে থাকিবে। অপ- 
কর্শোর দ্বার! অর্থাৎ যাহার বেরূপ আধিভোতিক প্ররুতি প্রবল হইয়া! উঠে, 
সে সেইরূপ অধমজন্ম পরিগ্রহ করিয়া, অধোমুখে গ্রতি করিতে থাকে । 
উপরে যে কয়টি ধর্মের প্রকৃতি বিষয়ে আলোচন! কর! গেল, সেই. 
প্রকৃতির অভিপ্রায় মন্ু্যের জীবন কার্ধ্য সম্বন্ধে কিরূপ বর্তে এবং তন্বারা 
মহুষ্য-আত্মার ভাবী পরিণাম কতদূর অনুমিত হইতে পারে, তাহা একটি 
উদাহরণের দ্বার দেখাইতে চেষ্টা করিব। চোর আদালতে দোষী সাব্যস্ত 
হইল কিন্তু, চীন দেশে যেমন আছে, পিতার হইয়! পুত্রে দণ্ড গ্রহণ করিতে 
পারে, সেইরূপ আর একসন আসিয়া চোরের পক্ষে দণ্ড গ্রহণ করায় চোর 
সাধু হইয়া ঘরে গেল) ইহাই ব্য ধর্শ। খ্ষ্টশিষ্যের চরিত্রও তদনুরূপ, 
অন্ততঃ আমরা যতটা দেখিতে পাই বা শুনিতে পাই। চোর চোর বলিয়। 
সাব্যস্ত হইল, মহক্গদ ওকালতি করিলেন, কিছু শান্তি হইল, চোর তখন 
দাধু হইয়৷ ঘরে গেল; আর কোন দোষ নাই, উকিলের সঙ্গে একাসনে 
ধসিতে পাইবে ; ইছাই মহন্ষদীন্ব ধর্্ম। চোর চোর বলিয়া সাব্যন্ত হই- 
তেছে না, চোরও কাদে আদালতও কাদে; ইহাই ত্রাহ্ষধন্ম। চোর শান্তির 
] 
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ভয়ে চুরি করিল নাঁ, ইহ! পার্শিধর্ম। চোর উপদেশ ও শিক্ষাপ্ডণে এমন 
জ্ঞানমার্গে উঠিল, যেখান হইতে চুরিতে রত হওয়া তাহার প্রকৃতির বিপরীত, 
ইহাই বুদ্ধধর্ম। ইহার উপরেও উচ্চ ধর্ম্মতত্ব প্রকটি'ত হইয়াছিল, কিন্ত অনথ- 
সত হইবার জন্ত তাহ। এপর্য্যস্ত কেবলমাত্র কাল প্রতীক্ষা, করিয়া আসিতেছে। 
সে উচ্চধর্মব--যথায় চোর জ্ঞানমার্গবশে কেবণ চুরিতে প্রবৃত্তি শৃন্ত হইক্সাই 
ক্ষাত্ত হয় না; অধিকন্ত চুরীর বিপরীতে, নিজের যথাসর্ধস্ব দানে জগতের 
হিত সাধনার্থে ব্যাকুল হয়। কিন্তু জে ধর্ম কোথায়? টিকি তিলকধারী 
অধুনাতন হিন্দুস্তান যেন তা বলিয়া ভাবিও ন! যে, সে উচ্চ ধর্ম্মতত্ব তোঁমার 
দ্বারা আচরিত বা উপরোক্ত অপরাপর ধর্মধধারী অপেক্ষা তুমি শ্রেষ্ঠ। 
উপরোক্ত ধর্ম্মধারীরা যদি একণডণ দোষ ছষ্ট হয়, তাহ! হইলে তুমি দোষদুষ্ 
শতগুণ, ইহা! নিশ্চয় জানিবে। তাহাদের তবু একট যেমন হউক ধর্শ 
আছে? কিন্ত তোমার ? তুমি নামে হিচ্ু বটে কিন্ত তোমার না ধর্ম হা কর্ণ, 
তোমার ধর্ম কর্ম উদর পূরণে ও প্রবঞ্চনে । 

ভাল কথা, এখনও আমাদের হিন্দু ধর্মের বিষয় আলোচনা কর! হয় 
নাই। জমগ্র হিন্দুর আচরিত ধর্ম এবং অবলম্থিত শাস্ত্রের বিষয় আলোচন। 
করিতে গেলে, অবশ্তাই বলিতে হয় এবং মুক্ত কণ্ঠেও বলা যায় যে, এ জগতে 
ধর্ম নামের ছায়াম্ম যথায় যথাস্ম যা! কিছু বিভৎস, অসংলগ্ন, ঘ্বণিত, অসম্পূর্ণ 
হান্তাম্পদ, ইত্যাদি ইত্যাদি আছে, তাহা। ষমস্তই একাধারে, এক সহস্র গুণে 
এই এক হিন্দু নামধারী বিশাল ধর্ম্মবিস্তারের মধ্যে দেখিতে পাওয়! যায় 
সে পর্বে দেখিবার জন্য ফোন খেদই থাকে না। কিন্তু এক পর্বে যেমন এই 
অসৎ দৃশ্য দেখিবার পক্ষে কোন থেদই থাকে না; সেইরূপ হিন্দৃধর্টের আ; 
একপর্ধ, আর একদিক আছে, যে দিকে আবার তদন্ততর দৃষ্ঠাগুলি তদ্র? 
সহত্্ গুণে দ্বেধিবার পক্ষেও কোন প্রকার খেদ থাকিবার সম্ভাবনা নাই 
সেই দিক, সেই পর্ব, যথায় চোর জ্ঞানমার্গবশে কেবল চুরিতে প্রবৃত্তি 
শুন্য হইয়াই ক্ষাত্ত হক়্ ন1) চুরীর বিপরীতে, নিজের যথাসর্বস্ব দানে জগতে: 
হিত সাধনার্থে ব্যাকুল হয়। কিন্ত কোথায় সে ধর্মতত্ব, কোথায় সে ধর্ণ 
শীল্ত্, _বেছবিদ্যা ব! বেদবিদ্যামধিত সারদ্বরূপ ভগবদশগীতা। ৷ 

এখানে বরাতে মুক্তির ব্যবস্থা নাই, অধবা শাসন ভয়ে কুকর্্মবিরথ 


ৃ ষানবীয় ধর্মা। ৫১ 


হুইলেও মুক্তি নাই, অথবা কেবল কানাকাটি উপাসন! প্রভৃতি করিলে 
যুক্তি হয় না। চামারকে ধৃইয়! পুছিয়া উপযুক্ত বন্ত্ালঙ্কার পরাইয়া! রাজাসনে 
বসাইতে পারিলেই সে রাজা হয় না। দেদে। খেঁদো কালু ঘেসুড়েকে 
যদি মহচ্গদীয় স্বর্গস্থ সোনার ঘরে পনির মহলে বসাইয়া দেওয়া যায়, তাছা 
হইলে কালুসেখ বা কি করে, পরিই বা কি করে,_-না জানি কি অপূর্ব দৃশাই 
বা অভিনীত হয়! অধুনাতন খৃষ্টশিষ্যগণাঘদি বিশুর বরাতে সর্গে যায়, তবে 
না জানি স্বর্ণ কি অদুত স্থান! ফলত; প্রকৃত রাজা হইতে হইলে, আগে 
রাজোচিত গুণজ্ঞান লাভের আবশ্ঠ ক। অতএব মুক্তি কিরূপে হইতে পারে 1 

গীতা বলিতেছেন, জ্ঞানে-_ 
র “নহি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্যতে 1” 

কেন? 

৬ “অপি চেদ্দসি পাপিভ্যঃ সর্ব্বেভ্যঃ পাপকৃত্তমঃ | 
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যেহ্ছেতু তুমি যেমন পাপিই হওন। কেন,জ্ঞানের এমন ক্ষমতা আছে যে, সে 
কটাক্ষে তোমাকে তাহা হইতে উত্তীর্ণ করিতে পারে। 

এ সংসারে মানবে পাপন্পর্শ হয় ছুই প্রকারে, এক আধিভৌতিক অপর 
আধ্যাত্বিক। কৃত অপকর্ম আধিভৌতিক পাপ, ইহ! ইহ জগতেই আধি- 
ভৌতিক প্রায়শ্চিত্ত সু আধিভৌতিক সংসারে হরণ পুরণ হইয়া যাক; 
অতএব উহা এই সংসারের বিষয়, সুতরাং উহাতে তত আসে যায় না, 
আসে যায় যত আধ্যাত্মিক পাপে। আধ্যাত্মিক পাপ লোকান্তর, সংসারাস্তর, 
সর্বাত্রই অনুগমন করিয়া থাকে। অতএব বাঞ্ছারাম, বিবেচনা! করিয়া 
দেখিলে, প্রকৃত পক্ষে অপকর্্মকে পাপ বলে না) পাপ বলিতে হয় অপকর্ম 
প্রবর্তক স্বভাব বা অন্ঞানকে। জ্ঞানের উদয় হইলে, সেই স্বভাব এরূপ 
উন্নীত ও পরিবর্তিত হইতে পারে, যাহাতে আর অপকণ্ম প্রবর্তনার 
সম্ভাবনা হইতে পারে না। স্থতরাং যেমন আলোকের উদয়ে অন্ধকার 
নষ্ট হইয়। থাকে, যেমন সংলগ্ন মল জল দ্বারা ধৌত হইলেই মলশুন্যতা 
উপস্থিত হয়, সেইকপ জ্ঞানের উদয়ে অজ্ঞানরূপ পাপের ক্ষণমাত্রে সম্পূর্ণত 
ধ্বংস হয় এবং এই জন্যই, সর্বাপেক্ষা! মহাপাপ্ট হইলেও জ্ঞান, প্রবন্থরূপেৎ 


৫২. মণিহারী । 


তাহাকে উদ্ধার করিয়াথাকেন। জ্ঞানোদয়ে পূর্বকৃত পাপের জন্যও আর 
প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয় না, যেহেতু পর জ্ঞানোদয়ই তাহার প্রায়শ্চিত্ত । 
কিন্ত এখন কথা হইতেছে যে, কেবল জ্ঞানের দ্বারাই কি মুক্তি হয়? 

তাহা হইলে বৌদ্বধনূ্মকে ও সম্পূর্ণ বলিলাম না কেন? ফলতঃ তাহা হয় না। 
জ্ঞানেতে পাপ নষ্ট হয় বটে, পাপ নষ্ট হইলেই যে জীবনের উদ্দেশ সিদ্ধি 
হইল এবং মুক্তি হইবে, তাহা হয় না । মলযুক্ত হওয়ায় কর্ম্ধন্ত্রের বিকৃতি হেত 
যে বিকৃত কর্্দোৎপত্তির সম্ভব ছিল, জ্ঞান দ্বারা মানবরূপী কর্মব্যস্ত সেই মল 
মুক্ত হইয়া, তাশ্! নির্মলতা মাত্র প্রাপ্ত হয় । তাহার পরে তবে আবার 
কি করিতে হক্স ?-- | 

“তম্মাদজ্ঞানসভৃতং হৃতস্থং জ্ঞানাসিনাস্মনঃ । 

ছিট্তিনং সংশয়ং ঘোগমাতিষ্ঠোত্তিষ্ঠ ভারত ॥% 
জ্ঞান হার অজ্ঞানকে বিনাশ করিয়া সংশয় নিরসন পূর্বক, কেবল কর্ণ 
করিবে, কেবল কর্ম করিবে । উহাই উদ্দেন্ত, উ্ধাতেই সার্থকত1। ' কিন্ত 
কিরূপে কর্ম করিতে হইবে,_- 

“্যন্ত্েক্রিয়াণি মনসা নিযম্যারভতেহর্ভুম। 

কর্শেন্্িয়ৈঃ কশ্মযোগমসক্তঃ স বিশিষ্যতে ১, 

ইছারই নাম, কেবল চোর হওয়া হইতে বিরত হইলে চলিবে না; নিজের 

যে সর্বস্ব আছে, তাহাও জগতহিতে বিতরণ করিতে হইবে এবং করিতে 
হইবে স্বীয় প্রকৃতি ও নীতির বশবর্তী হইয়া; যেহেতু তদ্িরীতে যাহা 
কিছু কৃত হয়, তাহা বিরূপ হইয়া থাকে। এনিমিত্তই পুনশ্চ এবস্ৃত 
উত্ক,__ 

“শ্রেয়ান্‌ স্বধর্মো বিগুণঃ পরধর্্াৎ স্বনুঠিতাৎ। 

স্বধন্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্নো ভয়াবহঃ ॥৮ 
এক্ষণে এই কর্মের সমান্থার এবং ফল ?-- 

“্যতঃ প্রবৃত্বিভরতানাং যেন সর্বমিদং ততম্‌ । 

স্বকর্ম্মণা তমভ্যর্চ সিদ্ধিংবিন্দতি মানবঃ ॥* 
যিনি সর্বময়, যাহা হইতে ভূত সকলের ম'তগতি শক্ত্যাদি প্রবর্তিত হইয়া 
থাকে, মানব স্বীয় স্বীয় মতিগতি শক্ত্যান্থরূপ কন্মাটরণের দ্বারা, সেই কম্মবরূপ 


মানবীয় ধর্ম । ৫৩ 







পাসনা ও উপকরণে তীহার অর্চনা] করিলে, সিদ্ধি লাভে পরমপদ প্রাপ্ত 
র।_ ইহাই মুক্তি এবং এরূপেই মুক্তি পদার্থ সাধ্য; নতুবা তাহা বন্াতে 
লি দ্ধহয় না, শান্তিতে হয় না, ভয়্বিরত-ভাবে ছয় না, কারাকাটিতে হুয় না, 
রা কেবল জ্ঞানেও হয় না ! 

টু উপরে যেরূপ পদর্শিত হইল, তাহাতে বেন আগে জ্ঞান পরে কর্ণ) 
৬, তঃ ঠিক ভাহা নহে। জ্ঞান হইতে কর্মোৎকর্ষ, কর্মোৎকর্ষ হইতে 
রানের উত্তর বিকাশ ; এইরূপে বীজরৃষ্ঈবৎ পরস্পর পরস্পরের কার্ধ্যকারণত্ব 
্াবসম্পন্নরপে, নস্কোৎকর্ধ পথে উভয়ে প্রধাবিত হয়। শৌচ পবিত্রতা 
রদ সে পথের নিয়ম মাত্র; অনব্ধিত ভাবে তাহাদের কোন মুল্য নাই 
বং বর্গ অপবর্গ উভয় সাধনেই তাহারা অপট্‌। অধুনাতন হিন্দুধর্খর- 
যবসায়ীর নিকট এই অনধ্বিত শৌচ পবিত্রতা্গি ধর্্মবিষয়ে_1য় একমাত্র 
শ্বিল স্বরূপ হইয়া! দীড়াইয়াছে ! 

: অতঃপর ধর্ম কাহাকে বলে ?--প্রতি মানবে জ্ঞান, প্রকৃতি, নীতি, এ 
তিনের সমষ্টিরপ, যাহা সেই মানবের আচরিত কন্মের “আদি” এবং ৭ঁনমিত্ত' 
ভয় কারণ স্বরূপ হয়, তাহাকেই ধর বলা বায়। এতদ্বিষর পরপরিচ্ছেদে 
বে আলোচনা কর! যাইতেছে । 








খ্‌ 

আত্মবোধ বিষয়ে তঞ্জজজ্ঞাত্ যাহার। তাহাদের, আত্মবোধ সন্বস্ধে 
তক্িছু প্র আছে, তাহার দধ্যে এ সর্বাপেক্ষা গুরুতম, অর্থাৎ 
নব |ক জন্য এই পৃথিবীতে আলিয়াছে ? যদ বল! যায় যে, মানব আপন। 
ইতে আইসে নাই, অ্রষ্। তাহাকে প্রেরণ করিয়াছেন; তবে আবার 
রা, ক জন্ত অষ্ট। মানবকে এই পৃ ধবীতে প্রেরণ ফ:এএ,ছেন ? কর্ণ 
ভার অবস্ঠই কোন প্রয়োজনসিদ্ধিকপ উদ্দেশ্ত না থাকিলে কণ্ হয় না; 
নব স্বয়ং এবং তাৎ্,র ইহলোকে প্রেরিত হওন, এ উভয়ই শ্রষ্টার করব 
| অঠএব আবার জিজ্ঞান্ত, অঙ্টার কর্ন স্বরূপ মানব, কি হইয,ৰ। 
' করিয়া, অর্টার কোন প্রয়োজন বিশেষ সে পুরণ করিতেছে ? কি বলিবে, 
হারাম? আহার, বিহার! যতদূর বুঝিতে পারি, অস্ততঃ সাক্ষাভাবে, 
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ইহাত মানবের নিজের প্রয়োজন পূরণ) ষ্টার প্রয়োজন পুরণ ইহাতে 
হুইল কোথায়? আহার, বিহার, শয়ন, হুখে হউক দুঃখে হউক, উহাত 
নিজের শরীর, নিজের জীবন রক্ষা ও পোঁষপার্থে ; স্থৃতরাং উহার শরীর 

ষং জীবনের মাত্র প্রয়োজন পূরক বলিতে হইবে। কিন্তু শরীর এবং 
পা স্থষ্ট ও খানার প্রয়োজন পুরণার্থে, তাঁহার প্রয়োজন বি 
হুইল কোথায়? 

লোকোমো'টিব এঞ্জিনের ছাই ফেলিয়া, ময়লা ধুইয়া, পরিফার পরিচ্ছ 
সর্ধরূপে করিয়া, তৈলাদি দিয়া, যে কিছু তদ্বির করা বায়; তাহা এক্কিনকে : 


ণ 
ঙ 


বঙাবস্ায় রক্ষা করিবার জন্ত ) ক্থুতরাং সেই সেই কার্ধ্যকে এজিনের নিজ : 


প্রয়োজন পুরণ বলা যাঁয়। কিন্তু এঞ্জিন যাঁচার ও যে প্রয়োজনের জন্য' তাহার : 
সে প্রয়োজন পূরণ বলা বাইবে তখন, যখন চালক এঞ্জিনে টিমের উৎপত্তি! 
করিয়া, গন্তব্য পথে যখাঁকার্ধ্য তাহাকে পরিচালন! করিয়! লইয়া! ধাইবে। মান-: 
ৰের দেহও তথাবিধ যয্ম্বরূপ, আহার বিহারা্দি তৈল কয়লাদির ন্যায় উহাকে : 
বখাবন্ছায় রক্ষা) করিবার বিষয় ; সুতরাং ষে সকলকে দেহ ব! জীবনের নিজ: 


প্রয়োজন পুরণ মাত্র বল! যাক়। এঞ্জিনকে যথাকার্যে পরিচালন ছারা 


প্রয়োজন পূরণ শ্বরূপে,দেহ বা! দেহরপী ষনুষ্য জীবনের পক্ষেও, অবনত এমন: 


একটি বিশেষ প্রয়োজন পুরণ আছে, যাহা আহার বিহারাদির অতীত ভাবে 


অবন্থান করে। এঞ্জিনের চালকের হ্যায়, দেহ যন্ত্রের চালক মনুষ্য 
আত্মা স্বয়ং (চুনুষ্যজীবনের দ্বারা যখন অষ্টার যথানিয়োজিত প্রয়োজন সকল: 


পরিপূরণ হয়, তখন তাহাকেই মনুষ্য জীবনের সার্থকত। বল! যায়। 

এক্ষণে দেখা যাঁউক যে, মনুষ্য জীবনের সার্থকতা কিরূপে হইতে পারে। 
তাহা দেখিতে হুলে, অষ্টার অভিপ্রায় এবং প্রয়োজন কি, তাহা জ্ঞাত 
হওয়া কর্তব্য। কিন্তু অষ্টাকে না কখনও দেখিতে পাওয়া যায়, না কখন 
ভিনি তোমাকে বা! আমাকে এ সম্বন্ধে সাক্ষাৎরূপে দীঁড়াইয়া কোন উপদেশ 


প্রদান করিয়াছেন। কিন্তু তাই বলিয়া হাল ছাড়িয়া বসিলেও ত বসিয়া 


খাকিবার যো নাই; কালের কঠোর তাড়নায় অস্থির হইতে হয়। একটা 
কিছু করিতেই হইবে ;--যে কোন রকমে সে অভিপ্রায়, দে প্রয়োজন 
জানিতেই হইবে। ফলতঃ এ সম্বন্ধে তিনি সাক্ষাতে দাঁড়াইয়া কিছু 


মানবীয় বর্শা । ৫৫ 


্া বলিলেও, এরূপ তাবে আমাদিগকে তাহার অনুজ্ঞা জ্ঞাত হইতে দিয়াছেন 
যে, তাহা সাক্ষাতে দীঁড়াইয়া বলারই সমান। তাহার উদ্দেস্ত ও প্রয়োজন 
[কি এবং তিনি আমাদিগকে লইয়া ঝ। আমাদিগকে দিয়! কি করাইতে চাছেন, 
াহ জানিবার জন্য আমাদের বক্ষ্যমাণ ছুইটি উপায় আছে, এক যুক্তি 
প্রমাণিত অনুভূতি, অপর আগ্তধাক্য। 
| আপ্তবাক্য ছারা আমর! জানিতে পারি যে, আমাদের জীবনের সার্থকত! 
কর্খে। দেছে যতদিন মানসিক শক্তি সহ সমতায় দৈহিক শক্তি প্রবল 
থাকিবে, ততদিন সেই মিলিত শক্তি জাধা কর্মের দ্বারা জীবনের সার্থকতা 
সম্পাদন করিতে হইবে এবং বখন আবার সে শক্কির লোপ হইবে, তখন 
যতিধর্্ম অবলম্বনপূর্ব্বক ব্রহ্ধধ্যানে নিমগ্র হইয়া জীবনাতিবাহিত কারতে 
হুইবে। অর্থাৎ বয়সে, সাংসারিক ও সামাপ্িকতাকে অবলম্বন করিয! 
থাকিতে হইবে; বয়স গ্রতে পারলৌকিক সমাজে প্রবেশ করিতে হইবে। 
বল বাহুল্য যে এ উভয়ই কর্ম পন্থা; তবে কিনা কোন্‌ পন্থা, পাত্রভেদে, 
কখন এবং কিরূপ সঙ্গত বা অবঙ্গত, তাহ! বিবেচন। স্থল। সে কথার 
অবতারণায় এখানে তত আবশ্যক নাই। 

এক্ষণে যুক্তি প্রমাণিত অনুভূতির বিষয় দেখ! যাউক। এতদালোচনে, 
মূলস্থানেই আমরা এই একটি স্বতঃসিদ্ক অত্য প্রত্যক্ষ দেখিতে পে যে, 
এ মংসারে যাহ! কিছু সৃষ্ট হইয়াছে, তাহার মধ্যে কেহই অসার্থকের 
নহে; সকলেরই স্বত্ব স্বভাব অন্থসারে অনুরূপ সার্থকতা আছে এবং 
সুতরাং বলিতে হয়, সকলেই স্ব স্ব সীমান্ত মধ্যে শ্রষ্টার অনুরূপ প্রয়োজন 
সকল পরিপূরণ করিতেছে । সকলেরই ব্যবহার আছে, সকলেই মহাঁপ্র-. 
কৃতির মহাগতি ও পরিণতি পক্ষে সহায়তা করিতেছে ;-ইহাপেক্ষ! শ্ষ্টার 
প্রয়োজন পুরণের আর কি উৎকৃষ্ট এবং প্রত্যক্ষ নিদর্শন হইতে পারে। 
অতএব যখন কোন পদার্থকেই অসার্থক ও নিরর€৫ঘক হৃষ্টন্ূপে দেখিতে পাওয়! 
যাইতেছে না, তখন এই দেহ যন্ত্রে তিনি যে সকল শঞ্তিরাশি ও তত্লিয়ামক 
বুদ্ধিরাশি নিহিত করিয্াছেন, তাহাও সুতরাং অস্যার্ক ও নিরর্থকরূপে 
ঘেস্থষ্ট একথা কখন বলা যাইতে পারে ন1। প্রত্যুত যখন দেখ! যাই- 
তেছে যে, সে সকল শঞ্কির ব্যবহার না হইলে, তাহার! নান! অনর্থ উপস্থিত 
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করে; এমন কি "বাবহারেরর অতিরেক অবস্থায় যন্ত্রকে পধ্যন্ত ধ্বংস 
প্রাপ্ত হইতে হয়; তখন কাজেই বলিতে ছইবে যে, সে সকল শক্তির 
অবশ্য ব্যবহার এবং ব্যবহার হেতু সার্থকতা আতে এবং অন্যান্ত তাবত 
সৃষ্ট পদার্থের ভার, তাহাণাও অক্টার প্রয়োজন পুরপণর্থে নিয়োজিত ও 
নিয়মিত ; 
দেহ্যস্ত্রে যে শক্তি নিহিত আছে, তাহা দ্বিবিধ শারীরিক ও মানসিক। 
সে দ্বিবিধ শক্তিব প্রত্যেককে একক ব! উভয় সম্মিলনে চালনা করিলে, 
যে চালন ফল উৎপন্ন হয়, তাহাকে কর্ণ বলিয়। থাকে ; তাহাই কর্্ম। 
শক্তি সঞ্চালিত হওয়ার নাম কাধ্য, সেই কাধ্যফল যাহ তাহা! কর্। 
সর্বাত্রেই মহা'শক্তির ক্রিড়া !_-প্যা দেবী সর্বভূতেষু শক্তিরূপেণ সংস্থিতা .” 
এই বিশত্রক্ষাণ্ড সেই মহা শক্তির কর্মস্বরূপ ;-_ 
“হেতুঃ সমস্ত অগতাং ত্রিগুণাপি দোষৈ 
র্ঞায়সে হরিহরাদিভিরপ্যপার1। 
অর্বাশ্রয়াখি নমিদং জগদংশভৃত 
মব্যাককতাহি পশ্সম! প্রকতিজ্ঞমাদযা।” 
মার্শ স্বরূপ এই মহ! ব্রহ্ষাণড ব্রহ্ষাগ্েশ্বরের বিরাট দে এবং তিনিই 
উহার কর্তী। কর্মরূপী ব্রন্মাণ্ড। সমষ্টি কর্ম স্বরূপ); তদন্তগ্ৃতি অংশ, 
অশাংশ, ইত্যাদ হুক্ম স্থল যাবত শঞ্চিসাধ্য ভূতপরিণাম, তৎ্সমস্ত ব্যপ্ি কর্ম 
স্বারূপ--ব্যস্টি হইতে সমাষ্টর পরিণতি। গ্র যে নদীর মুছু জলতরঙ্গে এক 
একটি খালুকাকণ! আমিতেছে বাযাইতেজে; যুগান্ত পারে, এখানে ব! 
সেখানে যে পর্বত, পাথর বাযে কোন অপব্রপ স্প্টি হইবে, উহা! তাছারই 
এটৈক প্রাথমিক পর্দপ্প আয়োজন পিশেষ সাধন করিতেছে । এসংসারে 
ব্যষ্টি ও সমষ্টিই নিম এবং উততয্নেন্রই বুগপৎ একত্র সমাবেশ ,--এমন 
কোন সুক্ষ পদার্ঘই দেখিলাম না, যাহা ফলে সমষ্টিরপ নহে ; আবার এমন 
কোন সমষ্টিই দেখিলাম না থাহার অনস্তগর্ভে ব্য্টিক:পর বিদ্যমানত| . 
নাই। প্র।ত কর্ধে অনস্ত কণ্ম নিহিত এবং প্রত কর্ম আবার অনস্ত 
কর্মের অনস্ত অংশ ম্বরূপ। সামান্য বৈজ্তানিকেও ন৷ বলিয়া! থাকে, প্রতি 
পরমাণুকে অনন্ত খণ্ডে খণ্ডিত করিতে পার! যায়? অনন্ত পুরুষের কি অনস্ত 


তি 
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ঙ্ বৈচিত্র্য !_যে ব্যন্টি সহজেই অন্ত বোধক, তাহারও অনস্ত মুখে 
তি ) সমট্টিরও অনন্তমুখে গতি ;-- 
| "ত্বংবৈষণবীশক্তিরনস্তবীর্ধ্যা, 

বিশ্বস্যবীজংপরমাসি মায়]।” 
(পাতা নড়িতেছে, পোক। হাটিতেছে, তুমি আমি যাহা! করিতেছি. এ সকলই 
কর্ম ১ ব্যট্টি কর্ম, মহাসমন্টিতে মসয় তাহার পরিণতি সাধন করিতেছে । 
| জড় অজড় সকলেই সমষ্টি উদ্দেশে সেই ব্যট্টি সাধনে ব্যাপৃত, ইচ্ছায় অনি- 
চ্ছায়। কাহারও তাহাতে হেল! করিস! বসিয়। থাকিবার সাধ্য নাই। সবাই 
কর্মবান॥ কর্খ, কর্ম, _মহ্থাগ্রকৃতি তাহার গহনগঞ্তীর অনম্ত কুহধর 
হইতে অনন্ত বিশ্রুত শ্বরে মেই একই মাত্র চিৎ্কার, সেই একই মাত্র 
আদেশ করিতেছেন, - ক্্ম। কর্মেই উৎপত্তি, কর্মে স্থিতি, কর্ণ্েই গতি 
ও পাঁরণতি। তাবতোৎপত্তির একমাত্র প্রয়োজনই কর্ম ) -. 

“সহযজ্ঞাঃপ্রজাঃ সুষ্। পুরোবাচ প্রজাপতিঃ 

অনেন 'প্রসবি্যর্বমেষ বোহস্তিষ্ট কামধুক্‌ ॥ 
সমট্রিরূপ কর্মের কর্ত1 ঈশ্বর, ব্যষ্টিবপ কর্মের কর্ত! জড় অন্ধড় তাবত ব্যন্টি 
পদার্থ। স্বস্ব নিহিত শৃক্তি অনুরূপ কৃত কর্মের দ্বারা, প্রত্যেক ব্যন্টি- 
রূপীজীব জড়াদি স্থীয় স্বীয় উত্পন্তির সার্থকতা ও তদ্বারা অষ্টার প্রয়োন 
সকল পরিপুরিত করিতেছে। 

অতএব যুক্তি, অন্থভৃতি, সবর প্রকারেই প্রমাণিত হঠতেছে যে, কর্্মই 

যখন শক্তি মাত্রের এক মাত্র পরিণাম এবং শক্ত্যহিতে আর কিছুই যখন 
মানবে নিহিত হয় নাই; তখন অ্রষ্টাকর্তক মানবকে ইহলোকে প্রেরণের 
উদ্দেশ্য, মানবের দ্বারা কর্মের উৎপাদন করা এবং “সই কর্মের দ্বার অষ্টার 
প্রয়োজন পুরণ হওয়'। এখন ইহা বলিতে পার যে, যখন শক্কি চালন 
ফলই কর্ম এবং কর্ম্মই যখন মানবজীবনের উদ্দেশা, তখন কেবল আহার 
বিহারাদির দ্বারা জীবনের সার্থকত নহয় কেন 1--তাহাঁওত কর্মম। কেবল 
মাহীর বিহারাদি ব! আরও সামান্য শক্তি সঞ্চালিত ব্যাপারাদিরূপ কর্খ্বকেই 
পর্যাপ্ত বলিক্া! ধরিতাম, যদি তোমার শক্তি সকলও কেবল তদ্রপ করে 
পর্যবসিত হুইয়া যাইত। যখন দেখা যাইতেছে তাহা! হয় না, নিহিত 


৫৮ মণিহারী। 


শক্তির অতি অলাংশ মাত্রই তদ্দার চালিত হয়, তখন ইহাঁও নিশ্চয় যে, 
আহার বিহারাদির অভীতরূপী কর্ম ব্যতীত কখন জীবনের সার্থকতা 
হইতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ ইহাও দ্রষ্টব্য, আহার বিহারাদির দ্বারাত 
কেবল যন্ত্র রক্ষণ মাত্র হইল, কিন্তু বস্ত্র যেজন্যসে প্রয়োজন পূরণ হইল 
কোথায়? ফলঠঃ কর্ম যাহাই হউক, কর্ণের রাশি পরিমাণের ছার মনুষ্য 
জীবনেয় সার্থকতা ধরিতে হুইবে না; মন্থৃষ্যে যে সকল কর্ম্বশক্তি নিহিত 
হইয়াছে, তাহার নিয়োগ হইল কতখানি, সেই পরিমাণের দ্বারাই মন্য্য- 
. জীবের সার্থকতার পরিমাণ করিতে হইবে। অর্থাৎ মনুষ্য যথাশক্তি 
সম্পূর্ণত কর্ম্মপখের পথিক হইয়1 কর্ম্ম করিতে থাকুক, ইহাই ব্যবস্থা । 
এক্ষণে ক্ষি আগুবাক্য কি অনুভূতি, উভক্নতই আমর! দেখিতে পাইতেছি 
যে, মনুষ্য ইহাগত হইয়াছে কেবল কর্ম করিঝুর জন্য এবং সেই 
কর্মের দ্বারাই তাহার জীবনের সার্থকতা । কিন্তু এখানেও একটি থা 
ছ যে, কর্ম যেন আমরা করিব, কিন্ত তাহার মধ্যে কোন্টার 
ঘারা অষ্টার প্রয়োজন পূরণে আমার শক্তি চালনার সার্থকতা, কোনৃটার 
দ্বার! বা অসার্থকতা, তাহ! বুঝিব কি রূপে যেহেতু প্রত্যক্ষ জ্ঞানের দ্বার! 
আমর! জানিতে পারিতেছি যে, কর্ম বিশেষে অর্থ এবং অনর্থ উভয়ই 
উৎপন্ন হইয়া থাকে। পুনশ্চ আমরা সুকর্খা, অপবর্মম, বৃথাকর্শম, নানারূপ 
কর্ম উৎপাদনেই পটু; কিন্ত এখন কথা৷ এই, সে পট্তাকে নিয়মিত করিয়া! 
স্বকর্্মসাধক স্থপথে লইয়! বাইবার উপায় কি? সত্যবটে একটা অপকন্ম 
করিলেও তাহ! কিছু প্রন্কৃতি অস্কে বৃথা যায় না, স্ুতরাৎ আমার অপকর্শমও 
একেবারে বৃথ1 যাইবে না;কিস্তু তাহা! হইলেও আমার নিকট যতদূর প্রত্যাশিত 
ছিল, তাহার সফলত] ত তন্বারা কখনই হইতে পারে না ১_তাহার পরিচয়, 
মানসিক শক্তি তদ্বারা৷ আপনাকে কৃত কৃতার্থ বোধ করিতে সক্ষম হইয়! উঠে 
না। কৃতকৃতার্থ বোধে মানসিক শক্তির ষে প্রসন্নতা ও শাস্তিলাভ, তাহ! 
কম্্সফলতা৷ পক্ষে একটা বিশেষ পরিচয় স্বরূপ। অতএব যেরূপেই হউক, 
কোন্‌ কর্মে সার্থকতা, কিসে অসার্থকতা, মে বিষয়ে একট! নিদর্শন ও 
নিয়মের অতিশয় আবন্ঠকতা দৃষ্ট হইতেছে। 
এই নিয়ম ও নিদর্শন এবং তাছাঞ্জের অবিষ্ঠান ভূষিত্বরূপ মানবীয় 
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্রক্কৃতি, 'এতৎ ত্রয়ের সমষ্টিকেও অন্যতর দশনে ধর্ম বলে। নিদর্শনের মূল 
জ্ঞান; নিয়মের মুল নীতি, প্রকৃতির মূল অনৃষ্ট। জ্ঞান আত্মাজন্য ; নীতি 
দেবতাত্মাজনা এবং অনৃষ্ট কর্মহুত্রজন্য। এতত্রয়ের সাম্যাবস্থোৎপন্ন 
যে কর্তব্যবুদ্ধি পরমাত্বপদ অভিমুখে তদীস় প্রতি প্রবাহিত হইতেছে ; 
জীব তাহাই কর্মরূপে সম্পাদ্ন করিতে বাধ্য। জ্ঞান হইতে তত্ববোধের 
উদয় হয়, নীতি হইতে সদসদূ জান জন্মে এবং অদৃষ্ট হইতে কর্ণ নির্বাচিত 
ও কৃত হয়। অতএব ধর্ম ষেন মানসিক অঙ্কণ, কর্ম্ম তাহার বহিবিকাশপ্রাপ্ত 
চিত্র ৰা মূর্তিপ্রতিম। শ্বরূপ। ধর্ম কুটস্থক্রপে কর্মের মুল এবং কারণ 
উভয়তঃই) তাহার বিকাশ যাহা তাহা কর্ণের আধ্যাত্মিক প্রতিবিম্ব 
এবং কর্ম যাহা তাহা তদ্বিকাশের আধিতৌতিক প্রতিবিম্ব স্বরূপ, অথবা 
তহুভয়ে একই পদার্থের উভয় দিক। আধ্যাত্মিক ও আধিভৌতিক 
বন্ধতঃ দুইটি স্বতন্ত্র পদার্থ নহে , একই পদার্থের উহ! ছই বিভিন্ন দিক মাত্র । 
যতটুকু মন হস্ত পদাদি ইঙ্জিমগ্রাহ, তাহাকে আধিতৌতিক 
এবং যাহ ইন্দ্রিয় প্রাহের অতীত, তাহাকেই আধ্যাত্মিক বলা যায়। 
এখন বোধহয় ইহাও আর বলিবার আবন্তক অতি অল্পই রহিয়াছে 
থে, মানবের সমস্ত কর্মজীবনের আধ্যাত্মিক প্রতিবিম্ব যাহা, অথব| যে 
মানবের ঘে আধ্যাত্মিক অংশ কর্মজীবন রূপে প্রকাশিত হয়, তাহা- 
কেই সেই যানবের ধর্ম্জীবন রূপে বল! পিক! থাকে। কর্মজীবনই মানবীয় 
অস্তিত্বের অপরোক্ষ প্রয়োজন ; ধর্্জীবন পরোক্ষ প্রয়োজন । ভৌতিক ও 
আধ্যাত্মিক, মানবের উভয় জীবনের পরস্পর সম্বন্ধেএ সংসারে যেমন তাহার 
ভৌতিক জীবনেরই সাক্ষ্যাৎ প্রয়োজন ও উপযোগিতা উপলব্ধ হইয়। থাকে ; 
তেমনি ইহু সংসারে আগত মানবের পক্ষে ধর্ম্জীবন ও কর্মজীবন, এত- 
ছভয়ের পরস্পর সম্বন্ধে, কর্জীবনেরই সাক্ষাৎ প্রয়োজন ও উপযোগিতা 
উপলব্ধ হয়। মানবীয় ভৌতিক জীবন প্রবাহে আত্ম! যেরূপ মূল, কারণ 
এবং অবলম্বন, সকলই ) কর্ম্মগীবন সম্বন্ধে ধর্মীবনও তদ্রপ। আত্মার 
পরিপোষণেই ধেরূপ ভৌতিক জীবনের স্বচ্ছন্দতা) সেইরূপ ধর্শের 
পরিপোষণেই কর্খজীবনের শ্বচ্ছন্দভা সাধিত হয়। এরূপেই ফেবল ধর্মের 
খতারে ধর্মাচরণ হুইতে পারে, ইহাকেই নিষ্কাম ধর্ম বলিতে পারা বার 


৬৪০ মণিহারী 1 
নতুবা আর যত কিছু ধর্্মাচরণ সে সকল স্বার্থের খাতিরে, তাহ! তস্করবৃত্তি 
বা ভাড়াম ! . 

এক্ষণে আবার একবার প্রতিপন্ন কর! যাইতেছে যে, ঈশ্বর আছেন বান! 
আছেন বলা, থৃষ্টের উপর বরাত দেওয়। বা মহন্জদের দোহাই দেওয), 
উপাদন! করা বা কেবল জ্ঞানানুশীলন করা, অথব! যে কোন দেবতত্বতে 
আকৃষ্ট হওয়া, ইহার! স্বয়ং প্রকৃত পক্ষে ধর্ম নহে; ধর্মের পরোক্ষ অন্ন্থ ূপ 
মাত্র। জ্ঞান নীতি ও প্ররুতি, ইহাদের যে সমষ্টি, যাহা কর্দ্বেগ প্রবর্তক, 
তাহাই প্ররুত ধর্ম; তাহাদিগকে বর্দিত করণের নামই ধর্্মাচরণ। কেবল 
ধন্মাচরণে পুকুযার্থ লাভ হয় না; ধর্ম্মীচরণ প্রবর্তিত কর্ম সফলত। দ্বারাই 
পুরুষার্থ লাভ হইয়া থাকে । যাহার যেমন ধর্ম; তাহার চলন, বলন, 
করণ এবং চিন্তন পর্যন্ত «খ কোন কর্ম, অবিকল তর্দনুরূপ হইয়া থাকে । 
সেইরূপ যাছার যেরূপ কর্ম এবং কর্মজীবন, তাহার ধর্ম ও ধর্শজীবনও তদনু- 
সারে পরিচিত হয়। একই উৎস হইতে যাহা কিছু নির্গত হয়, সে. 
সমস্ভে প্রকৃতিসাদৃশ্য থাকা স্বাভাবিক নিয্ম স্বরূপ জানিবে। . 

উপরে যেরূপ ধর্্মপদার্থের স্বরূপ আলোচন। করা গেপ, তাহাতে স্বতঃই 
প্রতিপন্ন হইতেছে যে, প্রত্যেক মানব ভেদে যেন ধর্ম ভেদ । গাল, তাহ! 
যদি হইল, তবে আবার খুষ্টীগ্ন, মহন্ধদীয়, হিন্দু, ইত্যাদি হে সকল জাতীক্ 
ধর্শ দেখ। যাইতেছে, তাহার! তবে কি?-কোথা হইতে বা তাহার! 
আইসে, -য়োজনই বা তাহাদের কি? পুনশ্চ, জাতীয় ধর্ম মধ্যে আবার 
প্রত্যেক ব্যক্কিগ্রত ধর্মই বা! উত্পন্ন, বর্ধিত ও কন্মু্ম।লী হয় কেমন করিয়া ? 
দেখ! যাউক। 

এ সংসারে কোন ছুই পদার্থ এক নহে; ঘাসের পাতা ও ক্ষুদ্র কীট 
হইতে, বুহৎ জ্যোতিষ্ষ পিগড ও শ্রেষ্ঠতম জীব পর্য্যন্ত, কোন ভ্ভই ব্যক্তি 
এক নহে, কোন দুই শ্রেণী এক নহে, কোন ছুই জাতি এক নহে, 
ইত্যা্ি। সকলেই পৃথক পৃথক। এই পৃথকৃত্বের কারণ অনুসন্ধান করিলে, 
ইহাই মন্ুভূত হয় যে, প্রত্যেকের ছার! -প্রতি নৃতনত্ব প্রকটন এবং প্রতি 
নুতনত্থের ঘার। প্রতি সত্যসাধন বা অঙ্টার অনন্ত প্রয়োজন ক্ষেত্রে প্রতি পৃথক্‌ 
প্রয়োজন পুরণ হইয়! থাকে। ইছা ভিন্ন পৃথকৃত্বের অপর কোন সুব্যাখ্যা 


চু 
চে 
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বা স্নুতৃতি পাওয়া যায় না। যে অভিপ্রায়ে সর্বজগতে উক্তন্রপ পৃথকত্ব 
: সাধক পদার্থের সঞ্চার ; সেই অগ্ভপ্রায়েই, প্রতি মানবত্ব পৃথক্‌ হইয়া 
খাকে। প্রতিজনে প্রতি নৃতন কার্ধ্য সাধন করিবে বলিয়াই, সকলে এক 
প্রকারের দেহ, এক মন, এক মতি গতি ঘৃক্ত ন! হইয়া / প্রতি জনে সর্ব্ব 
বিষয়ে পৃথক প্রকাবের হইয়] জন্মিতেছে। বিশ্বেশ্বরের এবিশ্বকর্্ম ক্ষেত্র অনস্ত ; 
অনস্ত কর্মক্ষেত্রে অনস্ত কর্ম এবং অনস্ত কর্মের অনভ্ভ পৃথক দিকৃ বা 
ব্যন্টি। প্রতি পৃথক ব্যন্টিকে সমষ্টিমুখে সাধন করিয়া লইবার নিষিত্ত, 
প্রতি পৃথক কশ্ধ পদার্থ ও কর্্মকারক, উভয়েরই প্রয়োজন। কর্ম সাধন জড় 
ও অজড় সকলেরই দ্বারা হইতেছে; পৃথক এই, জড় যে জে মহাপ্রকূতির 
নিয়মে চালিত, অজড় যে সে তদতিরিক্ত আত্মনিয়মে চালিত। 

প্রতি মানব যে পৃথক কাধ্য করিবার জন্য সৃষ্ট তাহা, প্রতি মানবে পৃথক 
কাধ্য সাধক মতি গন্তি, তন্াহত শক্তি ও তৎসমুদয়ের আধার স্বরূপ 
পৃথক প্রকারের গঠিত শরীর, এ সকলেরও দ্বারা প্রত্যক্ষরূপে অনুমিত 
হয়। 

প্রতি মানবের দ্বার! যখন পৃথক পৃথক কর্ম সম্পাদন হুয়, তখন স্কুতরাং 
ইহা স্বতঃষিদ্ধ হইতেছে যে প্রতি মানবের কর্ণূল দ্বরূপ ধর্্মও পৃথক। কিন্ত 
তাহা হইলেও, সে মানৰ সামাজিক ধর্ম, জাতীয় ধর্ম এবং শ্রেণিধর্্, ইহাদের 
বহভূতত হইতে পারে না। এক সমাজে প্রতি মানৰ পৃথক প্রকৃতির 
হইলেও, সমস্ত সামাজিক বর্গের মধ্যে এমন একটা বিষয়-সাধারণ আছে, 
যদ্দার৷ তাবত পৃথক প্রকৃতির মানুষ এক অমাজস্থ হইয়া এক প্রকৃতির 
তায় দৃষ্ট হইতে থাকে ; যথা দক্ষিণ বলীয় লোক, পূর্ববঙ্গীয় লোক ; বাঙ্গালী, 
হিনস্থানী) ব্রাক্ষণ, শূত্র ) উন্নতিশীল, স্থিতিশীল ) ইত্যাদি ইত্যাদি । যেমন 
বিষয়-সাধারণ রূপ কোন একটি একার্থ বশে এক গ্রক্কৃতির ভার দৃষ্ট হইয়া 
সমাজ; জাতিবিভাগও তদ্দপ ) যথা রুষ, ফরাশি, ভারতীয়, চীন ; ইত্যাদি, 
ইত্যাদি। তদ্ধপ বিষয়-লাধারণ হেতুই সমস্ত মানব প্রর্কতি আবার অপর- 
জীব প্রকৃতি হইতে পৃথক ভাবে দৃষ্ট হইয়া থাকে। 

মানবের ব্যক্তিগত, সামাজিক ও জাতীয় ধর্ম্মাদদি সম্বন্ধেও উক্ত কথা 
বর্তে। কর্মক্ষেত্র ও করত একার্থ বিশেষ বিশেষের শ্রেণী, পর্য্যায়, 
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জাতি আদি ভেদে; সামাজিক ও জাতীয় ধর্্মাদি ভেদ হুইয়! থাকে। 
সামাজিক ধন, বথা ;--প্রাটেষ্টান্ট, কাথলিক; শাক্ত, শৈব ; ইত্যাদি। 
জাতীয় ধর্ম, যথ! হিন্দয়ানী, খুষ্টীয়ানী। খৃষ্টান জাতির মধ্যে কোন 
একজনকে জিজ্ঞাসা কর, তাহার প্রথম উত্তর সে খষ্টীয়ান; দ্বিতীয় 
প্রশ্মে হয়ত সে প্রটেষ্টান্ট ; তৃতীয় প্রশ্থে হয়ত সে মেথভিষ্ট; চতুর্থে মেথডিষ্টের 
মধ্যেও, তাহার নিজের ভাল হউক মন্দ হউক, এমন একটা মত দেখিতে 
পাইবে যাহা আর কোন ব্যক্তিতেই দৃষ্ট হয় না। উহ্াই সে মানুষের স্বীয় 
বা স্বধণ্মন। তাবত ধর্দ্দে ও তাবত মানবেই, এমন কি নাস্তিকতার মধ্যেও, 
ঝউ্ররূপ জাতি গত, সমাজ গত, এবং ব্যক্তি গত ধর্ম বিভাগ ও স্বধর্মন 
দেখিতে পাইবে । 

মানবের ব্যক্তিগত স্বধন্্ন যাহা, তাহাই তাহার পক্ষে প্ররুত প্রক্কৃতি 
অনুসারিণী কার্ধ্য মূল ও কার্ধ্য প্রবর্তক। সেই অনুসারে কার্ধয করিরলেই, 
সেই কর্ম যথার্থত তাহার শক্তি ও প্রন্কৃতি অনুরূপ হইয়া, মানব কর্ম 
সার্থকতা লাভ করিতে পারে; অন্তন্ধপে পারে না, যেহেতু ভাহা৷ তাহার 
প্রক্কতি বিরূদ্ধ হয এবং যাহ! প্রকৃতি বিন্বদ্ধ তাহ! বাহ্‌ দৃশ্যে যতই ভাল এবং 
সঙ্গত বলিয়া দৃষ্ট হউক, তাহাতে কখনও হৃদয়ের পূর্ণ আশক্তি ও সান্তকতা 
সংযোজিত হইতে পারে না। যাছাতে হৃদয়তা ও সাত্তিকতা উভয়ের 
অভাব, দৃশ্যত যতই ভাল দ্বেখাক তথাপি তাহা ভাক্ত এবং অশুদ্ধ ;_-এই 
জন্জই এন্ধপ প্রবাদ, নকল কখনও আসলের সমান হয় না। যেখানে 
দেখিতেছ অনুকরণ ভিন্ন কোনই উৎকর্ষ বিশেষে তোমার হাত বাড়াইবার 
সুযোগ ও সাধ্য নাই) ফেখানেও অনুকরণ না করিয়া, পার যদি নিজ প্রকক- 
'তিকে এমন উন্নত কর যাহাতে সেপ্রক্কৃতি সেই বা তাহার সমকক্ষ উৎকর্ষকে 
প্রাপ্ত হয়; অথবা! তদসভাবে, একেবারেই সে উৎকর্ষ বিশেষকে পরিহার 
করিস্া, অন্য কোন সাধ্য দিকে ,শ্বশক্তি নিয্োজনে চেষ্টা কর। প্রন্তুতির 
উন্নয়ন ব্যতীত, অনুকরণ দ্বারা উৎকর্ষ লাভ কেবল বিড়ম্বনা মাত্র; 
'যেমন বিলাত গত বাঙ্গালি সাহেব। এরূপ স্বধন্ম বিরুদ্ধ কর্ন যাহা, ষছা' 
প্রন্কৃতি অঙ্কে তাছ। বিরূপভাক্ন বিনিয়োজিত হয়। সেই জন্যই ভগবান 
শ্ীতাক্ বলিয়াছেন ৮-- 
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*শ্রেয়ান্‌ স্বধর্দো বিগণঃ পরধর্মাৎ স্বনথষ্ঠিতাৎ | 
স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধন্মোভয়াবছঃ ॥৮” 

মানব ন্বধন্মবশে যথাভাবে কর্ণ করিলে, তাহা আপনা হইতেই সমাজ ও 
জাতিতে প্রযুক্ত হইয়া যায় এবং আপন হইতেই তাহা! সামাজিক ও জাতীয় 
কর্মের সহ সমত1 লাভ করে । অতঃপর বোধ হয়, ইহা বল! অতি অল্পই 
আবশ্যক যে, যখন ষে ধর্মেরই ভাল বলিয়া! অভ্যুত্থান হউক ন1 কেন এবং 
সে ভাল ধণ্ যতই চেষ্টা করুক না কেন; তথাপি কথনও তাহা, মানব ভেদে 
পৃথক স্বধর্ম এবং সমাজ ও জাতি আদি ভেদে পৃথক পৃথক সামাজিক ও 
জাতীয় ধর্ম, ইত্যাদি পৃথকত্ব ভাব, রদ করিতে পারিবে ন! 
এবং নিজেও তদ্রপ পৃথকৃত্ব ভাববিশিষ্ট হওয়া হইতে অব্যাহতি 
পাইবে না। “ভাল” ভেকধানী কোন নৃতন ধর্মই যদি মনে কর কোন 
জ]ুতির মধ্যে সহস! আসিয়া সর্বাঙ্জিন্‌ প্রচলিত হয়; তাহাহইলেও পরমুহূর্তে 
দেখিতে পাইবে যে, সেই ভাল ধর্মের মধ্যে ব্যক্তি ভেদে পৃথক স্বর 
সমাজাদি ভেদে পৃথক পৃথক সামাজিকাদি ধর্ম, তখনই আসিয়া প্রবর্তিত 
হইয়াছে । ইহাতে আশ্চধ্য কিছুই নাই, আশ্চর্য্য কেবল ইহ সংসারে এমন 
মুর্থদলেরও অস্তিত্ব, যাহারা মনে করে যে তাহাদের অনুষ্ঠিত ধর্মই শ্রেষ্ঠ 
এবং তাহা ই বথাবস্থর্ূপে জগতের গ্রহণীয় ! কথিত পৃথকত্ব কেহ ইচ্ছা করিয়! 
অবলম্বন করে না, উছা! মানবের স্বভাবে আনিয়৷ প্রবর্তিত করে এবং সে 
স্বতাবও যদৃচ্ছা ষংঘটিত হয় নাই। এক্ষণে আরও একবার বলিতে ছি, 
বিশ্বকার্য্যের অনন্ত পৃথক ব্যষ্টি ও সমন্তি সমুহের পর্ব, পর্যায়, শ্রেণী আদি 
ভেদে ; তৎসম্পাদকদিগের মধ্যে ব্যক্তি, দল, সমাজ, জাতি ইত্যাদি ভেদ 
হয় এবং সেই ভেদ অনুসারে তাহাদের প্রত্যেকের উপযোগী কর্ম প্রব কতা 
হেতু, ব্যক্তি গত স্বধর্্, সামাজিক ধর্ম, জাতীয় ধর্ম ইত্যাদি নানা বিভাগে 

ধর বিভাগ প্রবর্তিত হইয়া থাকে । 
্বধর্্মরত সর্ববতোভাবে হইলেই যে কর্ম প্রাবর্তকতা! ভাল এবং কর্খও 
ভাল হুইবে, এমন কোঁন কথা নাই। অনেকে স্বধর্মবশে কেবল অপকর্ম 
করিয়া থাকে ) অনেক অসভ্য জাতিকে শ্বধর্মবশে কেবলই নৃশংস আচরণ 
করিতে দেখা যায়। ফলতঃ অপকণ্ম, নৃশংস কর্ম, ইত্যাদি রূপ যে যেমন 


৬৪ অশিহারী । 


কর্মের ছারা ষ্টার অর্চনা করিয়া থাকে, ফল সে সেই রকমেই প্রাপ্ত 
হুয়। গীতায় ভগবান বলিয়াছেন, 
“যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তখৈব ৬জাম্যহম্‌ 1” 

প্রবৃত্তি মার্গ শ্বরূপ মানবের প্রত্যেক কর্মে ঈশ্বর ফলের যোজন! করিয়াছেন । 
সেই ফল দ্বিবিধ, মাস্ড ও গৌণ। প্রতি কর্মে এখনি একটা ফলের উৎপত্তি, 
আর একটা ফল দূর ভবিষ্যতে সংলগ্ন। ফল ছুই প্রকারের, এক সুখকর 
আর এক অস্থথকর। স্থখকর যাহা, তাহ! স্থকার্যে প্রবর্তক শ্বরূপে, আর 
অন্ুখকর যাহা! তাহা! ক্কার্য্যে নিবর্তক স্বরূপে নিয়োজিত। পুনশ্চ আশুফল 
যাহা, তাহা ইন্দ্রিক্নগণের পুরস্কার স্বন্ূপ; আর গৌণ ফল যাহা তাহা কর্তার 
পুরস্ক'র ত্বরূপ। কিন্তু অন্রান মূঢ় ব্যক্িরা অনেক সময়ে বা সর্বদাই, হুখ- 
করকে অস্থথখকর ও অন্ুুখকরকে সুখকর এবং আগ্ডফলকেই মুখ্য ফল জ্ঞান 
করিয়া, তাহার অবথ! উপার্জনে কুকর্ম বিজড়িত হইয়া আত্ম ধ্বংস করিয়া 
থাকে । কর্মের দ্বারাই শরষ্টার অঙ্চনা, অর্চনা করিলেই ফল স্বরূপ পুরস্কার 
আছে। সে পুরস্কার কর্মের ভাল মন্দ অনুসারে অরশ্ঠাই ন্থু বাকু আকার 
প্রাপ্ত হুয়। স্ৃতরাং হুকর্খ কুকশ্্ম যে যেমন সাধন করিয়া থাকে, সে সেই 
র্ূপেই তাহাতে সুফল ব৷ কুফল পুরস্কার পায়। ঈশ্বরের মহাপ্রক্কতিরূপ 
শক্তিচক্কে, যেখানে যেন্ূপ সমধর্্মা কর্মশক্তির ঘাত প্রতিতাত করিবে, 
সেখানে দেই রূশই কলের উৎপত্তি হইবে । জে অখগুনীয় নিয়ম সহত্র 
কাল্লাকাটি বা পুজা প্রার্থনা ও উপাসনাতেও বিতথ হইবার নহে। উ্ছাই 
কর্মফল। জ্ঞানীগণ জ্ঞানের দ্বারা কুকর্ম পরিহার পূর্বক, স্থৃকর্ম্মাত্র সাধন 
করিয়া, আপনাকে পবিত্র এবং পৃৃথিবীকেও পবিত্র করিয়া থাকেন । 





৩ 
সর্বতোমুখে উত্তরগামিনী মহাপ্রকৃতি অঙ্কে উত্তর গমন বা উন্নতিই 


সর্বপদার্থ পক্ষে একমাত্র [নয়ম। বালুকাকণা হুইতে জ্যোতিফপিও, 
ক্ষ লীব হইতে মহৎ জীব, আধিতৌতিক সংসার হইতে আধ্যাত্মিক সংসার, ' 


সকলেই সেই এক নিয়মের অধীন। "সবাই বলিতেছে চল চল; যেদিকে 
যাও, যে দিকে তাকাও, চল ভিন্ন কথা নাই। যে না চলে সেই মরে, যে 


 আনবীয় ধর কত 


সেই বাচে। মানবের ধর্পদার্থও বলিভেছে চল চল, মানবের কণ্ষব 

পিদার্থও বগিতেকে চল চল। চলিবই বা কত! গতি যথায় উর্দধমুখে, পথ 
'যখায় অন্ত, সেখানে আসিয়াছিই বা কতদর, চলিবই ব1 কতদুর ? 
কোথায় হইতেছিল কথা ্বধর্ম্েও, অপকর্ম, অসম্পূর্ণ কর্ম প্রভৃতির 
সঞ্চার হয় কেন; না কোথায় আসিল কথা অনস্ত পথে উন্নতির গতি। 
তাই বলি, বাঞ্চারাম, একি ঘোর উন্মাদনের ঘটা? হউক তাহাই হউক; 
ভবগহনগত মানবের পক্ষে উন্মাদলীলা কোন্‌ খানেই বা নয়? 
. সবাই বলিতেছে ত চল চল, এখন সে “চল-চলর+ পরিচয় কি; কেমনে, 
বুঝিব কিসে “চল-চল' হয়,_ কিসে ন৷ হত্ব? ইংরাজীনবিশ বাঞ্ছারাম বলে 
রেলের গাড়ি, কলের জাহাজে । ইৎব্ বাঙ্ছারাম বলে সাহেব সাজায়; 
ব্রাহ্ম বাঙ্থারাম বলে, সমাজ সংস্কারে  রাজনীতিজ্ঞ বাঞ্ারাম বলে সভা 
আামৃতি ও ইৎরাজী বন্ৃতায় ; পণ্ডিত বাঞ্ছারাম বলে, উদয় পৃরিয়া ফলার 
এবং বিদায় প্রাণ্ডে, ইত্যাদি। ইংরেজ বলে আমার ইংরেজগিরিতে ) . 
চীন বলে আমার আপাদ বিলম্বিত টীকিতে, ইত্যাদি । দারুণ পাগলের 
হাট বাজার !_কেনা-বেচ। লাভালাভ সকলই পাগলামী, দারুণ পাগলামী । 

'চল-চল৮ কোথায় এবং কে বলে? কালের সঙ্গে এবং রলিতেছে 
কাল। কালের সঙ্গে গতি, তাহারই নাম উন্নতি। কিন্ত কালের সঙ্গে 
ছুটিয়। চল. সোজ। চলন-শক্তির কর্্ঘ ত নম্ব;) তোমার আমার ন্যায় ক্ষীণ 
প্রাণিকে সুমা মারা যাইতে হয়। তবে কি না উপযুক্ত মুল্য দিতে 
পারিলে, এ পথে যান বাহনও বিলে । কালই এবিশে গ্ররোজনরাশিক 
ভাগারী। প্রতি পদক্ষেপে প্রয়োজনবিনির্ষ্িত ভিক্ষার ঝুলি খুলিতেছে ? 
যে তাহাতে উপঘুক্ত ভিক্ষাদানে ঝুলি পূরণ করিতে পারে, কাল তাহাকে 
কাঁধে করিয়া! লইয়! যায়) সে পথিকের নিকট পর্থের কোন কষ্টই নাই। 
কিন্তু সুক্ষিল এই, নিত্য নৃতন রকমের ভিক্ষা ; যে ঝুলি একবার পুরে আর 
তাহ? বাহির করে না ও যে দ্রব্য একবার পায়, আর গাছা চায় না। 

তবে আয় তুমি আমি, বনের বুনো, এ ছুয্নেতে তফাত কি? জে 
চলে, তুমিও চল » ভাহারও পথের অন্ত লাই, তোমারও পথের অন্ত নাই! 
হইনে ন৷ হস্ত তুমি তাহা অপেক্ষা অগ্রশ্ামী, হইল না হয় তোমার জ্ঞানক্ম 


৫ 


তাহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ) কিক এ অনস্বপথে অনস্ত মাত্রা সহ সম্বন্ধে তাহার 
জ্ঞানকর্্মও যেমন অসম্পূর্ণ, তোমার জ্ঞানকর্মও তেমনি অসম্পূর্ণ। অতএব 
তুমি বা নিজেকে রাজগুণ সম্পন্ন ভাবিয়া রাজপাটে বসিতে চাও কি ছিসাবে, 
আর বুনোই বা মুচি বলিক্বা তফাতে পড়িয়া! থাকে কেন? জ্ঞান ও কর্মের 
অন্পুর্ণতা ব্যতীত যদি মোক্ষ না হয়, তবে তুমি আমি বুনো, দকলেই 
অমভাবে মোক্ষ হইতে এখনও অনেক দূরে! জ্ঞানকর্ট্বের সম্পূর্ণতা 
এক অনস্তপতি জ্ঞানেশ্বর ভিন্ন কে সাধিতে পারে? তোমার আমার 
- সাধ্য, প্রাপ্ত জ্ঞানের নির্মলতা সাধন পর্যস্ত। 

কিন্ত মোক্ষ কি ?-__নিশ্চল, নিষ্বন্্, নিত্য আনন্দাতিশয্যে অনত্ত গৃছে 
শয়িত হওয়ার নাম মোক্ষ 1- নির্বাণ মুক্তি? বলিতে ভাল; শুনিতে ভাল । 
কিন্তু নির্বোধ, কোথায় তোমার জন্য তেমন কর্ম্শৃন্য, আলস্যের আয়েস্ধানা 
সজ্জিত হুইয়! রহিয়াছে; কোথায় জগদ্িধাতা ভোমার জন্য তাহ ত্য়ার 
করিয়া রাখিয়াছেন ? মনেও করিও না) যেখানে জগদ্ধিধাতা স্বয়ং ক্রিয়াবান, 
বিশ্বতরক্ষাণ্ড ক্রিয়াবান, ক্ষুদ্র মহ তাবত জড়াজড় ক্রিয়াবান এবৎ পরমাণুটি 
পর্যন্ত ক্রিয়াবান ) সবাই ক্রিয়াবান ; দেখানে এ.ঘোর ক্রিয়া ও কর্ম সমুদ্র 
মধ্যে, কে তোমাকে সেরূপ আলস্যদ্বীপের মায়া মরিচীক। স্থজন করিক্না 
দিয়াছে ! এ ঘোর ক্রিয়া! সংসারে, ছযং সংসারাংশ হইয়্াও, কেমন করিয়া তুমি 
নিষ্ষিম্ব থাকিবে; তোমার যুক্তিশক্তিতেই কি ইহা অসম্ভব প্রমাণিত করিস্বা 
দেয় না? কে এ মিছ ভ্রমে তোমার সর্বনাশ করিবার চেষ্টা করিয়াছে? তুমিই 
বা তাহাতে ভূলিলে কি বলিয়া! ? নির্বিবপ্নে নিফর্মে নিত্য নিরতিশয় আনন্দ- 
লাভই মোক্ষ, ইহাই তোমার ধারণা! কিন্তু জিজ্ঞাসা করি,_আনন্দ তুমি 
নেক ভোগ করিয়াছ, আনন্দ তুমি অনেক জানিয়াছ, নতুব! আনন্দকে তুমি 
তোমার চরম পুরুযার্থ শ্বব্ূপ ভাবিবে কেন, কিন্তু জিজ্ঞাসা করি,বিনা কর্ধান- 
টানে, বিনা শক্তিসঞ্চালনে, কি শারিরীক কি মানসিক, কখনও কোন আনপ্গ 
ভোগ করিতে পাইয়া কি? সত্য বল দেখি,তোমার আনন্দ বিষয়ে প্রথম বা 
যে কিছু জ্ঞানোৎপত্তি, তাহা কর্মজনিত কিনা? ভাবিতেছ, পরিজনাফি ' 
 দবর্শনে যে আনক্দ অনুভব হয়, ভাহাত ফোন কর্মাহুষ্ঠানের ফল নহে। 
স্পতাহাও কর্মানুষ্ঠান জনিত ফল, কর্্মবিশেষের আগুফল স্বরূপ না হউক, 


গৌণ ফল নিশ্চয়। আনন্দ বিশেষকে কর্পানুষ্ঠান জনিত ফল স্বরূপে জঙ্গভৃত 
মা হইবার পক্ষে আরও ' একটি ভ্রমের কারণ এই যে, মানব স্বীয় নিগৃড় 
অন্ুষ্িত কর্ম্মবিশেষকে, কর্খানুষ্ঠানরূপে উপলব্ধ করে না। 
কর্মশৃন্ত, ক্রিয়াশৃন্ত আনন্দ আর আধার শুন্য আধেয়, অগ্নি শুন্য শিখা, 
চন্দ্র শুন্য জ্যোতগ্না, এ সকল একই কথা। শ্রমজনিত পুরভ্ার, কর্্রজনিত 
পুরষ্কার, তদুভয্ জনিত পুরক্কার বা তদেক সমগ্টি, এই জকলকেই আনন 
বলিয়া থাকে; তদতিরিক্তে আনন্দ সম্ভব হইতে পারে না। ছুঃখও তদ্বিপ- 
রীত, তদন্যতর তদ্রপ) শ্রম, কর্ম, ইত্যাদির অসম্ভাব হইতে উৎপর হয়। 
তাহাদিগের সন্ভাবে আনন্দ, অসস্ভাবে ছুঃখ। যেমন নিরতিশয় আননান্থৃ- 
ভবের সম্ভবতা আছে, তেমনি নিরতিশয় দুঃখান্ুভবেরও সম্ভবত আছে। 
কর্মরূপ বীজ বিশেষের প্রকৃতি অনুদারে, ফলরূপ অঙ্কুর শীদ্র বা বিলম্বে 
অন্ষুরিত হয়। তন্মধ্যে যাহা যাহা বিলম্ব বা কালক্রীড়া হেতু লোকাস্তরে 
পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছয়, তাহাই লোকাস্তরে ভোগ্য এবং তাহাই সদসদূ ভেদে, 
ইহলোকে সাধারণত দ্বর্গ নরকাদি নামে অভিহিত হইয়া থাকে। অথব 
গতি ষত্জ্ঞানাপকর্ষে,_ 
“মনঃপ্রতিকর স্বর্গ: নরক্তদ্বিপর্যযয়ঃ | 
নরকন্ধর্গ সংজ্ঞে বৈ পাপপুণ্যে দ্বিজোত্তম ॥* 
বিষুপুরাণ। 

কর্ম্াপকর্ত্বের উৎকর্ষীপকর্ষ অনুসারে সবগ্গনরকেরও উৎকর্ষাপকর্ষ নিরূপিত 
হয়। শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে, কর্ম বা কর্নবেগবশে পুনঃ পুনঃ, কর্মানবরূপ 
জনমান্তর অর্থাৎ লোকান্তর, জীব সকল প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যে যেমন জ্ঞান- 
অম্পর, যাহার মতিগতি যেরূপ কর্মে প্রবৃত্ত করাইতে চাহে এবং যে যেমন 
কর্মক্ষম. তাহাকে স্বভাবতই সেইকূপ লোক, সেইরূপ জম্ম.ও সেইরূপ দেহাদি 
প্রাপ্ত হইতে ছয়। তাহাই বধার্থ কথা, যেহেতু যে শক্তি একবার উচ্ছসিত 
হয়, নির্দিষ্ট সমাহারসীমার মধ্যে ফে তাহার গতিরোধ করিতে সমর্থ হইতে 
পারে। গতি যথাশক্তি হইবেই, গ্রতিকুলতায় কেবল এই মাত্র করিতে সক্ষম 
থে সেই গতিকে অপথবাহ করিয়া দেয়। অপথবাহিতার কেবল ক্রি বিলম্ব 
দ্প পরিপাম উপস্ধিতত করিয়া থাকে মা; নতুব! তাহাতে উচ্ছৃসিত শক্তি নষ্ট 







৮ . : ম্বখিহারী। 
হইয়া! বার না, এক সময়ে তাহা সমাহারষীমায় বাইবেই যাইবে। উচ্ছৃসিত 
শক্তির এরূপ অবিনাশী বেগ থাক! হেতুই, মানব দারুণ অধঃপাতে পড়িয়াও, 
জৎহ্ট্রকবশে আবার উর্ধমুখে উদ্ধীন কন্পিতে সমর্থ হ্ব। 
_. ইহা! প্রত্যক্ষসিদ্ধ যে, যে কর্ম যেস্ধপ পবিত্র ও মহান্‌ হয়, তাহার আনব্দা- 
ধিক্য তদ্্রপ বেণী । মানব যে পরিমাণে মহান্‌ কর্ম সাধন করে, সে সেইরূপ 
মহা আনন্দ উপতোগ করিতে পারে ও অনুরূপ উচ্চ লোকান্তর সকল প্রাপ্ত 
হয়। এইরপে উত্তরোত্তর কর্মমমহত্বে আনন্দসহ মহত্তর লৌক সকলে উন্নত ও 
বর্ধত হইত্বে থাকে , ক্রেমে এমন শ্রেষ্ঠ আনন্দসহ এমন লোকে উন্নত হইতে 
হইতে অনন্ত মুখে চলিয়া যায়, যেখান হইতে আর পতন নাই এবং যেখানকার 
ক্রমবর্ধিত আনন্দের ধারণ! আমাদের কি- দেবলোকেরও হইতে পারে না। 
উহ্হাই পরিণাম, উচাই স্বর্ণ, উহাই মুক্তি) নতুবা অঘোর আলস্যে কর্মশৃন্য 
নির্বাণ মুক্তি, না যুক্তি ন! বুদ্ধি, না কিছুতেই স্বচ্ছন্দ প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। 
কর্মশ্রমপথে সসীমত। দায়ক নির্ববাণমুক্তির ধারণা, আমাদের অন্তবদ্ধ আঁধ- 
ভৌতিক প্রকৃতি উত্তেজনের ফলে ₹ৃক্সিত এবং তাহারই সান্বনা হেতু 
পাত্র বিশেষে আদেশিত। যে সুত্রে মানব অসীম আকাশকে সমীম 
করিয়া! ভাবে, অসীম কালকে ষসীম করিক্বা গুণে, সেই স্যত্রেই অনস্ত 
কর্ম ও আনন্দ পথকে সসীমতা। সহ নির্ববাণমুক্তিরূপে কল্পনা কর! হুইক্সাছে। 
নতুবা প্রক্কৃত পক্ষে কর্মেরও অস্ত নাই, আনন্দোৎকর্ষ ও উচ্চ লোকসকলেরও 
অন্ত নাই। এরূপ না হইলে, লোকে এ অনন্ত জীরনের উপরেও বিরক্ি- 
পূর্ণ হুইয়া তাহার ধ্বংস কামনায় ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িত। কর্মবশৃন্ 
আলন্তবানের জীবন কিরূপ তারতৃত, তাহা কর্মশূন্তেরাই ভালরূপে জানে। 
তাস দাবার সেভারের কৃতকটা, লাব্বব করিতে যার; কিন্ত যখন সে উপায়ও 
খুব্য হয়, তখন তাহাদের শোচনীয় অবন্থ! দেখিলে প্রকৃতই ছঃখ উপস্থিত 
যমন উত্ধরোতর মহৎকর্ণণ ছেতু মহুঘানন্দ ও মহৎলোক সকল উপার্জত 
হয়ঃ তন্রপ ত্রঘাধ অপকার্শের দ্বারা আবার বিপরীত দিকে উত্তরোত্তর 
 ছয্খাতিশব্য ও অধমলোক অক্ল্‌ প্রা্থি হইয়া, থাকে।. কিন্তু এখানে একটি 
| ০০৯০০০০০০৯০ জাষরা অপকর্ম বলিয়। 


রন । ডি 
নি, কিন্ত বুনে! যে সে জানে না; তেমন স্থলে কি ব্যবস্থা? সেই জন 
এই মাত্র বপিতেছি ে,প্রতি মানব স্ব সমক্ে ও দ্বীয় চতুঃপার্থে যে জ্ঞানালোক 
প্রাপ্ত হয় তাচা, তাহার উপযোগী ইহলোক ,পক্ষে ত প্রচুরই বটে, পরক্ক 
লোফাস্তর স্থলেও অঙ্গ বিস্তর অগ্রসর করাইবার পক্ষে তাহা উপযুক্ত । 
অতএব প্রত্যেক মানবের যে যেমন জ্ঞানালোক প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহ! ধদদি 
সে প্রচুর পরিমাণে সদ্ধ্যবহার করে ) তাহ! হইলে সে সম্ভবমত লোকাস্তকে 
দিজাবস্থা হইতে উচ্চ অবস্থা বা উচ্চ লোকে গমন করিতে পারে। কিস্ত 
সে জ্ঞানালোকের প্রতিকূলগামী হইলে অধমলোক এবং যথাবস্থ্া় থাকিলে 
নিজ অবন্থাকেই তাহার পুনঃ প্রাপ্তি হওয়ার কথা। কেবল সভ্যলোকের 
প্রত যে এই ব্যবস্থা তাহ! নহে, বর্বর বুনোর পক্ষেও সেই একই ব্যবস্থা; 
সদুজীবের প্রাতই সেই এক ব্যবস্থা, নিকৃষ্ট বুনো, [নস্ট জীবও উদ্ধে. 
যাইতে পারে, অধোতে যাতে পারে, কা ষথাবস্থায়ও থাকিতে -পায়ে। 
তথাপি তুমি অপেক্ষান্কৃত উচ্চ জ্ঞানশীল ; সে জ্ঞানশীলতার ফলে তোমার 
সঙ্গে তাহার প্রতদ এই যে, তাহার পক্ষে যাহা উচ্চলোক শ্বরূপে আনন্দ" 
দায়ক হইবে, তোমার পিকটে এখন তাহা অধমলোক স্বরূপ । এ ভ্ঞান- 
চশ্মাত্বক চল-_চল' পথে, তোমাতে আর বুনোতে এই প্রভেদ, এই ভফাঁৎ। 
£ প্রভেদ ও তফাতের আরও পারিচয়, বুনো তোমার অবস্থা দৃষ্টি স্পৃহাযুক্ত হয় 
3 স্পহাহেতু ক্রেশ পায়; তোমার তাহার অবস্থাদৃষ্টে স্প্‌ হা হয় না, অধিষন্ত, 
টতয় অবন্থা তুলনে স্বীয় উৎকর্ষ দৃষ্টে আনন্দানুভব করিয়া থাক। জ্ঞানকগ্দ 
পথে অগ্রগমলের যে লাভ,উহাও তাহার অন্তর যেদিও সামান্তমান্রায়) পরিটয়। 
ছচছদা অন্ধকারময়ী রজনীর ভয়, মানবজীবনও নিবিড় দ্বঃখমদী | আনন 
চাহাতে আলোক রেখা সদৃশ । উৎকর্ধতা ছেতু সেই আলোক রেখার বৃদ্ধি 
গবং তৎপরিমাণ অন্থরূপ অন্ধকাররাশির ক্ষয় হয়। ফ্রেমে আলোক রেখা | 
দ্বিত হইয়া, এমন অবস্থায়ও উপনীত হইতে পারে,বধায় ব্রহ্লোকের শতভাগ. 
বাণ্ডে তাহা নিত্য্থারী হইবার আর পতনালক্কা গঞ্জে মা) জীব তখন ফ্রেমে. 
বশিষ্ দুঃখের ঞয় করিতে করিতে আনগ্খাতিশখ্য লাতে অনন্ত দুখে চণিস্বী 


য়। জান ও কার্ঠোৎকরথনহ অগ্রগমল ঘা উ্নতি পক্ষে, উহা! অন্তর দ্বার 
[াবন্ককতা। , ্‌ 


ণ্*  অনিষারী। 


উতর আনন ও লোকাত্তর দায়ক যে সকল কর্ম, তাহা কেবল 
উৎকৃষ্ট জ্ঞানের প্রবর্তনাতেই সম্ভব হইতে পারে। শ্রেষ্ঠ ও উঞ্ভ জ্ঞান 
ব্যতীত শ্রেষ্ঠ ও উচ্চ কর্ট্বের কখনও সম্ভব হয় না। জ্ঞান ও কর্শ, 
এ ছুয়ের উৎকর্ষ এবং অপকর্ষ, এ উভয় দিকে যদিও অস্ত নাই; সুতরাং 
অনন্বিতভাবে তাহাদের উৎকর্ধতা ও অপকর্ষতার পরিমাণ নির্ণয় করা যদিও 
_ ছঃসাধ্য ; তথাপি আপেক্ষিক ভাবে দেখিতে গেলে, কাহা অপেক্ষা কাহার 
জ্ঞান ও কর্ম উৎকষ্ট বা অপকুষ্ট, তাহা নির্ণর করিতে বিশেষ জটিপতার মধ্যে 
. পড়িতে হয় না। ফলতঃ কোন এক আপেক্ষিক ভাব অবলম্বন ব্যতীত; কোন 
*অনস্ত পদার্থকেই আমরা মন মধ্যে অনস্থিভ ভাবে ধারণা ও তাহার উপর 
কার্ধ্য করিতে পারি না) এই জন্য যে কোন পদার্থ বল, সর্বত্রে এবং জর্বদাই 
'আপেক্ষিকতা বিরাজিত এবং যেখানে যেখানে বস্তত্ত আপেক্ষিকতা অস্তিত্ব- 
পুনা, সেখানে সেখানে আমাদের বোধ ও কার্য্ের জন্য, আপেক্ষিকতা 
কোন এক মানদণ্ডে দ্বারা কল্পনা করিয়া! লই । 
জ্ঞান ও কর্ম উভয়ই অনস্ত। যেমন অল্সজ্ঞানী ও 'মল্পকর্্মা উভয়েই 
জানে, “আমার জ্ঞাতব্যের অতিরিক্তে অনেক আছে, আমার কর্তব্যের 
খতিরিক্তে অনেক আছে” ; মহাজ্ঞানী ও মহাকর্্া যে সেও তন্রপ জানে। 
অলঙ্ঞানীই হউক আর অধিকজ্ঞানীই হউক, যে কেহ ভাবুক বা জ্ঞানী 
এবং সাত্বিক প্রক তিযুক্ত, সেই অন্থভব করিয়া থাকে যে, "আমি কেবল বেল! 
ভূমিতে উপলখণ্ড মাত্র সংগ্রহ করিতেছি, কিন্ত জ্ঞান মহার্ণৰ যাহা! তাহ! 
প্রয়োভাগে এখনও অক্ষু্ রহিয়াছে । আমর! সাধারণতঃ অবস্থা এবং 
ফল, এতছুতয় পরিমাপের দ্বারা আপেক্ষিক ভাবে ঠিক করিয়া লই-_এই 
জান শ্রেষ্টতর, এই কর্ম্ম ত্রে্টতর। এঠিক করা কিয়দংশে ত্রষপূর্ণ হইতে 
পারে; কিন্তু একেবারেই যে ভ্রমপূর্ণ হইতে পারে না, তাহা প্রত্যক্ষ 
দৃষ্টির! প্রমাণিত ছইতেছে। ০4৪ 
 অর্বাবস্থা। এবং সর্ধাত্রেই মানবে নিহিত জ্ঞানপদার্থের চতুর্বিধ রূপ।. 
প্রথমতঃ প্রর্কত জ্ঞান, যাহা! মানবের উন্নতিপখে আদর্শ স্বরূপ ? যাহাকে 
 শিক্ষার্দি নান! উপায়ে জানিতে হয় এবং যদন্ুসারে কর্্মাচরণ করিলে উচ্চ 
_ গরিপাষ সকল প্রাপ্তি ছইতে থাকে। হিতভী্বতঃ শ্থিতজ্ঞান, যাহা মানবে 


মানবীয় ধর্ম । ৭১ 
2:উৎপন্নবৎ ও চেষ্াশুন্ততা হবাত্বও স্বভাবত স্থিতন্বরূপ ) যাহার অবলশ্থলে 
মানব, উদদামশৃন্য, উৎসাহস্ুন্য ; যখন যে ক্র যথাবস্থভাবে শ্বতঃ উপস্থিত, 
খন তাহাকে তথাবস্থভাবে নিম্পাদন করিয়াই দিন কাটাইয়। দেয়। 
এতদ্বারা মানব, না! উন্নত না অবনত, প্রায় অবিকল স্বীয় অবস্থা বাঁ স্বীয় 
[লোককেই পুনঃ গ্রাণ্ত ছয়। তৃতীয়তঃ বিকৃত জ্ঞান ; এতদ্বারা মানব অপর্ণা: 
িকল করিয়া, যে নীচ অবস্থায় আত্ম অবস্থাকে পরিণত করে ) তাপ নীচ 
লোক সকল প্রাপ্ত হইয়। থাকে । চতুর্থভঃ, অজ্ঞান/৮ হার ফল মানবের উপর 
পুলঅদৃষ-কিয়া) প্রকৃত্ব এবং স্থিত জ্ঞানের স্থপ্তাবস্থাকেই অজ্ঞান বল! যায়। 
'উহা প্রক্কত জ্ঞানের চর্চা দ্বারা, চর্চার পরিমাণ অহুসারে তিরোছিত হইতে 
থাকে এবং যত তিরোছিত হয়, ততই অদৃষ্ট'ক্রড়ার সুলতা হ্রাস হইবায়, 
মানব দেবত্ৃপ্রাপ্ত হইত থাকে। বথায় তাহা হইতে পার না, তথায় অত্ষ্ট 
ক্র্মীগতই মানবকে ক্রিড়নক স্বরূপে পরিণত করিয়া! ছুঃখ দেয় এবং স্থিতজ্ঞান 
ও বিকৃতজ্ঞান এতছৃভয়ের ্থাস্িত্ব ৪ পরিবর্ধন পক্ষে সহায়ত করিয়া থাকে । 
অথবা বিক্কৃত জ্ঞান এবং অংশত স্থিতজ্ঞানও অজ্ঞানেরই রূপান্তর বিশেষ মাত্র 
এবং তদস্কগত ভাবেই উৎপন্ন হইয়া থাকে। 

অজ্ঞান যাহা! তাহা অনৃষ্ট জানত, বিক্কৃতজ্ঞান ও স্থিতজ্ঞান যাহা 
তাহা অজ্ঞান আশ্রয়ে মানবের আত্মদোষ জনিত এবং প্রকৃত জ্ঞান যাহ। তাহ! 
জীবের পুরুষকার হেতু জীবগ্রতি ঈশ্বরের ্রুণাজানত। প্রকৃত জ্ঞানের 
অনুশরণ দ্বারা অজ্ঞান নষ্ট হয় এবং অজ্ঞান নষ্ট হইলে, আশ্রয় অভাবে 
বিকৃতজ্ঞান ও বথা্ছিত জ্ঞান সহজেই আপন। হইতে নষ্ট হইয়া থাকে। 
কিন্ত আবার এমন হততাগ্যও অনেক আছে, যাছাদ্দের তাহ! হয় লা? 
তবজ্ঞানাদি লাভ হইলেও, .বিকৃত্তজান ও স্থিতজ্ঞানের মোহ তাহার! 
পরিত্যাগ ' করিতে না পারিয়া, অপকর্ণের দ্বারা আত্ম অবনতি সাধন 
করিয়া থাকে। ইছাদিগকে প্রকৃতজ্ঞান বিষয়ে চিনিরবলদ বলিলেও চলে। 

প্রচারিত ওকুতজ্ঞানের চূড়াত্ত অংশকে দাধ।রণতঃ ঈশ্বরধাকা বা. 
আগ্তবাক্য বলা যায়। : দেশ কাল পাত্র অন্থ্সারে সর্কত্রেই অনুরূপ জাণ- 
বাক্যের প্রচার আছে। মঙ্থয্য সত্ছের মধ্যে চি্বতিসুখী মশিষীগণ (যোগযুক্ত 
চিত্ত হইন্বা যে জ্ঞানকে দর্শন করিয় থাকেন, ভাছাই সাধারণত দুররদর্শন, 









৭২ মণিহারী। 
_ নানাবিদ্যাবিষর়িনী তত্বাবিরণ, তন্ববিদ্য। এবং ভাছা! যখন তৎকালোচিত 
. চূত্বান্ত ষীমায় পৌছে, তাহাই ধর্মতত্ব, আণুবাক্য ইত্যাদি নামে অভি- 
: ছিত ছয়। মানব থে অবস্থাপর্ধ্যায়ে, যতদুর উন্নত তত্বগ্রহণে পটু. এবং যে 
পরিমাণে যোগাবলম্বনে সক্ষম, তাহারা তনুরূপ জ্ঞানকেই দৃষ্ট করিয়! 
খাকে। এইজ্ঞান সর্বদাই উত্তরদর্শিনী; এ নিমিত্ত, উত্তরদৃষ্টির সীমান্ত 
ঘধ্যস্থিত কি আগত কি অনাগভ, তাবত মানবের পক্ষেই, উহা! সর্দদা 
অর্চনীয়, সর্বদাই আদর্শস্থলীয়। তাহাকে আদর্শ করি, সেই জ্ঞানে 
শিক্ষিত হইয়া, শ্বীয় জ্ঞানকে তদ্বারা! আলোকিত ও জলীয় আত্মিক শক্তিকে 
তদ্ারা উত্তেজিত পূর্ব্বক কর্মরত হইলেই, মানব যখোপযুক্ত শ্রেয় ও পুক্- 
বার্থলাভে সমর্থ ছইতে পারে । 

মহুষ্যমগ্ডলে আপ্তবাক্যের প্রচার প্রকৃতই ঈশ্বর কর্তৃক নিয়োজিত, প্রন্ক- 
তই তিনি বৈষ্ণবীমায়া। যোগে অবতারবৎ প্রতীয়মান হইয়া, ইহসংসারে 
সর্ধদেশে সর্ব সময়ে আন্তবাক্য প্রচার করিয়া থাকেন। যখন যখন পৃথি- 
বীতে বিরুতজ্ঞানের সঞ্চার, ঘখন যখন সাধুগণ ততন্বার উৎপীড়িত, খন 
যখন পূর্ব পুর্ব্ব বাক্য সারশুন্য হওয়ায় নুন বাক্য প্রচারের আবশ্যকতা 
উপস্থিত হয়; তখনই তিনি নান! উপায়ে পুনর্বার জগতে ত্যধর্্ম প্রচারের 
উপায় পরিগ্রহণ করিয়া! থাকেন ;-- 

“পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চহুদ্কতাং। 
ধর্ম সংশ্থাপনার্থায় সম্তবামি যুগে যুগে ॥” 


বুদ্ধ, বিশু, মহ্ষাদ, চৈতন্য, ইছারা' সকলেই তাহার অবতার) অথবা 
 কঅবত্তার বলিত্বাই ব। বলি কেম,-তিনিই জর্ববমর ও সর্ধা, কুতরাং তিনি শ্বয্ং। 
যেজাতি যেরপ, যাহার মানদিক ধারণাশি যেরূপ, যে বেস্ধপ গ্রহণ 
করিতে অক্ষম) যাহাক কর্মভূমি যেরূপ ও যাহার কর্ম যেগরপ) তাছার জন্য 
.. তেমনি শিক্ষক, তেমনি শিক্ষ! ও তহশযোগী আন্তবাক্যই প্রচার হইয়া. 
. খাঁকে। যুক্তিযোগে্ড উহ মিদ্ধ এবং এীরপই হওয়া উচিত। বেবহৃকুকে 
.. বদিকবণডা মক্ষমূলয ও এদেশীয় অনেক ঘগুবিজাতেও, কাব্য, বকের গীত, 
ইত্্যাদিরপে বুধ খাক্ে সেই তাবে বুঝাইতে চেষ্ট! কে এবং লা বুঝীলে 


নবীর দরদ । 1 শিক, 
ছলে কাওয়ার স্তান্ধ ঝগড়াও করে! অথচ রি যেদ কি, 
স্ব স্বয়ং বলিতেছেন 7-- | 

চো অক্ষরে পরমে ব্যোমরদ্মিন্‌ দেব! অধিবিশ্বে নিষেছুঃ। 
যন্তকবে্গ কিমুচা করিষ্যতি য ইত্যদ্বিছ ভ ইমে সমাসতে ॥৮ 
স্বাঃ সং ১। ১৬৪। | 
খধিগণ তাঁত বুনিতে বুনিতে, গরু চরাইতে চরাইতে, খকৃহথকরূপ মেটো। 
রান বাধিয়া, তাস দাবা বা য্যাডমিপ্টনের অভাব পুরণ করেন নাই। এক 
৯ জন খাষি প্রকৃত যোগস্থ হুইয়াই এক এক শৃক্ত দর্শন করিস্বাছিলেন ? 
ঘা! তাহাদিগের নিকট এবং আমাদিগের নিকট পর্ধ্যস্তেও, অক্ষয় জ্ঞানের 
ঠাণডার্বরূপ ; ধর্ম, অর্থ, কাম মোক্ষ, চতুর্বর্গের আধার স্বরূপ। তাই এত 
মতে রক্ষিত যে, এ দূর কালেও, লুপ্ত ন' হইয়া, বিকৃত না হইয়া, অস্গচ্বৎ, 
টসাগত হইয়া আসিয়াছে; কালে ইছ্ার কিছুই করিতে পারে নাই। 
ত্য অর্থাৎ জ্ঞান একবার গ্রচাতিত হইলে, আর তাহার ধ্বংস নাই ; কালের 
ঠথায় ক্ষমতা নাই । সতাতা পক্ষে কালপরাজন্প তুল্য অথগুনীয় প্রমাণ 
& রকিছুই নাই । এট! নিশ্চয় জানিও, কোন দেশের কোন আপ্ীবাক্যরূপ 
ননীয় পদার্থ ই, গরু চরাঈতে চবাইতে.তাত বুনিতে বুনিতে বাহিরহয় নাই। 
নিবি তক্তিসমন্িত নিগৃঢ় যোগাবেশ হইতে তাহা! উৎপন্ন হইয়াছে । 
কিজ এ কথার অর্থ যোগ ভক্তি উভয়শৃন্য যে, সে বড় একটা বুঝিয়া উঠিতে 
্লারে না। আগ্রবাক্যের রষ্টৃত্ব সম্বন্ধ সে হয়তবড় জোর এই পর্য্যন্ত 

বলিবে যে, আপ্তবাক্যের জরষ্টা যাহা তারা না হয় একটু বেশী ভাবুক 
বং আপ্তবাক্য তাহা হইলে বিষটা কি ?--.থক একজন গাবুকের সামান্য রগ 
চাবনা ফল মার! কিন্তু তাহা হইলেও, দেই ০ খেশী টার | 
ঠফাতেও ত অনেক যায় আামে। 
যেষাহা নিজে কখনও প্রত্যক্ষ বা অনুভব করে নাই, সে তাহ! বু 
না। যে নাস্তিক, সে বেবক্কিতে কত হুখ কড শাস্তি তাহা, 
















'অস্থতব করিতে পারে না। বে জামানত গজ, সে নিগড় ভক্তের অবস্থা. 


সু বিভূতি অঞ্তষ অখবা! অজ্যানও করিতে পারে না। পুরসচ নিগু় ০ 
বাহন নি অনথ্তব্ড অঙ্থযাদ করিতে পাপে না। 


৭৪ মণিহারী । 

অতঃপর তন্বয়ত্ব প্রাপ্ত ব্যক্তি যে ঈশ্বরসত্ব। সহজ সাধ্যতাবে সাক্ষাতরূণে 
নিত্য অন্তব করিয়! থাকে, সামান্য ওক্তের নিকটে তাহা উপন্তাসের এব! 
মানিকের নিকট তাছা৷ উপহাসের বিষয়। যেমানব যে পরিমাণে আত 
সমর্পণে অপট্‌, জে সেই পরিমাণে, কি অস্তঃ কি বহিঃ, ভাবত সস্বন্ধেই 
কেবল মাত্র আত্মপ্রকৃতিকে উপভোগ করিয়া থাকে? হুতরাৎ সে কেমন 
করিয়া অপর অবস্থা ও বিভূতি অনুভব করিবে। অন্ুমানও তাহার 
তদ্রুপ সসীমতাযুক্ত । বাহার কেবল মুড়ী সুড়কী যাঁচিতে দিন বায়, রাজ 
বিভৃতি সম্বন্ধে তাহার উর্ধধ সংখ্যায় এই ধারণা যে, রাজ। হইলে ব্রা 
হওয়ার প্রধান সুখ অপরিমিত মুড়ী মুড়কী খাইতে পাওয়া যায়। বলা 
বাহুল্য ঘে এ ঝুগের ষুগধর্টে, বেদাদি সেই হুত্রেই কৃষকের গীত হইয়া 
ঈাড়াইয়াছে ! মহাযোগে প্রত্যক্ষষৎ যে ঈশ্বর সাধুয্য প্রান্তি এবং ঈশ্বরাদেশ 
শ্রুত হওয়া বায় ) অযোগী যে এবং আ'রও নিয়ে যোগের উপহাসকারী যে 
সে কেমন করিয়া তাহা অনুভব করিয়া উঠিবে__তাহার ইন্জরিয় যাবে 
গ্রহণ করিতে পারে না, বুদ্ধি যাহাকে অনুমানের সীমার আনিতে পারে 
না এবং মন যেখানে অনুধাবনে অক্ষম হইয়া! প্রতিনিবৃত্ত হয়? সাধার 
বিধ্যাবিষয্িনী তত্ব ও আপ্তবাক্য, উভয়ই ভাবুকের দ্বার! প্রকাশিত হা 
ইহা, কথা এবং দৃষ্য, 'উভ্য্নত সত্য বটে) তথাপি সাধারণ বিদ্যাবিষয়িন' 
তত্বাবিষকারকের খ্যাতি ছই দিনের জন্য ও সম্মানও তাহার সম্পূর্ণ :ই মান, 
বীয়রূপে। কিন্ত আপ্তবাক্যের আবিষ্কারক যে, তাহার খ্যাতি দিবারূগে 
ও বাবচ্চত্ত্র দিবাকর পতিমিত কালের জন্ত । ছুই দিন ও যাবচন্ত্র দিবাকর 
পরিমিত কালে যে তফাত, বিদ্যাতত্ব আবিষ্কারক ও আপ্তবাক্যের আবৰি- 
ক্কারক এ উভয়েরও সেই তফাত।. পুক্বরিণীও জলাশয়, সমুদ্রও জলাশয়। 
অথব! বৃহতম নদীআ্োত আর বাশবনে সনাহির জলের ধারা, বিষয় 
উভয়েই এক | 

ূ এই আশুবাক্য সমটই সর্বদেশে ও রি ধ্শশান্ররপে গণিত 
হইয়৷ থাকে । প্রতি বিভিন্ন জাতির প্রন্কতি ভেঙে উহা পৃথক পৃথক 
(ষথায় বখায় বহুজাতি একজ করিয়া! এক ধর্মশীন্ত, সেখানেও অন্তত প্রতি- 
' জাতিভেনে পৃথককধপ অর্থগ্রহণ, প্রয়োগ আদির প্রতেষ, ইত্যাদি নানার: 


মানবীয় ধর্ম । ৭৫ 
রক্য দৃষ্টি হইবে এবং সে সকল পার্থক্য আবার এতই স্পষ্ট যে, দেশতেনে 
দি পৃথক ধর্্শান্্র তেদরূপে প্রতীবমান হইতে থাকে । এ সকল 
ধরা ও ভাহার কারণাদ্ি বিষয়ের আলোচন! পূর্বেই একবার যথাসত্বব 
রা হইয়াছে! ূ 
| অন্যান্য শাস্ত্র সকল হইতে ধর্মশান্ত্র কতই প্রভেদ। অন্য কোন 
কার শান্ত্রকেই, বিন! পরিবর্তনে, বিন। উন্নতি গ্রহণে, একাদিক্রমে কখনও 
ইশত বর্ধ কালও স্বভাবে স্থায়ী হইতে দেখ! যার না; কিন্তু ধর্মশান্ত 
বন্ধে এমনও দেখা গিয়াছে যে, কোন কোন ধর্শশীস্্র এমন কি, প্রতিহাসিক 
মাণ অনুরূপ, চারিহাজার বর্ষ পর্যত্ত$ একাদিক্রমে একভাবে লোক 
ফলকে ধর্মশাসনে শাসিত ও মনুষ্যত্ব পথে সুশিক্ষিত করিয়! আসিয়াছে । 
হা দ্বারাও স্পষ্টত প্রমাণ হয়, কি অধিক পরিমাণেই অনাগত সত্য ও 
ঢানরাশি আগ্তবাক্য মধ্যে নিহিত থাকে যে, মানব চারি হাজার বর্ষ প্যস্ত 
দনুগমন করিয়াও, তাহাকে অতিক্রম করিতে পারে নাই! এট! নিশ্চয় 
শনিও, অপদার্থ বা বিগত পদার্থকে কেহ কখন অন্ুগমন করে না। 
ধর্মশাস্ত্রও সময়ে বাতিল ও অর্থশুন্য হুইয়া যাওয়ার কথা বা যায়। 
ষধর্থ্মে যে পরিমাণে সত্য ও জ্ঞান নিহিত থাকে, তাহার স্থিতি কাল 
সই পর্ধ্যস্ত। অথবা অসীমকালবাহনী উন্লতিগ্রার্কী মানব বংশের চালক 
প যে অসীম জ্ঞানদেহ, তাহা কখনই এককালে একশান্ত্র মধ্যে, 
চিরকালের তরে ও সম্পূর্ণত কেহ কখন আবদ্ধ করিয়া দিতে পারে না। 
ব মহাযোশী হইলেও, ষানবীয় সুতা তাহাকে এলোকে একেবারে 
ীরিত্যাঙ্গ করে না এবং গ্তাষা বছু সংস্কত হইলেও, তখাপি দিব্য গুহ্য 
প্রকটিত করণ সম্বন্ধে তাহার দ্মসম্পূর্ণতা দুর হয়, না। তাহার পর 
টৎসোবিত ধারা পরিস্কার হইলেও, পথের গুণে পঙ্ষিলতা পায় এবং 
1িলতায় ক্রম সবধীর্শতা 2 লোপ প্রাণ্তই হয়্। 
সেইরূপ মানবীয় ক্ষুণতা ও ভাষার অনম্পূ্ণতার ভিতর দিয়া বত পরিমাণে ও. 















বৈ পর্যন্ত জ্ঞানদেহ প্রদর্শক আপ্তবাক্য প্রচার হইতে পারে, তাহাই মাত্র : 


প্রচারিত হইয়া থাকে এবং তাহাতে যে কিছু যানবীরত্ব ও অনতি দীর্ঘায়িত নর 
[& হন্ছ তাহা, প্রোতধারার পথণ্ডণ স্বরূপ, এ্রকটকারী মানবীয়রূপ স্বারের 


৭৬ মণিহারী । 
শপ হইতে সংঘটিত হয়। সুতরাং আগুবাক্য মধ্যে যাহা কিছু গা 
হাই প্রকত ঈশ্বরবাক্য ও জ্ঞান এবং যাহ! কিছু মানবীয়, তাহ? মানবীয়" 
দোষে উদ্ভুত বলিয়া জাঁনিবে । মানববংশ উন্নতিপথে উত্তর গমন করিত 
করিতে, ক্রমে যখন আসিয়! আগুবাক্য নিহিত জ্ঞানসীমাকে অতিক্রম ক 
এবং নৃতন জ্ঞানের অভাব যখন নানারূপে অনুভব করিতে থাকে ; তখন 
আবার নৃতন আপ্তবাক্য প্রচারের আবশ্তকতা উপস্থিত হয় এবং এ 
নিমিতই, 
প্ধর্্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ।” 

নারায়ণ এরূপ উক্তি করিয্বাছেন। এরূপ ঘটনা এ পৃথিবীতে সর্বদা 
ঘটিক্লা থাকে । ইতিহাসের দ্বারাতেও জানা যায় যে, একপে এ পৃথিবী 
এ পর্যযস্ত অনেক ধর্মশাস্ত্রের উদয় ও বিল্য় হইয়া গিয়াছে। যে 'পর্য্য 
মানবীয় দ্বার ভিন্ন আপ্রবাক্য প্রকাশের অন্য উপায় না হইবে, সে পর্যা 
এমন কোন ধর্ম্মশান্ত্র, যাহা! চিরকালবাহী, তাহার উদ্ভব হওয্া সম্পৃণ' 
অসস্ভব বলিয়৷ জানিবে। ধর্ম্মশান্্র সকল যখন পুরাতন হইয়া অর্থশূন্ত হয 
তখন তাহ। বীতশ্রন্ধায় পড়িয়া আপ্নাপানই বিলম্ব প্রাপ্ত হইতে থাকে 
কেহই তাহাকে ধরিয়! রাখিতে পারে না। 

ধর্শশান্ত্র বিশেষ হইতে শবর্তিত ধর্ম যাহা, তাহাই সাধারণ বর্ণিত জাতী 
ধর্ম এবং তাহার আবার বিভিন্ন বিভিন্ন অথথাপত্তি হইতে প্রবর্তিত যে সক। 
ধর্ম, তাহাদিগকেই সমাজ, শ্রেণী ইত্যাদির অবলশ্বনীয় ধর্ম বলিয়। থাকে 
যেমন শিয়া, হুক্সি ) শীক্ত) টক আবার বৈষ্বের মধ্যে বিবিধ অল্প্রদায 
ইত্যাদি। 

শ্রেণী, সমান, জাতি প্রভাতি র অবলন্থিত ধর্ম, প্রতি মানৰ কর্তৃ, 
নিম্পা্গিত কর্টের কেবল শ্রেনী পর্ধযার় জাতিকত্ব আদি রক্ষা করে মাত্র) নতুব 
প্রকৃত কর্ম বিশেষের নিষ্পী্দন যাহা, তাহা! মানবের স্বীকষ বধর্্ম হইতো 
সম্পাদিত হইয়া থাকে। অতএব মানবের প্রথম দৃষ্টিথাকা চাই স্বধর্শে' 
[ প্রতি এক্ষণে সেই ্বধর্সের বিষ আগে জালোচন! করা বাউক। | 
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বন্দ যতক্ষণ অজ্ঞান জড়িত থাকে, ততক্ষণ তাহাহইতে অপকর্ম, অস- 
আদি কর্ম প্রবর্তিত হয়। অজ্ঞান দ্বিবিধন্জপে মানবকে আচ্ছর করিয়া 
ক, এক মানবীয় বংশবাহী, অপর প্রতি মানবীয় জীবনবাহী। বংশবাহী 
|, তাহা জাতীয় ধর্মন্বারা বিদুরিত হওয়ার নিয়ম এবং প্রতিজীবনবাহী 
তাহা শবধর্্ম সংস্কারেরদ্ারা। বিদুরিত হওয়ার কথা । এখানে, এই স্ধর্ম্থ 
লোচনাস্থলে, অবস্ঠই প্রতিজীবনবাহী ম্বধর্্ম মোহক অজ্ঞানের বত 
| যাইতেছে । | 
 সুকর্্ম, সম্পূর্ণ কর্ম প্রভৃতি স্বধর্থদ্বারা প্রবর্তিত করাইতে হইলে, চীন 
রদ্ধার! স্ুমার্্িত করা আবস্তক। ৃতরাং ইহ! দৃষ্ট হইতেছে যে, 
মিবকে আপনাপনি উচ্চলোকের জন্য সর্ধবতোভাবে উপযুক্ত হইতে হয় এবং 
ঈপনার মুক্তির পথ আপনাকে পরিষ্কার করিয়া লইতে হয়। সেকাজ 
ধ্নও' বরাতে হয় না, খ। চোরকে ঘা কয়েক বিনাম। প্রহার করিলেই সে 
ই হয় না, বা চামারকে পরিষ্কার করিক্ঝা রাজাসনে বসাইলেও সে রাজা হয়: 
মানব ইহলোকে থাকিয়! হউক বা! লোকাত্তরে থাকিয়া হউক, যতদিন 
রদ্বারা আত্মোন্লতি ও কর্েরদ্বার৷ আত্মসার্থকতা সাধন করিতে সক্ষম না 
» ততদিন সে কখনই উচ্চলোক সকল, এবং এমন উচ্চলোক সকল, 
ধিকার করিতে সক্ষম চইবে না, যেখানে গমন করিলে কৃতার্থ হওয়া ৮১০ 
যান হইতে আর অধঃপতনের আশঙ্কা! কখনও থাকে না । 
ৃ জ্ঞান প্রকৃতি ও নীতি, যা্ছার সমষ্টিকে ধর্ম বলিয়া আখ্যাত করিয়াছি, 
য় ধর্মও যেরূপ তৎসমষ্টি, ্বধর্্মও তদ্রপ তৎসমষ্টি। মানবে সেই তিনের | 
(মিলিত ভাখ খাহা, তাহাকে বাকৃন্ছগষের নিমিত্ত এখানে মহুষ্যের "স্বভাব, 
লিয়া. অভিহিত করাযাউক। ফলতঃ উহাফেই সাধারণ বর্ণিত, মানবীয়. 
[ভাবও* বল। যায়। স্বভাবশুন্ত মানব হইতে পারে ন। সুতরাং ধর্মশুন্তও .. 
নব হইতে পারে না। জ্ঞান প্রকৃতি ও নীতির প্রত্যেককে বিশ্লেষণ করিলে ও 
[সমস্ত বৃত্তি সকলের দেখা পাওয়া বায়, তাহা সর্বমানবেই বখাবগুকরণে 7 
হিত আছে এবং কেবল নিছ্ছিত নহে, যতদূর উত্নতিগ্রহণে মানব পটু, সে. রা 
মতি গ্রহণশভিও তাহাদের মধ্যে সমিবেশিত করা রহিাছে। খাদুফাবৎ্, 
















৭৮ মণিহারী। 
বীজকগায় বৃুৎ অশ্ব নিহিতবৎ, তাবন্ক ভবিষ্যৎ ও ভাবী বৃত্তিপরিণাম ! 
মানবীয় মনে নিহিত ; এক বংশবাহীরূপে যুগযুগ্রান্তে, অপর বাক্ষিবাহীকূপে 
জন্মজন্মীস্তরে প্রকটিত ও পরিণত হইতে থাকে । যে যেমন উন্নতি 
পর্যায়ে আমিয়াছে, সেই পরিমাণে কাহাতে ব৷ বৃত্তি সমস্ত বা! বৃত্তি বিশেষ 
সুপ্ত বা জাগরিত - রূপে দৃষ্ট হয়। বৃত্তি সমস্ত বা তাহাদের যে কোন সমষ্টি, 
যখন যেমন সমবায়ী কারণ যোগে যেমন জাগরিত ও ক্ফরিত হইতে 
থাকে, তখন তদনুসারে মানবের সেই পরিমণে উন্নতি বলা যায়। 
বৃত্তি দকলের ক্ষরণ জনিত বা স্বভাবজ উন্নতি, দ্বিবিধরূপে বর্তে 
এবং লক্ষ্যস্থলীয় হয়। এক জাতি বা মানবীয় বংশ প্রতি, অপর ব্যক্তি বা 
আত্ম প্রতি। সমষ্টি ব্য নিয়ম সর্নত্রেই সমান সুরক্ষিত! বাক্তিগত 
উন্নতি জাতিতে সংমিলিত হইয়া! জাতির পুষ্ণতা। সাধন করে, আবার জাতিগত 
উন্নতি পর পর বিশ্বে সংমিলিত হইয়1 বিশ্বের পুষ্ণতা সাধন করে। « 
ব্যক্তিগত উন্নতি লোকাস্তরবাহী, এজন্য তাহার অত্যুন্নত ভাব যাহা! তাহ! 
সর্ধদ। আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় না। কিন্তু বংশবাহী উন্নতি যাহ তাহ! 
সর্বদাই আমাদিগের দৃষ্টিগোচর হইতেছে। তন্বারাই আমরা দেখিতে 
পাই যে, স্বভাবজ উন্নতি কি সামাস্ত আরস্ত হইতে কি বিশালতাই ক্রেমে 
প্রীপ্ত হইয়! থাকে । কতকগুলি ক্রিয়। দৃষ্টাত্তে তাহ! দেখান যাউক। দেখ, 
যে ইষ্টিম এঞ্জিন আজিকে এমন অদ্ভুত ক্রিয়। সকল সাধন করিতেছে, উহার 
প্রাথমিক বীজ নিশ্চয়ই সেই আদি মানবের মনে নিহিত ছিল এবং ষে মানব 
সর্ধ প্রথমে স্বহস্তে অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়াছিল, সেই এষ্টিম ইঞ্জিন নির্মাণের 
দৃশ্ত প্রমথ হুত্রপাত ফরিয়! যায়; তথা হইতে ক্রম পরম্পরা সমবায়ী কারণ 
যোগে স্ফুরিত হইয্লা, আজিকে এই্টিম ইঞ্জিনে পরিণত হইয়া এরূপ অন্ভুত 
কার্ধ্য কল সাধন করিতেছে ! যেষে বিদ্যার বলে আকাশ মাপিতেছে, 
পৃথিবী তোলপাড় করিতেছে, তাহার সম্বন্ধেও এ কথাবর্তে। এক কথায় 
মনুষ্য স্বীয় আধ্যে এ পর্য্যত্ত খাহা কিছু করিতে পারিয়্াছে এবং তাহার 
মনের প্রশন্ততা, বুদ্ধির বিকাশ এবং অভিজ্ঞতা! আদি সন্বস্ধেও, অবিকল 
উদ্কধ কথা বর্তে; ফলত যেকোন পদার্থ মনের দ্বার দিয়া প্রকটিত হয়, 
ভাহারই সম্বন্ধে উদ্ধ কথ! বর্তে। এ সমস্তই বিবর্ত নিয়মের ফল। এ সংসারই 
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বিবর্ত নিয়ষের অধীন, বিবর্ত নিয়মে প্রহ্র্ত ও বন্ধিত; স্থৃতরাং মানবের 
অন্তঃ বছিঃ ক্রিয়াক্ষেত্রও এতন্লিয়মের বহিভূ্ত নহে। মানবীয় ধর্ম্মও বিবর্ত 
নিয়্মাধীন7; উহ্াও তদ্ধশে আদি মানবের অস্ফুট ধর্ম্মধারণা হইতে, 
বর্তমান মানবের অত্যুক্নত ধর্ম ধারণায় আসিয়া দাড়াইয়াছে। যাহ হউক, 
সে কথ! পরে হইবে। 

মানব ব্যষ্টিরূপে বিবর্ত নিয়মাধীনে লোকান্তন্নবাহী আস্োন্নতি করিয়া 
থাকে এবং জমষ্টিরূপে তদধীনে কালান্তরবাহী বংশোন্নতি সাঁধন করে। 
এই বংশোনতি সহজ কথায় সামাজিক উন্নতি বা জাগতিক উন্নতি। উহাকে 
সংক্ষেপে সামাজিক উন্নতিই বলা যাউক। ইহলোকে আগত মানবের পক্ষে 
সমাজই একমাত্র আশ্রয়স্থল ) তাহারই অঙ্কে» তদাশ্রয়ে ও তদীয় যত্বে মানব 
জীবিত থাকিতে ও বর্ধিত হইতে সমর্থ হয় এবং তাহাকে যেমন উন্নত দেখে, 
নিজেও উন্নতি গ্রহণের নিমিত্ত সেইরূপ প্রস্তত হইতে পারে। যে যেষন 
সমাজে জন্মে, সে সেই রকমের মানুষ হয়, ইহা ত্বতঃসিদ্ধ কথা ও নিত্য 
প্রত্যক্ষ স্থলীয়। যে যেমন কর্মফল ভোগার্থে যেরূপ হইয়! জন্মিবে, সে 
সেইরূপ শরীর, সেইরূপ পিতা মাতা, সেইরূপ সমাজ আদি প্রাপ্ত হয়, ইহা 
হিন্ুশাস্্রসমূহের |নত্য ঘোষণা । অন্তএব সামাজিক অবস্থার উপর যখন 
দেখাইতেছে যে, ব্যক্তিগত অবশ্থা নিম্মাণ-বিবয় সম্পূর্ণরূপে নির্ভর 
করে, তখন সামাজিক উন্নতিই আগে মানবের লক্ষ্যস্থলীয় হওয়া! উচিত; 
আস্মোন্গতি পরে। 

বাঞ্চারাম, এখানে বলিতে পার যে, হইল যেন ব্য[ক্তগত অবস্থ। নিম্মাণ 
পক্ষে সমাজ লীলাভূমি সদৃশ? কিন্তু তাহাতে আমার পক্ষে কি? আমিত 
যাহা জন্মিবার তাহ! জন্মিয়! বসিয়াছ্ি, যাহা হইবার তাহ! হইয়! বসিয়াছি ) 
এখন হইতে সমাজ ভাল হইতে থাকুক বা মন্দ হইতে থাকুক, তাহাতে 
আমার আসে যায় কি? এখন হইতে সমাজে যাহা কিছু ভাল মন্দ ঘটিতে 
ধাকিবে, তাহা উত্তর পুরুষের উপর বর্তিবে এ কথা মানি, কিন্ত উত্তর 
পুরুষের সহ আমার সম্বন্ধ ? 

সত্য বটে, কিন্ত সকল প্ূর্বপুরুষেই যদি এ্রক্মপ ভাবিত তাহাহইলে 
আজি তুমি আর বাঙ্ছারাম হইস্থা, এ নানা ধীশ্বরধ্য লইয়া, এজগতে জন্মাইতে 


লা 


পারিতে ন1। আজিও তোমাকে সেই আদিম গাছতলা সার করিয়া, 
পণ্ডবৎ বেড়াইতে হইত। বিশেষত যাহার স্বলম্বনে, বত্বে, আশ্রয়ে ও ব্যয়ে 
বঞ্চারাম হইতে পান্রিয়াহু, তাহার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন বলিয়াওত একট! 
পদার্থ আছে। তাহার পর তোমার জীবিভ কালেই ষমাজ ভাল ব! মন্দ 
দাড়াইলে, তাহাতে বা তোমার এড়ান কোথায় ? অথবা সমাজের জন্য খাটিব 
ও তাহার উন্নতিকল্পে যত্ব করিব, এ ভাব এ বৃত্তি তোমাকেত নূতন হজন 
করিয়া লইতে হুইভেছে না। তোমাতেই তাহা! আছে, ঈশ্বর তোমাতে 
তাহা নিছিত করিয়া দিয়াছেন। তোমাকে কেবল তাহা স্ক.রিত ও বদ্ধিত 
করিয়া লইতে হইবে মাত্র ; তাহ্ছাহইলে তোমার, সামাজিক উন্নতিকল্পে চে 
আপন! হইতেই আঁসিয়। উপস্থিত হইবে। তোমার সেই বৃত্তি আছে বলিক়াই 
তোমার পরিবার, তোমার পুত্র, ইহাদের জন্ত ভাবিয়া থাক? না খাইয়াওঈহা- 
দের ভবিষ্যত উপায় করিয়া! থাক। সেই বিধাত্‌ সুত্রে ত ভাহা কর বটে,কিন্ত 
কর তাহা তোমার বোকামি বুণ্ধতে কি ভাবিয়! ও কি বলিয়।?__আপনার 
জন বলিয়!? আপনার পদার্ঘট। কি? চোমার পাত্র হইতে তোমার ত্রাতুপ্পুত্র 
পর, কিন্ত পাড়ার লোকের তুলনে__আপনার | তেমনি পাড়ার লোক অপর 
পাড়ায় তুলনে 1--আপনার 1 তেমনি নিজের গ্রাম অপর গ্রামের ভুলনে 1 
আপনার ! তেমনি নিজের দেশ অপর দেশের তুলনে 1--আপনার ! নিজের 
পৃথিবী অপর পৃথিবীর তুলনে 1--আপনার ! অতএব 'আপনার' এবং ,পর” 
এ ছই শব্ধ কেবল মায়া ও মোছের খেলা! মাত্র। তুমি পুত্রাদিকে আপনার 
ভাবিয়া খুন হও, কিন্ত দেখিয়া কি, এমনও অনেঞ লোক আছে যে 
যাহার আপনার বিষায়নী বুদ্ধি তোমারই জ্ঞান সমান জঙ্কীর্ণ ;) অথচ স্ত্রী 
পুত্রের জঞ্ত না ভাবিনা অপগ্ের উপান্ধ জন্ত ভাবিয়! খুন হয়? ন্ুতরাং 
কেমন করিয়। “আপনার, বুদ্ধিকে মান্না ও মোহখেলা না বলিব। তোমার এ 


_ অনভ্ভ গম্যপথে, কি অধঃপাতে কি উদ্ধামুখে, কেহই যখন গমনসঙ্গী ব। 


সহকারী নয়, তখন কেমন করিয়া কাহাকে আপনার বলিব। বরণ জগত 
আপনার, কারণ যাই সে আমার জর এরূপ স্থান প্রস্তত' করিয়া রাখিয়া- 
ছিল, তাই এরূপ হইতে পারিয়াঁছ ; নতুব! আমার বশ! কি হইত? ভাল, 
বদি কেবল আপনার জন মাই বুবিদ্ব। খাক ও আর কিছু ন। বুঝ, তাহ! 
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হইলে সেই আপনার ঞরনের খাতিরে৭ জগতের প্রতি কর্তব্যাবলম্বন কর! 
উচিত; যেহেতু জগতের কৃপাকটাক্ষ ভিন্ন, সে আপনার জন কখনই ননোমত 
কৃদ্ধিলাভ করিতে পারে না। 

তাই বলিয়া নিজ পরিজনের জন্ত নিগুঢ় ভাবন! ভান্তে ও তাঁহাদের 
উপায় চিন্তা করিতে তোমাকে মান! করি না। সংসার চন্ধই “আপনার, 
ভাবার সংসার শুদ্ধই পর । আপনার আপেক্ষিক বিষয়। যাহারা ঘে।যার 
অন্নিকটে স্থাপিত, ভাহারা নিকট “আপনার 7 তন্ডিন আর সমস্ত দূর 
“আপনার | দূর আপনার” আছে বলিয়াই, নিকট “আপনার, সম্ভব হয়! 
সকল বিষয়েতেই বিশেঘ এবৎ সাধারণ আছ এবং তহ্ভয়, উহু সাপেক্ষ। 
বিশেষ কেবল সাধারণের ঘনিকৃত কেব্ররিভৃত মুক্তিদাত্র। বিশেষে বিশে 
কর্তবা, মাধারণে সাধারণ কর্তব্য। কিন্তু নিকট আপনার” রূপ বিশেষ 
বিষয়ে, বিশেষ কর্তব্য উঠে কোথা হইতে ?--যেহেতু, সাধারণ বর্তব্যের 
অতিরিকে, সাধারণ অংশরূপ বিশেষকে সাধারণার্থে সংরক্ষণ, সংবদ্ধন ও 
প্রস্তত কহনার্থে ভুমি বিশেষন্ধপে নিয়োন্রত এবং তদর্ধথে সে বিশেবদ্ধপে 
ভোমার হাতে ন্তাস্ত। 'অতঃপর নিজ পরিজনের জন্ত খুব ভাবিবে 
এবং ষে ভাল কথাই, কিন্তু তুমি তাহাদের জন্থ, আর তাহার! তোমার ব1 
ভবিষ্যতের জন্ত,এ ভাবে তাহাদের জন্য ন1 ভাবিক়্! ; তুমি জগতের জন্ত এবং 
তাহারাও জগতের জন্ত, মাহ!তে তাহারা জগতের উপযুক্ত হইতে শারে, 
এ ভাবে ভাবিয়া যদি তাহাদের জন্ত ভাৰন! কর, তাহাহইলে সকল দিকই 
রক্ষ। হয়। তোমাকেও এই পর্য্যন্ত করিতে বলি, তদধিক সংসারতাশী 
হইতে বলি না। ফলত, এরূপ হইলেই, পুণ সংসারী হইয়াও প্রকৃত নিক্ষাম- 
কামী হইতে পারাবায়। যে স্ছার্থত্যাগের প্রথন হৃত্রপাত স্ত্রী গ্রহণে, তাহাই 
বিস্তার প্রাপ্ত হইলে জাগতিক স্বার্থত্যাগ হয়; যে ভবিষ্যত ভাবনার স্থত্রপাত 
পুত্রাদিতে, তাহাই বিস্তার প্রাপ্ত হইলে জগতের জন্ত তাবনা হয়। যাহার 
সেন্ধপ বিস্তারপ্রাণ্ত কিছুমাত্র দর্শনীয় পরিমাণে হয় না, সে কর্মপস্ত। 
তাহার জীবনে বন্ুদ্ধর! ভারগ্রস্থ হইয়া থাকেন। 

তুমি কর্ম করিবে সমাজের জন্য, সগাল করিবে জগতের ভ্রন্ত, জগত 
করিবে বিশ্বের জন্ত এবং বিখ করিবে বিশ্বপতির জন্ত। এপ হইলেই, 
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তোমার কৃতকর্্ মহাকর্খে সংিলিত হয়, তাছাকেই বিফুগ্রীতিকামেক 
বলা বা, স্থৃতরাং তোমারও কর্ধসার্থকতা উপস্থিত হইতে পারে। কেবন 
্বার্থবুদ্ধিংত তাহা হয় নাও কেবন স্বার্থবুদ্ধিংত কর্ম বিকলাঙ্গ হয়, কাণ্ে 
ভনেক শুক্র রহিয়া যায এবং শ্থনিহিত শক্তি সমন্তিরও যথাযন্ভব ছুংগ 
হয়না। কেবল বনে গিয়া তপস্ত। করিলে 9, শক্তি সকলের সম্যক সার্থক 
হয় না; তাহাতে আরও অধিক ক্ষুদতা রহিয়া যায় এবং যথেঙ্গিত গ্রের 
লাঁভ ও হয় না। এতদর্থে গীতার ভগবান বলিয়াছেন, 

“নকর্দরণামনারস্তানৈ ব্য পুরুযোশ্মতে | 

নচ মন্র্যাসনাদেব দিদ্ধিৎ সমধিগচ্ছত ॥ 

কর্মেজরিয়াণি সং্যম্য ঘ আত্তে মননা ম্মরন্‌। 

ইন্দ্িয়ার্থান্‌ বিশু, আআ] মিথ্যার» স উচ্যতে ॥” 
শক্তি সকলের সার্থকতা কেবল কর্মনার্থকতায়; সে সার্থকতা" যখাসন্তর 
একমাত্র সাম।'জক ব! জাগতিক স্বার্থবুদ্ধিতিই সাধ হইতে পারে। কেবঙগ 
স্বীয় গৃহস্থপী মান অত সঙ্গার্ণ কর্মস্থান! আত্মহিত জগতহিতে মিলাইতে 
হয়; জাগতিক হিতে কর্ম্মকৃত হইলে, তাহাতে আত্মহিতও অন্যতর পন্থ।পেক্ষা 
অনেক নুন্দর ভাবে সুসম্পাদিত হয়। নেহাত স্বার্থভাবে দেখিতে গেলেও, 
সবাই যণি পরের সব্বনাশ করিয়া আপনদিক টানে, তাহা হইলে সবারই 
অর্বনাশ কাজেই সংবঘটন হয়। সেইন্ধপ সবাই যদি অন্তের ভাল করিতে চায়, 
ভাহাহইলে কাজেই এত্যেকের ব্যক্তিগত ভালও অপরিমিত সংঘটন হয়। 
যদিও এ পৃথবীতে একেবারে তেমন সর্বোব মন্দ বা সর্ম্ৈব (তাল আচরণ 
কৎনও ঘটবেনা, তথাপি ধাহাদের জ্ঞানোস্ভব হইয়াছে, তাহাদের প্রবুদ্ধ 
হইয়। বথ। পথ অবলম্থন করা অতি কর্তর্য। 

পু্শ্চ উপরে কোনম্থানে বলিয়াছি যে, যে শক্তি একবার উচ্ছদিত হয়, 

যে কোনরূপে তাহা সমাহারদীমাক্স না গৌছিয়া কিছুতেই ক্ষান্ত "হইবার 
নছে। হ্থার্ধেকৃত কর্শোর ক্কুত! হেতু, শ--উচ্ছাস পর্যবসিত না হওয়ায়, 
ফাজেই মানবকে আবার সেই কন্ম্ভূমিতে পুনরাগমন করিতে হয় $ কিন্ত 
শক্তির পর্যযবসান হইলে ;আর সেরূপ পুনরাগমন করিতে হয় না এবং সে 
পর্যাবসান কেবল জগতহিতে কৃত বর্মদ্বারাই সম্পন্ন হইতেপরে। এই 
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নিমিন্তই গীতা শাস্তে ভগবান কর্তৃক এরূপ উক্ত যে, অহং-বুদ্ধিতে কৃতকর্ধ 
(বাছা, তাহাদ্বার।ই কর্মবন্ধন হয় এবং তাহা কর্মহত্ররূপে সংযে'জিত হইয়া 
পুনঃ পুনঃ অন্ুন্ধগ জন্মের কারণ স্বরূপ হইয়া থাকে; কিন্তু যে ব্যক্তি 
ঘহং-বুদ্ধি পরিত্যাগে কর্মাচরণ করে, তাহার কর্মের ছার আর কখনও 
ক্ষর্মবন্ধন সংঘটন হয় না ;-_ 
“যে মে মতমিদং নিত্যমনুতিষ্ঠস্তি মানবাঃ। 
শরন্ধাবস্তোহনক্ষ্বস্তো মুচ্যন্তে তেহপি কর্ম্মভিঃ ॥ 
মে ত্বেতদভ্যস্য়স্তো নানুতিষ্টস্থি মে মতমৃ। 
সর্তজ্ঞান বিৃঢ়াং স্তান্‌ বিদ্ধি নষ্টানচেতসঃ ॥* 
আস্মহিতে কৃতকার্ধ্যকে সকাম কন্দম এবং জগ'তহিতে কৃতকর্মকেই নিক্ষাম 
কর্ম বলে ১মেইকপ নিষ্টামকর্ম্মই যথার্থপক্ষে ব্রদ্দে অর্পিত হয়। তাই 
আবার "লি, তুমি কন্দ্ করিবে জগতের জন্য, জগত করিবে বিশ্বের জন্য 
এবং বিশ্ব করিবে বিশ্বপতির জন্য; এরূপেই কর্ম ব্রন্গে অর্পিত হইয়া থাকে । 
এইরূপেই সমাজ উত্তর-উন্নতিশীল আত্মার ভাবী আগম্যোগ্য হয় 1 
যতদূর দেখ। গেল, তাহাতে সমাজই কর্মস্থলী রূপে নিরুপিত হইত্তেছে। 
কিন্ত যেসে সমাঙ্গ হইলেই কর্মস্থলী হয় না। যেজাতীয় রখ, সেই 
জাহীয় সমাঙ্গ হইলেই, প্রকৃত কর্ধন্থলী ও প্রন্কুত কর্মের উৎপত্তি হতে 
পারে। নতুবা ভ্টাচার উপস্থিত হইবাক্স কর্মকু্রত। ও তাহাতে জীবনের 
অসার্থকত1 আসিয়া উপস্থিত হয়। 
উপরে সকাম কর্ম ও নিষ্কাম কর্ণ গ্রাভৃতি সম্বন্ধে যতদুর আলোচন। 
করিয়া আসা হইল তদ্দার! প্রতিপন্ন 'হেইতেছে যে, দ্বধর্শকে অজ্ঞানমোহ 
হইতে মুক্ত করিয়া সথকর্ম সম্পূর্ণাদি কর্ণ কর্মবান করাইতে হইলে, অহং-বুদ্ধি 
বা শ্বাথত্যাগ তাহার প্রথম সোৌপাণ। জ্ঞান প্রকৃতি ও নীতি, ঘাহার সমর্ি- 
স্ষপ ধর্্। তাহাদের সংস্কার সাধনের হ্বারাই অজ্ঞান বিদুরিত হয়। উক্ত 
ত্রিবিধ সাঙাপদার্থ সংস্কারের পন্থা ও উপায় পৃথক পৃথকৃ। আগে প্রন্কাতি 
সংস্কারের কথা বল! যাউক। 
প্রক্কতি সংস্কার ত্রিবিধ উপায়ে হয়, প্রথম দ্বার্থভ্যাগ, দ্বিতীয় পবিত্রতা, 
ছুতীক্ব শৌচ। স্বার্থত্যাগে বিষয় উপরে | বলিয়াছি। পবিত্রতা অর্থে 
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মানসিক পবিভ্রতাকে বুঝাইতেছে। শম, দম) ক্ষমা, দয়া, দাক্ষিণ্যা? 
গুণ) সত্যে রতি; কাম, ক্রোধ, দ্বেষাদি রিপুগণের অদ্যবহাঁর ) ছুরভিসি। 
সকলের সংঘমন ও সদভিসন্ধি সকলের সংবর্ধন; সর্ববতো সদাচরণ এ 
সদভিপ্রায় হেতু চিত্তের প্রসন্নতা ; ইত্যাদিকে মানদিক পবিত্রতা বলে; 
অনেকের বিশবীপ আছে ক্ষমা গুণ হইলে, সকলকেই ক্ষমা করিতে হইবে; 
কিন্তু সেটি বিষম ভুল । যে অসংকে ক্ষমা করিলে অসং প্রত্রঘ্ব পাইর 
সমাজের আরও অধিক অপকারী হয়, সেখানে ক্ষমাকর1 পবিত্রতা 
কার্য না! হইয়া তাহ অবিভ্রতার কারণ স্বরূপ হয়। এীরাপ দয়া দাছ্গি 
প্যাদি তাবণ্ত সদগণ সম্বন্ধেই, বিষয় অনুসারে, বিশেষ বিশেষ সীমা! দেও 
আছে; জ্ঞানী ব্যক্তি থে তাহাকে সে সীমা বলিষাওবুঝাইয়া বা দেখ. 
ইয়া দিতে হয় ন।, আপন হইতেই দেখিতে 'শায়। পুনশ্চ কাম ক্রোধাদ 
রিপুগণ যদি একেবারেই পরিত্যজনীয় হইত; তাহা হইলে আর সংসাঃ 
চলিত না এবং তহা হইলে অল্প দিনের মধ্যে মনুষাবংশও লে!প 
প্রাপ্ত হইত। অতএন উহায়াও একেবারে পরিত্যজনীয় নহে। কিন্ত কথ 
এই, তুমি রিপুগণের বশ হইবে না, রিপুগণ তোমার বশ হইবে; তাহ 
তোমাকে চালনা করিতে ন। পারে, তুমি তাহ!দিগকে চালনা করিবে: 
তদ্বায়াই তাহাদের সদ্ব্যবহার রক্ষিত হয়। দক্ষ দ!ক্ষিণ্যাদি স্থুগুণ হউব, 
আর কাম ক্রোধাদি রিপুগণই হউক, সদদদূ তাবত বিষয়ই, আবশ্তক অনুসরে 
_ যথ!যোগারপে ব্যবহৃত হইলে, উভয়েই সুফল প্রসব করিয় থাকে ; আবা- 
অমৎ বাবহারে উভয়েই, কুফল প্রসব করে। সকল বিষয়ই পরিমিতের অপে্গ 
আপিক্য যুক্ত হইলে, কুফল প্রসণী হয়। সৎ অং তাঁবতগু'কে ই সবচে 
আনিবে এবং কেবল অনুষ্টিত কর্মের স্থসমান্তি হেতু ষে টুকু যথায় প্রয়োজ: 
তাহাই মাত্র প্রয়োগ করিয়া ক্ষান্ত হইবে। গুণ সকলের অবলম্বন অথ! 
গাহাদের অতীতরূপে নিল্পেপি ভাব, ইহার দ্বারাই সিদ্ধ হয়। নীতি ও জ্ঞান 
এ উভয়ে যে ব্যক্তি অধিকারী, সেই এ কথার অর্থ হৃদযুগম করিতে পারিবে; 
নহুবা মন্দবুদ্ধি যে সে হয়ুন্য এডছ্বারা মন্দপক্ষে অনেক উদার অর্থ করিবে, 
অধব1 একদেশদরশর যে, সে এ বাক্যের প্রতি অপরিমিত উপহাস বর্ষন করিতে 
থাকিবে। 
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শৌচ লইয়া হিন্দুর ঘরে একালে মহা গণ্ডগোল । হিন্দুর ধর্ম্মবিষয়ে এক্ষণে 
য় আর তাৰত বুদ্ধি অন্তর্থিত হইয়াছে; কেবল শৌচ মাত্র ধর্মস্থানীয় 
পিয়া গণিত হইতেছে । হিন্দুর শৌচ কি, তাহা বলিতে গেলে রঘুনন্দন 
গৃহিত সমস্ত স্ৃতিগ্রস্থ খুলিতে হত্ব। ঠিক তদম্ুপারে শৌচাচার করিতে 
/ইলে, প্রায়ই ঘরে ছুয্ার দিয়! বনিয়। না থাকিতে পারিলে সিদ্ধ হয় না। 
কশ্ুপথে ও ধর্মপথে হিপুর দশাও তাই আজি এমন হুইগা দাঁড়াইয়াছে। 
উদ্দেশ্য ভূপিয়া উপায় লইয়া! মারামারি করিলে, এইরূপ দশাই প্রাপ্ত হইয়। 
থাকে। খু ও মহম্মন শিষ্যের। বড় একটা শেইচাচার পদার্থটাকে গুণে না। 
ঘেযাহ। হৌক, অনুধাবন করেয়া! দেখিলে সর্্প্রকারেই প্রতিপন্ন হয় যে, 
এরকতি সংস্কার করতে হইলে শৌঢাচার তাছার একটি প্রধান উপায়। 

এখন এ$তপক্ষে শৌচ,কাহাকে বলে ?-যন্বার1 শরীরের স্বচ্ছন্দতা, 
মনের প্রঞ্মমত। এবং মং বিষয়ে চিন্তানতি হয়, তাহাকেই শৌচ বলা যায়। 
কন্ত লোক বিশেষে সংঙ্ধার বিশে হেতু শোৌচাচারের পৃথকৃত্ব হওয়ার 
কথা। অপরিককার স্থান পিছ্ধ।গমনে কাহারও কান না করিলে চলে না; 
-কহ বা পদ মার প্রক্ষালনে শুচি বোঁধ করিয়া থাকে / এন্প স্থলে কাজেই 
শৌচাচারের পৃথকৃত্ব দুষ্ট হইতেছে। আমার এই কথায়, এক মাত্র মনঃ- 
প্রভ্যয়ই যেন শৌ বিষয়ে মুখ্য পরিচন্ন স্বরূপে দুষ্ট হইতেছে । তাহ! বটে, 
কিন্ধ ইহাতে সীম। আছে। কেহক্ষণিক মল সংস্পর্শ “হেতু স্নান করিল; 
কেহ বাতৎ তৎ্সংস্পশিত গুঙ্ছছন ধোৌতাদি দ্বারা শুদ্ধ হইল; এতদভয় 
মন্কপ্রভ্যয়ের সীমার ভিতর । কিঞ্ঠ কেহ বা আবার নিরন্তর মলদদ্ধ 
হইয়া 2খকিতেও কিছুনাত্র বি্ূপমন| নহে) "ইহা মনঃ-গ্রভ্যয় সীমার 
অভীতঃ এখানে সহজ মনংপ্রত্যয় থাকিলেও ইহা! দূধ্য। থে সে 
মাচারগুলি মনঃপ্রত্যন় সীমার অতীতে দৃষ্য, তাহার জন্য ব্য্িবিপেষে 
সংস্থার ধিশেন অনুসারে বিধানের পৃথক্ত্ব হইতে পারে না। যেগুলি 
যনঃপ্রহায় জীমার ভিতরে, তাহাদেরই সম্বন্ধে ব্যক্তি বিশে ও সংস্থার 
বিশেষ অনুসারে, শৌচাচার বিধানের পৃথকৃত্ব হইতে প!রে। উক্ত দামার 
নধ্যে যাহার যেমন সতক্কারঃ যে যেরুপে আস্মশুদ্ধ অনুভব বরে, সে 
এসইরূপেই শৌচা?র করিবে। কিন্তু এ বিষয়ে, অতি স্থূল সংস্কারাচ্ছন্ন অন্ঞ 
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লোকদিগকে, স্বাধীনতা পুর্নক আচার বিষঙ্গে আত্মনির্ভরতা করিতে দেওয়া 
কোন মতে যুক্তিযুক্ত বলিয়া! বোধ হয় না। তাহাদের মধ্যে সমধন্দ্রীতা 
অস্থমারে দল, সমাজ বা জাতী বিশেষের জন্থা, সাধারণ শৌচবিধি বিধানিত 
করিয়! দেওয়।, এবং বে পর্য্যস্ত যে কেহ জ্ঞানবলে তাহাকে অতিক্রম করিতে 
না পারিবে সে পর্যন্ত তাহাকে ভদধীন করিয়া রাখা সর্বতোভাবে উচিত । 
নতুবা হীণ বথেচ্ছাচ।রে অনর্থ ঘট'বার সস্তাবনা) আঁবার বেশী বাঁধাধাধিতেও 
অনর্থ ঘটিধার সম্তাধন1 | বরণ হীপ যথেচ্ছাচাঁর ভাল, তবু বেশী বাধাধাধি 
ভাল নছে) কারণ ভীণ বথেচ্ছাগারে পতন হইলেও উদ্ধার ওযু তত 
কঠিন নহে, যত কঠিন বেশী বাপাদাধি হইতে পতন হইলে। 
এতদ্দিষয়ে দাধাণাধির যে নিয়ম তাহা অন্বকল উপদেষ্টা গুকর লতা আচরণ 
করিবে, পুলিশ বা কারাধ্ক্ষের স্তাযু আচরণ করিরে না। 

জাতিভেদে সংঅৰ শুগ্ততা ও আহছারীয় গ্রহণ, ইহাও শৌন বিষয়েন 
অস্তইুষি। এখানেও অংগ্মার ভেদে বাবহারের ভারতমা ; এখানেও 
পূর্বোঝান্ধণ মন প্রত্যয় সীমার অতাঁত বিষয় এমন অনেক আছে, যাহাতে 
মন: প্রত্যয় হঃলেও তহা। যেনন দুষ্য, না হইলেও তাহা মনি দৃষ্য ; 
এমন হীণ সংকব এ মংসারে অুনক আছে, যাছাতে সংঅবীর সভ্য সত্যই 
হাঁপতা প্রাপ্তি হয় এবং এমন আহারীয়ও এ সংসারে অনেক আছে, যাহাতে 
শরীর ব| মনের অপ্রসযতা অথব! জুমত্তির ক্ষর, কুদতির প্রবনতা, ইত্যাদি 
ঘটনাথাক: বলাবাহলা যেসে সকল সর্নত'গাবে পরিহার কনা উউত। 
কিন্ত আধার যেসকল সংশ্্ব, যেদকল অ্হ'বীর, যাহাঁদের দোষাদোষ 
কেবল কল) বা বৈজ্ঞানিক ধর্ম্মব্যাথা।, যোগেই দিদ্ধ: তদ্ি্ন মে দৌষা- 
দোষের অন্ত কোন প্রকার আন্তন্থ লক্ষিত হয় না, তাহাদের গ্রহণ ব! অগ্রহণ 
অবস্তই সংস্কার বিশেষ বশে দৃষ্য বা সস্কার বিশেষ বশে অদুব্য হয়। এত- 
ছিল, নিত্য বা ষর্বজনীনরূপে দুষা বলিয়া! তাহাদিগকে দোষী কণ্রবার 
কোন কারণ দেখিতে পাই না। এন্সপ সক্কীর্ণতা প্রাপ্ত চিন্তসংস্কার আতিক 
উন্নতির সহিত চৃরীহৃত হই: থাকে এবং হওমাও উচিত। অতঃপর 
স্কুসত এইমাত্র বণি যে, কোন সংস্র, কোন আহারীয়তে একেবারে দোষ 
নাই বলাও যেমন দোষের; এতে দোষ ওতে দোঁষ বলিয়া একেবকে 
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আহার ও সংঅব সন্ষীর্ণতা করাও চতমনি দোষের । হিন্দর ঘরের বর্তমান 
জাতীত্ব সন্কীর্ণতা বত শু বিদূরত হয় ততই ভাল।* বিভন্ন জাতি পরু- 
স্পরায় আহার ও বিবাহাপ বিষয়ে, মনত প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থে দেকূপ উদার! 
আছে, তাহ পুনঃপ্রবর্তিহ হওয়া একাস্ত বাঞ্চনীয় । 

প্রকৃতি সংস্কারের বিষয় বালপাম, অতঃপর জ্ঞান সংস্গ'রের বিষয় আলো- 
চনা করা যাউক। এতদ্বিষগ্র গ্রীক এবং হিন্দুতে” একলার আলোচিত 
হইয়াছে, স্থতরাৎ এখানে কেবল মার সঙ্ক্ষেপত কিছু বালব । জ্ঞান সংস্থা- 
রের প্রধান উপায়, কম্মাচরণ, শিক্ষ। ও ধ্যান বা চিন্ত'। নেজ্ঞানাদর দ্বারা 
কম্মাচরণের উদার সুপম্পানন ভয়; সে জ্ঞান সংগ্কৃত লা হইতেই কর্মী? 
আবার কম্মীচরণের দ্বারা জ্ঞা,নর সংস্কার হইবে কিরপেঃ বাঁকরণ যোগে 
ভাষা শা সুসম্পাদত হয়ত অথচ ভাবা শিক্ষা না হইতল ব্যাকরণ জ্ঞান 
পুষ ওস্স'ক্ত হয় না। মাড় উদরেই স্বভীবের সৃত্রপাত এবং মাঠ উদরে 
কর্মেরও হৃত্রপাত। সে ক্ষভাৰ বা ধর্মসৎস্কারের ছা এইম রতয় যে, কর্ম 
সংস্কত, উন্নত ও হাণকম্ম সনে শেঠ কম্ম নিয়োজিত হয়। বম্। স্থান ও কক্ম 
স্থানঃ ইহ। কখনই মানবে শূঙ্স স্বীয় থাকে না) তবে কিতা আর িদৃ- 
বূণে ভাল দ্বারা ভৎস্থান আধক্ত হওয়াই অভিপ্রেত। ক্াচরণের দ্বারা 
শক্তর বিকাশ ও ব্তদর্শত্ব লাভ হুষ্টবায়, জ্রান্র পুঝঃা পক্ষে ভাহা 
সহায়তা করিয়া থাকে । 

অজ্ঞানের নাশ এবং জ্ঞানের বিকাশ ও সেজ্ঞানের সহঙ্গাণ, শিক্ষার 
বিষয়ীসৃত। সে শিক্ষা উপবেশ গ্রহণ, অধ্যংন, দৃশ্থ দর্শন, ভত্যাপি নানা 
উপায়ে হুসাধিত হইয়া থাকে । বিদ্ত সে সমন্তই ততক্ষণ সম্পূর পে ফল হুদ 








* আনি কালে রাদুনি বামনের উত্তরোভ্তর বেক্ধপ দৌরাস্সা ও দম্প্রাপ্যতা 
বৃদ্ধি হইতে চলিয়াছ্ছে, তাহাতে আশাকর। যায় বেএক রাধুলি বামনের 
কল্য'নেই আহার বিষয়ক জাতীয় ₹ংঅবশৃন্যতা অতি সউরেই দুব হইবে। 
এখনই অনেক নীচ জাতি স্থৃতার কল্যানে বামন বলিয়া চ্িদ্ধা য ইন্ছেছে। 
অতএব, অন্তত এ বিষিয়ে, লেখকের উত্ভি ঘলবতী হইবার দিন অনেক 
নিকট বলির! বোধ হইতেছে । ইতি।---বাহ্ারান। 
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ও সর্ভাগসম্প্ন হয় না, যতক্ষণ তাহাতে আত্মচিন্ত। ও অনুধ্যান আসিয়া 
মংমলিত না হয়। প্রতি মানবে যে মৌলিকত| নিহিত আছে তাহা 
গ্রকঠিত করিবার পক্ষে চিন্ত! ও অনুধ্যানই মুখ্য উপার। আমেরিক 
ইমারসন বর্তৃক এরূপ উক্ত যে, শিক্গাকালে যতক্ষণ আত্মজীবন মূল পুস্তক 
এবং শিক্ষণীয় বিষয় সকল তাহা টীকা প্লেনি, এন্ধপ বুদ্ধিতে শিক্ষা! চালন! 
না হয়; ততক্ষণ প্ররুত শিক্ষা কখনই হইতে পারে না। উহা যথার্থ কথা, 
উহ্থাই প্রন্কত শিক্ষা । 

অনেকের বিশ্বাস যে প্রন্কত, পরমার্থিক ও উচ্চ জ্ঞানের বিকাশ ও লাভ 
কেবল এক ধর্শপুস্কার্গি পাঠ ও তদ্দিষক্কিনী চিন্তায় সুসাধিত হয়, 
অন্য রূপে হয় নাঁ। অগ্ত যাহা কিছুজ্ঞ'ন তাহ! বৈষয়িক ব! সাংসারিক 
প্রয্নোজন সাধক জ্ঞান, সুতরাং অকিঝিৎকর, পরমার্থিক লাভে তাহ! 
সহায়তা না করিয়! বরণ বিরুদ্ধাচরণ করিয়া! থাকে।' বলা বাহল্য যে ইহা 
অভিভ্রমায়ক বিশ্বাদ। যাহার! ইহলোক ও পরলোককে সন্বন্ধ শুন্ত পূধক 
দেখি] থাকে, যাহারা ধর্ম হইতে কর্ম্মকে সংত্রব শুন্ভত আগাহিদা করিয়া 
থাকে; যাহার] গরু মারিঘা ভুতাদান করিয়। ভাবে জুতা দানের পুণ্যে 
গোহত্য। পাপ হরণ পূরণ হুইয়া' যাইবে; যাহারা অসছুপায়ে অর্থ উপার্জন 
পূর্বক সভুপায়ে ব্যায় করিয় ভাবে উচ্চ লৌক অধিকার করিতেছে; যাহারা 
ভাবে উপ!সন1 আদি দৈবকার্য্যের দ্বারা সাংসারিক পাপ কাটিয়া যাইবে; 
তাহারাই ওরূপ বিশ্বাস করিয়! থাকে ও ওন্ধপ কথা বলে। কিন্তু যাহার! 
এই অনীম ব্রদ্মাডকে এক দেবতার একার্থপূর্ণ বিভৃতি রূপে নৃষ্ট করে? 
ঘাহার। শ্বীয় অস্তিত্ব ও তৎসন্বন্বীয় কি আধ্যাম্মিক, কি আধিভৌতিক, কি 
মাধিটদৈবিক, তাঁংৎ বিষদকে একার্থ সমধ্টিরূপে অনুন্ভব করে) যাহারা 
ভাবত বিষয়কেই ব্রহ্মগক্র ও আস্মচক্রের অন্তর্মতরণে অবলোকন করে, 
তাহার! ওরূপ কখা বলে না। যেব্যক্তি ভাবত বিষয়কেই চক্রগত, ভাবত 
বিষয়কেই একার্৫ঘ সমষ্টিতৃত, দর্শন করে? তাহার ভ্ঞানশি ক্ষা কেবল ধর্মপুস্তকে 
আবন্ধ ধাকিবে কেন? ভাবত বিষয়ই ভাহার নিকট ধর্ম্পুস্তক, তাবত 
বিষক্পেতেই তার শিক্ষণীয় পদার্থ আছে এবং তাবত বিষয় হইতেই সে 
জান উপার্জন করিয়! ধাকে। যে কোন এক বিশেধ বিষক্িনী জ্ঞান, স'মত 
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সেই বিশেষ বিষণ্রে কখনও আবদ্ধ থাকে না; তাহা সর্বদাই বিশেষত পরি- 
ত্যাপ্ধ পুর্ববক সমষ্টি জ্ঞানের পরিণতি ও পুফ্তা সাধন কয়! থাকে, কেছ 
ইচ্ছা! করিলেও তাহাতে প্রতিবন্ধকতা করিতে পারে না। অতএব সঙ্ঘেপত 
এখন এইমাত্র বলা যাইতেছে যে, যে কোন বিষয়, যাঁহাই চিত্তক্ষেত্রে যথা- 
পরিমাণে নুন বলিয়া আনীত হইবে, তাহাই তথাপরিমাণে জ্ঞান উপার্জ- 
নের স্বন্গপ বলিয়৷ জানিবে। অসং তর্ষপরিস্ঞানও জ্ঞান-উপার্জনের শ্বরূপ। 
সদবৎ তত্বপরিজ্ঞান ভিন্ন, তত্ববিষয়ে কি গ্রহণ কি পরার, উভঙ্বের 
কোনটাই স্থগাধিভ হয় না। অহঃপর পর পরিচ্ছেছে নীতি সংস্করের বিষক়্ 
আলেচন| করা যাউক। নীতির উপরে অ:নক নির্ভর করিয়। থাকে। 





৫ 

হ্টতি আপগ্তধাক্য জনিত। আপ্তবাকা বা শ্রুতি তাহাকেই বল! যায় 
বন্বারা মন্থুধোর উপস্থিত জ্ঞান ও বুদ্ধির অগেচয় বিষয় শ্রুন হওয়া যায়। 
শুতিপ্রতিপানিত বিষকে সাধারণত দেবতন্থ নামে অভিহিত করা যাঁউক। 
এই দেবতন্বই সাধাঃণত সর্ধত্রে ধর্মতত্ব নামে আখাতভ হয় এবং ইহারই 
প্রভেদ অন্ুপারে, বি'ভন্ন বিভিন্ন ধর্দস্রদায় নামে নামিত হইয়া! থুকে। 
বস্তত, সেরূপ নামিত হওয়ায় দোষও ঝড় অধিক দেখিতে পাওয়া বায় না। 
ঘ্দও দেবস্তত্ব বস্তত ধর্মের কেবল একট! প্রতাঙ্গ দ্বরূপ বাট, তগাপি ইহাকে 
সমস্ত অঙ্গের মধ্যে উন্তমাঙ্গ এবং আর তাঁবত অঙ্গফে ইহা'রই দ্বার! পরিচালিত 
বলিয়া! জানিবে। 

এক্ষণে অগ্রে অন্তিশয় গুক্তর দেবতত্বের ব্ষিয় আলোচনা করিব। 
মানৰ দেবতন্ আম্মস'দৃষ্ঠে কল্পনা করিয়া! থকে? কিন্ত তাছাতে দোষ 
নাই, অথব! তাহ ভিন্ন উপায়ও নাই। ইহার মধ্যে আরও একটি অতি 
আশ্চর্য ও লক্ষিতব্য বিষ এই যে, কোন না কোনরূপ দেবতন্ব কল্পন! 
না করিয়া মানব ক্ষান্ত থাকিতে পারে না। 

এ সংসারে প্রতি পৃথক ব্যটি, সমগ্টির সঙ্ধেশত পুর্ণ দৃণ্ঠ) পূর্ন পূর্ণ 
সমাবেশে মহাপূর্ণ। যে কিছু গুধপদার্থ সম্টিতে বিদামান; সে সমস্তই 
আঅহৃরূপ শৃক্ভাঁ্ে, অর বা অধিক পরিমাণে হউক, ব্যটিমধ্যে নিহিত। 


৯০ মণিহারী। 


যে বৃহৎ অভিনয় একট বৃহৎ আকাশপিণ্ড করিয়! যাইতেছে, একটা 
পরমাণুও তাহার ক্ষুদ্র আয়তন মধ্যে অবিকল সেইরূপ অভিনয় করিয়! 
বাইতেছে। প্রত্যেকে গুণপদার্থের পৃথক সমাবেশ হেতু, অবশ্তই প্রকৃতি 
বৈচিত্র-স্ট্রিবৈচিত্র ;) কিন্তু অমাবেশের পার্থক্য হইলেও, আছে 
সমস্তই গুধপদার্থ প্রত্যেক ।' এই সমস্ত পৃথিবীতে বে কিছু গুণপদার্থ, 
এই এক সামান্য ব্যষ্িক্রপী মানবীয় শরীরে সমস্তই তাহারা অনুরূপ সুক্- 
পরিমাণে বিদ্যমান আছে। 'উধধশাস্ত্র ঘারাও মামর। দেখিতে পাই ষে, 
এমন কোন গুণ ও পদার্থই এ সংসারে নাই, যাহা উপযুক্ত পরিমাণে 
মানবীদদ শরীরে প্রযুক্ত এবং তদ্ধারা সমধধ্্বীতায় তাহা গৃহিত ন। হইতে 
পারে। সমধশ্ীতা ও স্বজাতীয়ন্ব বিদ্যমান ন1 থাকলে কখনই তাহ? 
গৃহিত হইতে পারিভ নাং । যেমন আধিভ্ৌত্তিকু ভাগে, আধ্যাম্মিক- 
ভাগেও প্রতি আত্মচৈতন্ত পরম।স্বম মহাটৈতন্ের সজ্ঘপরূপ। বৃছৎ চক্ফের 
সঙ্বেপকূপ হুদ্রচক্র দেন, ভদ্রপ সঙ্ঘেপরূপ। মহাঁচৈক্ছন্তের যে কিছু 
স্বভাব, তাহ! ক্ষুদ্রচৈতন্যে সমস্তই অনুরূপ সৃশ্মভাবে অবস্থান করিতেছে । 
ত্র বৃহতের সম্মেপরূপ বলিয়াই, আমরা আত্মসাদৃশ্তে যে কোন 
মহুন্তবের প্রতি অনুধাবন ও তংপ্রকৃতি ও তদীয়তব ধারণা করিতে উদ্যম 
করিলে, আমাদের উদ্যমফল একেবারে ভ্রমাত্রক ও বিফলতাঘুক্ত না 
হইয়। আত্মবোধের পরিমাণ অনুরূপ যথাপরিমাণে তাঁহ'কে কাম প্রদ 
হইতে দেখ। যায়। তাহার পর বৃহৎ সমধর্দ্া, স্ুদ্রকে নিয়ত ্্ীন্ 
কেন্্রাভিমুখে আকর্ষণ করিয়া গাকে। তছুভয় কারণেই এবং কি আধ্যাত্মিক 

ক 'আঁধিভৌতিক, উত্য়ত সমস্টধর্ম ব্যটটিতে সর্বতোভাবে হুক্ষঙ্কপে 
অবস্থান করে বণিম্বাই, একদিকে আধিতোতিক ভাগে ভূতজগতের 
সমু আমাদের অম্বন্ধ; ভূতজগততে অনিচ্ছা! সবেও আকৃষ্ট হই এবং 
আত্মদেছের স্বভাবক্রেয়াণি সাদৃশ্টে ভূতল্লগতকে বুবিতে সক্ষম হইয়াখাকি। 
আত্মসাদৃশ্টে নাম ও ধারণার উদয় ছুইম্পাছে এবং সেই লাম ও ধারণার 
সাহায্যেই অমর! ভূতজগতকে বুদ্ধির অধীনে আনিতে পাঁরিতেছি। 
পুজুশ্চ কালে সেই নাম ও ধারণ! আধার হত উদারত। প্রাপ্ত হইতেছে, 
ভুতজগবও ততই বোধের হুমম আয়তনের মধ্যে আফিতেছে। এপ 


মানবীয় ধর্ম । ৯১ 


আর একদিকে আধ্যাত্মিক ভাগে, মহাচৈতন্ত সহ আমাদের সম্বন্ধ ; 
মহাচৈতন্যে অনিচ্ছা সন্বেও আকৃষ্ট হই, নাস্তিক হইতে চাহিলে সে 
আকর্ষণ একেবারে ঘুচে না) এবং আত্মুচৈতন্যের দ্বভাবক্রিয়াদি সাদৃশ্তে 
মহাচৈতন্যকে বুঝিতে সক্ষম হই। পশ্ স্া্টিতেও, উচ্চান্া সপ্লিকটে 
জধমাত্মার তদ্রুপ আকযিত হওন বিষয়ে ব্যত্যয় নাই। শ্রেঠ আত্ম 
সকাশে আক্কষ্ট হওয়ার একটা বিশেন নিদর্শন, পালকের নিকট ইতর 
প্রাণীর বস্তাতা ভাব) এ বশ্ঠন্তা বা পৌষমান! সর্কজীবেই লক্ষিত হয়। 
অতএব মানব আপদ জ্ঞান-ইদ্ভিম্নের সময় হইতেই, উদ্দিরূপ দেনতস্তে 
কেন যে আপনা হইতে অপরিজ্ঞাত ভাবে আকৃষ্ট হয়, তাহা উপরোক্ত 
তত্বের দ্বারাই স্পইত অনুমিত হইতেছে 'এবং ইহাও দেখ! যাইতেছে, যে, 
আত্ম সাদৃশে দেবহতু কল্পনা করায় মানবের পক্ষে কিছুই অবশ্চর্ধোর 
বিষ নাই, বরণ উহাই স্গাভাধিক ও উহাই পম্থা। 

যেমন নাদ ও খাণার ক্রম উদারতা সহ ভূতগত, বোংধর সুক্ষ 
আয়তন মঠ্যে আনি থকে; সেইন্প আত্মতঙ্ের ক্রমোত্কর্ষ সহ, 
দেবতন্বও ক্রমশ হুক্মন্ীপে বোধবিষর্লীহূত হয়। উভ্ই বিবর্ত নিয়মের 
অশীন এবং উভ-ক্প:তই বী্ক্কণ| ক্রমে মহা! অশ্বথবৃক্ষে পরিণত হইতে 
খাকে। অথণ। ইংরেক ডারণিন কর্তৃক ব্যাখ্যাত স্বামান্য আব হইতে উচ্চ- 
জীবে পরিণতির ন্যার. পাবন হ হইতে থাকে । যাহা আগে অতি সুল্রূপে 
বোধিত ও অনুভূত হইত, তাহ ক্রনত হু স্মতাক্স আসিয়। উপস্থত হইতে 
থাকে । ধেমন গরশরে, গর্ভাণয়ের শক্তানু রূপ পরিণতির ক্রগানসারে জরাম্ 
আগে বুহ্গদ(কার, পরে স্ষুটচিহ্ বিশিষ্ট অঙ্ুষ্ঠ মূর্তি, পরে অঙ্গ প্রত্যঙগ 
উদ্ভেদ নহি সহ লম্বমান মাংশপিও, ক্রমে নরাকার সাংদৃশ্ট, ক্রমে নর, 
ইত্যাদিতে পরিণত হইরা আমিতে থাকে; তদ্রা পরমস্ত্বতব্বরগী 
ঘেবতত্বও) আর্দ মানব হইতে আরত্ব করিয়া ক্রমোতরে, বোধরূপগর্ভা- 
শয়্ের আয়তন ও শক্যনুসারে এবং পরিণতির ক্রেমানুসারে, অক্ষুট 
লোকাত্তর শক্ত্যাভাস, পরে ভূতগ্রেতাদি, পরে রকুদস্তা ভক্মাবহ দেবতাদি, 
ক্রমে শোভন দেবগণ, ক্রমে একেশ্বর জ্ঞান, ইত্যান্দ নানা প্রকার ও 
নানা শ্রেনির ক্রম পরিণতিতে পরিণত ছইয়! আসিতে থাকে । উদ্থা! 


? ৯২ মণিহারী। 


স্বাতাবিক, উহাই হইয়াছে, হইতেছে এবং হইতে খংকিবে। যেমন ইহ- 
সাংসারিক বিষয় সমস্ত) তেমনি €লোকাস্তরপ্থ সাংসারিক বিষয় সমস্তও 
তাহাদের ধারণা সন্থান্ধনী উৎকর্ষ বিষয়ে, মানবীঘ্ঘ চিত্তপরিগতি ও 
চিত্বোৎকর্ষ ক্রমের উপর মন্পূর্ণত নির্ভর করিয়া থাকে। তাবতজাতির 
তাবত দেব্তত্বই চিত্তোৎকর্ষের বা অপবর্ষের ক্রম ও শ্রেশি পরধ্যায়াদি 
অনুসারে তথাবিধ পরিবর্তন সকল প্রাপ্ত হয়। অর্থাৎ যখন যেমন 
মান্য, তখন সেই রকম দ্েবতত্বই ক'্সত ও প্রকটিত হইয়া থাকে। 
স্বতাবত দেবতন্বে আকৃষ্ট হওয়াও যেমন অনিবার্ধয ; উদ্ভিন্ন দেবতস্তবের 
উত্ত রূপ ক্রমোত্তর পরিবর্তনও তেমনি অনিবাঁধ্য বলিয়া জানবে । 

কিন্ত দেবতশ্ব লইয়। কত জনে কত কথাই বলিক্না' থাকে । কাহারও 
বিশ্বাস, ভিন্ন ভিন্ন বহদেব কজন! বড়ই দোষের, *্তাহাতে মহাসাপের 
সঞ্চার হয়। তা বটে, কিন্ত আর একটা কথা ভাঁবিয়! দেখিয়া কি?- 
কোন একট| বৃহদায়তন বিষয়কে বয়স্থ ব্যক্তি যেমন একটি অখণ্ড দৃশ্যে 
দেখিয়া নাত করে, বালকে ভাছ৷ পারে না; বাঃক স্বভাবত তাহাকে 
বছতর খণ্ড দৃগ্তে দেখে এবং সেইরূপ প্রতি খওকে পৃথক পৃথক বস্তু বোধে 
নান। নামে নামিত করে। কেন?_অথণ্ড দৃষ্টিতে পারদর্শী হওয়া! প্রদস্ত 
মনের কাজ, বালকের মন সেরূপ প্রসস্ত নছে। এক বৃক্ষের নাম তরুঃ 
পাদপ, বৃক্ষ ইত্যা'ঘ নানা সংখ্যক হইয়াছে কেন বলিতে পার ?-_বিভিন্ন 
. শুগ ও বিভূতি অনুসারে পৃথক পৃথক দর্শন হেতু । যে স্তরে বৃক্ষের এই নান! 
নাম, বহুদেবকলনাও সেই সন্রে। বৃক্ষ প্রত্যক্ষ পদার্থ, তাই বহু নাম 
হইলেও আত অলপ সময়েতেই তাহার। একা্৫ববোধকতায় আদিয়াছিল ; কিন্ত 
দেবত। অগ্রত্যক্ষ পদার্থ; তাই বহুদেবকজন। একার্থবেধকতাদ্ব তত শীস্র 
পরিণত হয় দাই। ফণে বৃক্ষের বহু নামে যদি দোষ লা খাতকে, বদের 
জ্ঞানেও দোষ নাই ! পুনশ্চ, খণ্ড ঢৃত্টিও অখও দৃষ্টি, ইছ। সায়তন দৃষ্ঠ সমন্ধেই 
খাটে; কিন্ত যেখানে অনভ্ভ-আমতন ঈথর পদার্থ লইয়া কথা, সেখানে 
ভোমার আমার বা! যাহারই হউক, অখগ্ দুটি কোথা হইতে আসিবে? 
সেখানে খণুযৃ্টি ও 'ববিধ বিভৃতি হেতু বিবিধ নামকরণ, তাহাই স্বাভাবিক; 
কদন্ততর আর সমপ্ত বরণ ধারক বিশেষ বিবেচনায়, অস্বাভাবিক । অনন্বিত 
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পরমাস্মতত্ব ধারণ! আমাদের সাধ্যের অতীত; বিভূতি অন্বয়েই খারণীক্ষ 
হয়। অসংখ্য বিভৃতি হেতু বহদেবকল্পন কাঁ্ধ্যত করিয়। থাকে সকলেই, 
তবে কিন! কাহারও উপকরণের হুক্মত1 হেতু প্রচ্ছন্ন থাকে; কাহারও ব! 
উপকরণের স্থূলতা ছেতু অরুচিকর হয়। বিষ্ত তাহা হইলেও, মূল তত্ব 
একে অপরের কাছে নিশ্নীয় হইবার বিষন্ন কিছুই নাই। 

কাহারও বিশ্বাস, প্রতিমা! তৈয়ার করিয়া! পৃজ। করিলে ঈশ্বর বড় চটি 
থাকেন। কেন?-_তাহাকে সন্ধীর্ঘত! দেওয়! হয়। ভাল,তবে গীর্ভ। মস্জিদ, 
ইহারা পবিত্র ও উপাসনার বিশেষ স্থান হয় কেন?-_-অথবা তথায় কি 
ঈশ্বর বিশেষ আবির্ভাব হইয়া! থাকেন, তাহা! হইলে তবে গ্রতিমায় আবি- 
ভাব হইতে বাধা কি? অথব! বলিবে ক্ষ বস্তু লইয়। হ্যট্টকর্তার দ্বরূপ 
দেখান ভাল নয়; কেন?1--স্থষ্টিকর্তা কি ্যক্টবস্ত ছাড়া? অগবা এমন কি ' 
অক্ছিষ্টবন্থ আছে যদ্বারা, হুষ্টিকর্তার স্বরূপ বুঝিতে ও বুঝাইতে আমর! সক্ষম 
হইতে পারি ?বাক্য কি হট পদার্থ নহে? ঈখরের প্রতিম। রচনাকে না 
করে ;_ দবাই করে ; না করিলে চলিবারু উপায় নাই। তবে কিনা, উপকরণ 
ভেদে কেহ কথায়, কেহ মাটি পাথরে; কিন্ত জিজ্ঞাস! করি, মূল তত্বে কথা 
ও মাটি পাথরে প্রভেদ কি? থৃষ্টানের খৃই এংং ঈশ্বর প্রহৃতি মনুষ্য প্রতিমা 
নয়কি? | 

কেহবা মূর্তি কল্পনায় অতি মাহুষিকী হেতু, সেটা ভূত প্রেতাদির 

হেয় পদার্থ; আর অন্যজে সুন্দর মানুষিকী মূর্তি হেতু তাহাকে 

প্রকৃত দেববৎমূর্তিরূপে ভাবিয়া থাকে । এটা বড় ভ্রান্তি ও বড় অবিবেচনার 
কাজ। যাহার যেমন ধারণা, সে সেইক্সপ কল্পনা করিয়! থাকে, তাহাতে 
কৌনট। ভূত প্রেত এবং কোনট1 ব! দেবত। হইবে কেন? এখান সেখান ' 
স্থান ভেদ, বা! এট। সেটা বিষয় ভেদ হইলেও, প্রকাশ করিবার চেষ্ট! সেই 
এক পদ্ার্কেইত। বরণ আমি বলি যে, যেআত মান্ষী মুর্তি কনা, 
করে, বিরাট বিভূতি নিশ্চই তাহার মনে অপেক্ষাকৃত কিয়ৎ পরিমাণে 
ধিক উন্ভাসিত হইয়াছে ; আর যে কেবল ম'ছুবীমূর্তি কল্সন! করে, ভাহার 
মনে সেবপ উদ্ভাসিত হয় নাই। ঈশ্বর প্রতিদ্ণপ দেবন্চাকে যে মানুষের ন্যায় 
সামান্ত তাবে, সেই মানুষীমূর্তি কণা ফরে ; কিন্ত অতি মানুষী কল্পনা করিয়া 


৯৪ মণিহারী। 
থাকে সে, যে দেবতাকে সর্বদা মান্থষের অতীতরূপে দেখিয়া! থ'কে , এখানে 
তবে ভাবনার শ্রেষ্ঠত! কাহার ? অনেক যুর্খথ ইউরোগীগ় গ্রীকদেবতা সহ 
তুলন! করিয়া, ছিন্ুদেববর্গকে উপস্থাস ও অশ্রদ্ধ1! করিতে চায়, কিন্ত ফলে 
বুঝে নাযে হিন্দুর ধারণ! ফি বিশালতা পুর্ণ, আর গ্রীকের ধারণা তাহার 
তুলনায় কতদূর বালকবৎ সন্কীর্ণ। আসিয়াঁটিক সোসাইটিতে ঈশ্বরের 
বিশ্বক্ষপের একথানি ছবি রক্ষিত হুইয়ছে। বোধ হয় আদর্শ ছবি বলিয়াই 
রক্ষিত ! ছবিটির গুটি ১৫।১৬ মন্তক, খাঁন ৩০1৩৫ হাত, ছুইখানি পা, পেটের 
উপর গোট। ছুই কিদাগ, ইত্যাদি। বোঁধ হয় “অনেক বাহুদর বক্রনেত্রং 
শ্নোকার্থ হইতে ওরূপ অনেক মাথা! অনেক হাতের বুদ্ধি উঠিয়া থাঁকিবে। 
“অনাদি মধ্যান্তমনত্ত বীর্ধ্য, মনস্তবাহ শশিশৃরধ্য নেত্র, এবনত পৃরুষেন্র এই 
ছবি! যে চিত্র করিয়াছে তাহার ধারণাও অপূর্ব, যে ছন্দ করিয়াছে তাহার 
ধারণা ও রুচিও অপূর্ব, সঙ্গে সঙ্গে সোসাইটীও অপূর্ব !! ছবিটি লেখ! 
একজন মূর্থের, পছন্দ একদন থৃষ্ট শিষ্যের । হিন্দুদেববিভূতি বুঝার 
ইছাপেক্ষা আর উৎ্কষ্ট নিদর্শন কি হইতে পাঁরে। আর কি বলিব, এই 
পধ্যস্ত বলি যে, নর-উপাসক খৃষ্টশিযোর নিকট হিন্দুদেবতত্বের বিশালতা 
বুঝিবার দিন এখনও অনেক দৃরে। যাহাহউক, এসকল ভ্রান্ত বিশ্বাস 
লইয়া বিতর্ক করিবার আর অধিক প্রয়োগ্গন নাই। 
উন্নতি পর্কে মানব যে যেমন পধ্যয়ের হউক এবং স্থীক স্বীয় ধারণ! 
অন্থরূপ ঘে যেমন দেবতত্ব কল্পনা! করুক, কিন্ত তা বলিয়া! মনে করিও না 
থে তদ্ধারা দেবশের তুটটি সাধন ও তাঁহার উপাসনার কিছু ক্রী হয় 
অথবা তাহাতে উপহাস করিবার, 'নিশ্দা করিবার, দ্বণ] করিবার বা! বিদ্বেষ 
করিবার বিষয় কিছু আছে। ঈশ্বরের অনস্ত মহিমা, অনন্ত বিভৃতি ও অনন্ত 
কপ; মানবীয় দেবকজনা বিশেষ, সেই অনন্ত মহিমাদির একাংশমাত্র বুঝিবার 
ছেছু আগ্রহ-নিদর্শন শ্ব্ূপ। অন্ধ বালকগণ হাতি দেখিতে গিয়া, 
প্রত্যেকে হস্তির অক্গবিশেষ স্পর্শে হস্তিকে কেহ স্তত্তাকার, কেহ ুর্পাঁকার, 
ইত্যাদিকপে বর্মন! করিয়াছ্িল। তাহাদের সকলেরই বর্ণনা পৃথক্‌ পৃথক 
ব্ণ্চ সকলেরই কথ দৈত্য; অথচ অন্পূর্ণ ষত্য নছে। আস্মিকদেতে 
অন্ধ মানবের বিবিধ ঘেবকল্সনাও তদ্রপ। যে যেমন ধাঁকের মানুষ, 
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তহার দেবকলপনাও তেমনি, দেখতার ভূষণ বাংনও তেমনি, দেবতার ইষ্ট 

দায়িকাশক্তিও তেমনি এবং সাধকের ইষ্ট প্রার্থনাও তেমনি) কিন্ত কথা 

মে সকল ₹ইয়া নহে, কথা এই--সাধক সে দেবকে উপাপন। করিক়। তাহার 

সেই অভিষ্পিত ইষ্ট পূর্ণরূপে পায় কিন? পায়। অথবা চন্দ্রের কলঙ্ক এক 

সময়ে মৃগাঙ্ক, আর এক সময়ে গুহা গহ্বরাদিতে আধ্যাত হুইস্সাছে; কিন্ত 

চন্দ্রের যে জ্যোতগ্সা বিতরখ তাহ! মৃগাঙ্ক কালেও যেমন উদার, গুহাগহরর 

কালেও তেমনি উদর, কিছুমাত্র তাহাতে ইতর বিশেষ হয় নাই; প্রভেদ 

কেবল পাত্রভেদে দ্যোৎসা লইয়া ভে'গের ও ভোগ গ্রকরণের ৷ দেবকজ- 
নারও সেইরূপ পাত্রঙ্েদে, মনের উৎকর্ষাপকর্ষ ভেদে, রূপান্তর পরিগ্র্থ হুইয়! 

খাকে; কিন্ত তদ্দরুষ ঈশ্বরের করুণা বিতরণ পক্ষে কিছুই ইসর বিশেষ 
নাই; ইতরবিশেষ ব্ছা কিছু, তাহা! সেই করুণার অনুভূতিতে ও ব্যবহারে। . 
যোঁযেরূপে অন্গভব ও ব্যবহার করে, সে সেইরূপে ফল পায়। 

« যে ষথ! মাং প্রপদ্যন্তে তাং তখৈব ভজামাহং ॥* 
বেদ শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে যে জ্ঞানকাণ্ড আশ্রর়ী মানবের উপান্ত 

একমাত্র আত্মা । কিন্তু এ কথা যে কেংল জ্ঞানকাণ্ড সম্বন্ধেই খাটে, 
এমন নহে? কর্মকাণ্ড ও দেবনৃত্বেও মানব, অজ্ঞাভ ভাবে হউক, সেই 

আত্মকেই উপাসনা করিয়া! থাকে। মানব যখন হ্প্রক্কাতিবশে স্বায় 
অর্জিত জ্ঞানযোগে মহা! প্রক্কৃতির গ্রতি দৃষ্টিপাত করিতে থাকে, তখন 
মহ! প্রকৃত প্রতিক্রিয়ায় আত্মসন্বার উপর ষে গ্রতিভাস নিক্ষেপ 
করে; সেই প্রতিঙাসিত জাত্মসত্বই দেবতা ও দেবতব্বরূপে কল্পিত 

ও প্রকটিকৃত হয় । ম্ুতরাং হ্ুক্সন্ধপে দেখিতে গ্রেলে, মানবের 
্বীয় আত্মাই প্রন্কতপক্ষে দেবতারূপে মানবের দিকট প্রকাশিত ও 
মানবের দ্বারা উপাসিত হয়। কিন্তু ইহাতে দোষের কিছুই নাই, যেহেতু 

আস্মারই সমঠিরূপ ঈশ্বর, পরমাত্বাঁ এবং ব্রহ্গ। একথায় হয়ত অনেক 

ধর্্মধারীই চমকিয়া উঠিবেন, সে কি? ফিরিয়! ঘুরিয়া তবে কি আবার 

সেই জদ্বৈতবাদ! দোষ কি? আই্বৈতবাদ কি যুক্তি কি জঙ্থভৃতি উভয় 

পেই সিদ্ধ, অন্বৈত্বধাদ ভিন্ন বিশ্ব নিরাকরণের অন্ত কোন পন্থ! নাই। 
প্রত্যক্ষ দৃ্রিতেও সর্বত্র ব্যরি সমগ্টির বিদ্যমানতা এবং কোথাও তাহার | 
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অনভাঁব দেখিয়াও কি এ কথা বুঝিবে না? অধৈতবাদ হইলেই যে তোমার 
তুষিত্বলোপ হইবে এমন কথ! নাই; জলাশয়ের সমস্ত জল এক জল হইলেও» 
তাহার ব্য অল্কণায় বস্টীরপের বিলোপ হয় নাই। তুমিও তোমার 
তুমিত্বসহ, পরমপিত1 পরমেশ্বরের অনন্ত সবামধ্যে ব্যষ্টি সত্বারূপে অথচ 
অদ্বৈতভ!বে, উপযুক্ত হইলে স্বকীয় ব্রহ্মানন্দ লাতে বঞ্চিত হইবে ন|। 

সর্ধময় ঈশ্বর হইতে পৃথকত্তের সম্ভাবন! কোথায়, কে তাহার ব্যটি- 
ত্বরূপাম্মক নাহইয়া সন্তবিতে পারে? তিনিই সর্বময় এবং সর্ব, আর. 
সমত্ত তষংশ এবং তদন্তরৃতি। তিনিই আ্বীবদেহে জীবাত্মার্ূপে অবস্থান 
করেন, অথচ তিনি জীবাত্মারও অতীত পুরুষ কর্তা; 

পপশ্যামি দেধাংস্তব দেব দেহে, 

সর্ব।ং স্তধা ভূত বিশেষ সংধান্। * 

ব্রহ্মাণমীশং কমণাসনস্থ 

মৃষিংশ্চ সর্বানূরগ।ংশ্চ দিব্যান্‌ ৪৮ 
কজিত দেবমূর্তিূপী আস্মসবাই যথার্থত বেদের অগ্িদেবত।, দেবপুরোহিভ-_ 

“ অগ্নিমিলে পুরে হিতং বক্তন্ত দেবমৃত্তি জং, 

ছোতারং রত্ধ(তমং 1” 
দেবভক্কিতে বাহ! কিছু অর্টিত এবং অপিত হয়, তিনিই তাহা দেবদেক 
বি সকাশে বহন করিয়া থাকেন । অ্ৈতবাদই উজ্জল তব ;) লোকে 
তাছার নিগুঢ়ততব বুঝিতে ন! পারিয়াই নানারধপ গোঁল করিয়া! থাকে এবং 
পরমেশ্বর হইতে আত্বস্বাতত্্র দেখিতে না পাইয়। আডঙ্কিত হয়। 

“মানবের যত ছুঃখ, যত আশঙ্কা, বত ভন্। সে সমস্তই ঘৈতবুদ্ধি ভেদ জ্ঞান 
হুইতে। পৃথক হইতে বিদৃশ, বিসদ্বশ হইতে পর, পর হইতে শক্ত ভাবের 
সমুদ্তধ হয়। ভয় হইতে স্বভাবের বিকার, বিকার হুইতে দুঃখ পরিণাম 
অপরিহার্্য। মৃত্যু হইতে ভয় পাই, মেঘ ডাকিলে ভব পাই, গাভাটি 
নড়িলে ভর পাই, প্রতিহিংসার প্রক্কৃতি জর্জরিত ) সবারই আমি শত্রু, অবাই 
আমার শকত। কিন্তু শত্রহাবুদ্ধিশন্ত জীবের শত্রু নাই) তয় থাকিলেই 
হিংসা থাকে, ছিংসাশূত্ত জীবের ভয় নাই; যোগীগণ স্বচ্ছনে হিংশ্রক 
জীবের অন্গত থাকি্বাও হিংলিত ছয়েন না । বিশ্বদেহে মনীয় দেহ এবং 


মা 
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বিশ্ব আত্মায় মদীয় আত্ম! যদি একীকরণ করিতে পারিতাম, তবে আর 
আমার ছুঃখ কোথায়, ভয় কিসের সকলই আমি, সর্বত্রেই আমি; বে 
প্রাক্কতিক হর্ঘটন1 এখন হুঃখের কারণ, তাহা হখের নিমিত্ত রূপে অনুভূত 
হইত,-নিজ দেহের ভোগণ্থে যেমন তীয় শ্রম ঘটনাদি হইয়! খাকে। 
কোন্ট। এবং কখন ছুঃখেরঃ কোন্টা এবং কখন সুখের, ভাঙার নির্বাচন, 
অবস্থা বিশেষে মানস-ভাবান্তরের ফল মাত্র) বস্তত সত্যতা তাহাতে কিছুই 
নাই) ভেদ বিকারে এখন যাহ! ছংখের, অভেদ স্থুলয়ে ত'হাই পরম সুখের 
স্বরূপে দৃষ্ট হুইত। মৃত্যু কি সৎ অবস্থান্তরে পরিণতির পথ নহে ?--অথচ 
সেই ম্বৃতাই আমার নিজঠ ভয় বিষয়ে* চরম। প্রভু, জগণীশ, কেন আমি 
এ বিদ্যাসেতু সম্মুখে দেখিয়াও অবিদ্যাতরঙ্গে হাবুডুবু খাই ; কেন আমি এ 
কুলম্থানে অনন্ত ক্যে'তিস্বরূপে মামার এই আত্মা মিশাইতে সক্ষম না হই) 
কেনআমিঙ বিরাটদ্েহ হইতে এই আম্মদেহ বিচ্ছি্ন করিয়া ঘটনা[ভিধাতে 
মুহ্যমান হই। যে ঘুটনারাশি আমার অনস্ত লীলাটবচিত্র, তাই কিনা 
আদি আমার নিকট অনন্ত ভযঙ্গরূপ! এ ছুঃখ, এ কথা, বলি কারে ;) আর 
কত কাল এরূপে যাইবে প্রহা?ী এ অন্ধনেত্র কি কখনও উম্মলিত হইবে ৭॥ 
বল বল গ্রহ, কখনও কি উন্সিপিত ছইবে না? 

শবদ্যাসীত:বিয়োগক্ষুভিতনিজ হ্খঃশোকমোহাভিপন্নঃ, 

চেতঃ সৌমিত্রিমিত্রোভবগহনগতঃ শাস্্রহগ্র বীসধ্যঃ 

হত্বান্তে দৈ্বালিং মদনদলনিধো বৈর্যযসেতুং প্রবধ্য, 

বিধবস্তাবোধরক্ষঃপ তির[ধগতচিজ্জানকীস্তাত্মরামঃ 8” 

অপথ স্থানে যখন পধ পড়ে, তখন এই বিশেষ স্থান বাহিয়া চলিতে 
হইবে এমন যুক্তি করিয়া কিছু লে!ক সকলে চলে না। সকলেই যদৃঙ্ধ! 
্বাধীন ভাবে চলে, অথচ তাহাদের চলা একছান বাহিয়াই কার্যত ধাড়।য 
এবং যেখানে কখনও পথ ছিল না সেইখানে নুন্মর পথ পড়িয়া যায়। একপ 
হয় কেন এবং স্বেচ্ছাগামিত! সত্বেও এরূপ একন্থানবাহিকা বুদ্ধি কোথা হইতে 
উত্তৰ হয়? বিশেষ সহ্গাত্বক ও শবেচ্ছাশকির প্রতিষাত শত যানবীর পভাব 
বখন শ্থিরতাবে স্থিত, তখন উহ উক্ত একস্থানবাহিক! বৃদ্ধি আপনিই আনিয়! 
উপস্থিত করিয়া থাকে। কেবল এবিবয়ে নহে, সকল বিষয়েই জপ 
১৩ 





৯৮  অনিহারী। 


স্বভাব হইতে প্রবর্ধিত ফগাঁফল যাহ! কিছু তাহা, দেশ কালপাত্রজনিভ দৃশ্ত- 
পার্থক্য পরিত্যাগ করিলে, সকল দেশে সকল সময়ে সকল জম উন্নত 
পর্য্যাদস্থ মানুষেই একরূপের দেখিতে পাওনা! যাযস। এ হিসাবে, চিত্বোৎ- 
কর্ষ পর্যায়ের সমতা প্রতি দৃষ্টি রাখিলে, সকল দেশের সকল জাতির 
দেবতবের মধ্যেই মৌসানৃশট দৃষট হইবার কথা এবং কার্ধাত হইয়া থাকেও 
তা্চা। বস্থত সকল দেশের সকল জাতিরই মাদিম দেবতত্ব আলোচনা 
করিলে, তাহাদের মধ্যে সৌপাদৃশ্য এবং একতা অতি হুন্দর ভাবেই লক্ষিত 
হষ্টতে থাঁক। যদিও তাহারা পরস্পরে অণ্তি দুশাস্তরে ও স্বাধীন ভাবে 
উৎপন্ন হইছে, ভথাপি তাহাদের সৌসাুপ্ত ৭ একতাপক্ষে কিছুষার 
ব্যাধাত হর নাই। যে যে জাতির মধ্যে সেই পৌসাদৃশ্ঠ অধিক ঘনিষ্টতা- 
যুক্ত, আুনক পণ্ডিতগণ্র মত এই যে সেই সমস্ত জাতিই পৃর্নে একবংশীয় 
ছিল। ভাষাবিষয়ক সৌদাদৃশ্যও তাহাদি:গর "নিকট একবংশীয় পক্ষে 
আর একটি অকাট্য গ্রমান। বলা! বাহুল্য যে, দেবতন্ব এবং ভাবা বিষয়ক 
এক্কত| থাকিলেই যে একবংশত হইতে হইতে, এমন ক্কোন কথা নাই, 
যেন্ধপ দেখা গেল, তদ্ধপ একতা এবং সৌপাদৃশ্য স্বভাবে আনিয়াও প্রবন্তি ত 
করিয়া থাকে। 

অস্তঃ গ্রকৃতি বহিঃ প্রকৃতিতে সণ্ম(ণত হটলেই রূপের বোধ ছয়) রূপের 
পৃথকত্ব মানবের আয্মপটে যেরূপ রেখা পাতিত করে, তাহা হইতে তদ্রুপ 
(ভদ্্প ভাষ'বিধায়ক ও বটে) নামের উৎপত্তি হইম্ব। থাকে । মানব এই নাম ও 
রূপের অধিকারী হইলে. তখন উহার স'হায্যে দৃশ্য'দৃশ্য তাবত পদার্থ 
আয়ত্ত করিতে অগ্রসর হন ও তাহাতে সক্ষম হইয়া থাকে। যন্ছা যাহ! 
আব্ডৌতিক আয়ত্ের ভিতরে তৎকালে আইসে, তাহা ইহ সাংসারিক 
বিষয়রূপে প্রততট্টিত হয়) যাহা! তদতীতে থাকে, তাহাই লোকাত্তরের 
বিষয়াংশন্জপে দেবতত্ব মধ্যে প্রবেশ করে। আদিতে আয়ন্তীকরণ 
শড়্ির অপ্রসম্তত। হেতু, অবিশ্লেধিত ও জড়জগত্ের ঘন আবরণের দ্বারা 
আক পরিম'ণে আবরিত থাকার, তাৎকালিকী দেবতত্ব এরপ স্থুলাকার প্রাপ্ত 
হুস়্। ক্রমে সেই আবরণ যতই চিত্তাধিকারে আসিয়া অপসারিত হইতে 
থাকে, দেবতবও ততই সুতা পরিত্যাগে উৎকর্ধ প্রাপ্ত হইতে আর্ত 
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করে। আদিম কালীর প্রাকৃতিক শক্তি ও বিষয়দির রূপে ও রূপকে গঠিত 
দেবতবৃপহ, সভ্য সাময়িক দেবতত্বের তুলনা করিলেই ইহা প্রতিপন্ন হইবে। 
দেবতত্ব কিরূপে কলিত হয়, তাহা উপরে একন্বানে বলিয়াছি। সে 
কজনাযোগে যতদিন দেবতত্ব পরিস্ফূট এবং পরবল ঘতদ্বিন স্পষ্ট ভাবে লক্ষিত 
না হয়, ততদনই মানব আত্মবগদৃপ্ত পশুভাবে থাকে । কিন্তু দেবতত্ব পরিক্ষুট 
হওয়ার সঙ্গে পরবলের অস্থিত্ব ম্পষ্টত হুূছ্বোধ হুইবাপ্প, মানব যেদিন পরবলের 
নিকট বিনত মন্তক হইতে শ্রিখে) নেই দিন হইতেই সে পশু বুয়া! মানুষ 
হইতে আন্ত করে। পরবলের প্রতি নির্ভর ও তাহার প্রতি ভক্তির উদয়, এই 
উভয়ই মানুষ হওয়ার ও মন্ুষ:ত্ব পণে যাওনার একমাত্র শিদানভূত কারখ। 
তহুন্ভয়ের অভাবে পণ্ত্ব, তছুভগ্ক্ের অন্ভিত্বে মন্ুষ্যর, ইহা ব্বতঃসিন্ধ সভ্য । 

শিশুর গঠিত পৃত্তল অনুর নিপুণ বৃদ্ধের গঠিত পৃত্তল, ব্ষিয় এবং উদ্দেশ্য 
যদিও «এক, তথাপি তাহাদের মধ্য দৃশ্যত এবং করণ ও উপকরণে কতই 
অন্তর ! আদি মানবের দেবতত্ব ও উৎকর্ষ প্রাপ্ত মানবের দেবহত্ব, এতছুন্তয় 
সন্বন্ধেও সেইরূপ । চিত্তোৎকর্ষ ও ধারণা ভেদ হেতু কেবল আকার ও 
প্রকার ভেদ, নতুবা বিষয় এবং উদ্দেপ্ত যাহ! তাহ! এক। অন্ধ বালকগণের 
স্পর্শিত স্যন্তাকার, কুর্পাকার, ইত্যাদি হস্ভিকপের স্তায়; দি মানব এই 
মহাপ্রাকৃতিক ক্রিড়। দৃষ্টে বিশ্বপতির ধারণা করিতে গিয়া, কেহ তাহাকে 
অগ্নিরপ, কেহ তাহাকে বায়ূদ্ূপ, ইত্যাদিকপে কল্পনা করিয়াছে। ক্রমে 
হৃশ্যমান অগ্নি বায়ুযে দেবতা নহে ইহা! যখন হত্বোধ হইয়াছে, তখন 
আবার তাছাদের পশ্চাতে অধিষ্টাতৃদেবস্বর্ূপ ঘে একজন আছেন এই বুন্ধর 
উদয় হুইয়াছে। এবং যে পদার্থবিষয়ে অধিষ্ঠিত, তদীস্ স্বভাব ও আকার 
প্রকারাদি চিততক্ষেত্রে যেরূপ আকৃতি উৎপাদন করে, সেই আকক'ত অনুসারে ; 
সেই “এক জনের, দূর্তিকল্পন! ও ধারণা করিতে যাওয়ায়, ক্রমে পৌতলিকতার 
উৎপত্তি হইয়াছে! এ পৌত্তলিকতায় নিশদনীয় বিষণ কিছুই নাই। 
বরণ বিশেশ্বরের অন্বেষণ বিষয়ে অপেক্ষাকৃত নিকটবর্তা হওয়ার উহা 
নিদর্শন দ্বরূপ। ষকল দেশের সকল জাততেই, যতদিন তাহাদদিগে 
পূর্বাকথিত স্থিরস্থিত স্বভাবের ক্রিয়াছিন, ততদিন প্রাকৃতিক ক্রিয়ার 
দেবতাক্ঞান এবং তাহা! হইতে পৌত্তপিকতার উৎপত্তি, সমান ভাবেই 


১০০ মণিারী। 


হইয়াছিল এবং সে বিষয়ে প্রান সকগ তাদম জাতির মধ্যেই কুন্দর 
সৌসাদৃশ্য ও একতা দৃষ্ট হয়। বাইবলে হত্রপ দৃষ্ট হয়, ঈশ্বর সর্ব 
পিছনে লাগিয়াও, রিছুদি জাঁকে পৌন্তলিকত! হইতে নিরম্ত করিতে 
পারেন নাই ; কেমন করিয়া করিবেন,--পরদেব এবং পরলোক সম্বন্ধীয় ধারণা . 
, যাহা জীবনের একমাত্র অবলম্বন, কে তাহা সহজে পরিত্যাগ করিতে রাজি 
হয়? বল! বাহুল্য যে স্বিহবিদিগের মধ্যে নে আদিম পৌত্তলিক তাও উক্তবূপে 
উৎপন্ন । 

ক্রমে মানবীয় মন্রে উৎকর্ষ সহ ম্বাভবের উপর স্বেচ্ছা শক্তির যখন 
বিশেষ সম্কল্লিত ঘাত পরতিঘাত হইতে থাকে, তখন ম্বভাবজ বিষয় মাত্রেই 
এবং জুভাবজ দেবতত্বও, রূপান্তর প্রাপ্ত হইতে আর্ত করে। দেশ 
কাল ও পাত্রভেদে বিশেষ সন্কজাতুক স্বেচ্ছাশক্তির বম্পূর্ণ বিভিন্নত হেতু 
সে রূপাস্তরে, শ্বভাবজ বিষয়ের ন্যায়, আর নান! জাতির মধ্যে 
সৌসাদৃশ্য ও একতা রক্ষিত হয় না। সেই রূপান্তরের স্থাত্রপাত 
হুইতে, বিভিন্ন জাতীয় দেবতত্ব সকল ক্রমে পরম্পর পরস্পর সম্বন্ধে 
অম্পূর্ণতই পৃথক আকার ধারণ করিতে থাকে। হিন্জাতির আদিম 
দেবতত্বের সহ, বহু বিভিন্ন জাতীয় দেবতবেরই একতা ও সৌসাদৃশ্য অতি 
স্পষ্টপ্ূপে লক্ষিত হয়; কিন্ত পৌরাণিক ও তান্ত্রিক দেবতত্ব সহ আর সেরূপ 
একতা প্রভৃতি দৃষ্ট হয় না। আদিম দেবতত্ব হদয়যোগে উদ্ভূত আর 
কথিত পরবর্তী দেবতত্ব বুদ্ধিযোগে উদ্ভূত ) বুদ্ধি সকলের সমান নহে, কিন্ত 
জদয় প্রায়ই এক। 

স্বভাবজ সরল দেবতত্বের উপর বিশেষ সব্যল্লাত্বক হেচ্ছাশত্ির ক্রিয়া 
স্বিবিধরূপে বর্তে, এক আদিম »রল পৌত্তলিকতা প্রভৃতিকে ফুটিলতা ও 
জটিলত! প্রাণ্চ করাইতে থাকে, যেমন পৌরাশিক ও তান্ত্রিক দেবতত্বাদি ) 
অপর সে সরল পৌত্তলিকভাদিকে ক্রম হুক্মতায় আনিয়', অবশেষে 
যানবকে তদভীতে আত্মণ্াবে জইয়্া! উপস্থত করে। সে আত্মারামতায় 
উপস্থিত হইলে, তখন আর১পৌত্বলিকতার আবশ্যক থাকে না। বিস্ত সে 
আত্মারাম অবস্থায় না উঠিতে ইঠিতে যারা পৌত্তলিকতা। পরিশৃন্ত হইতে . 
চেষ্টা ক্ষরে ) তাহায়। দেবতত্ব পখে অবলম্বন শৃন্ভ হইয়া! গড়ে । যানবের : 


মানবীয় ধর্ম । ১৪৯ 


অবলম্বন ছই হইতে পারে, এক ভূত বা পুতুল, অপর আঁত্বা। যাহারা 
আত্মভাবে উপস্থিত হয় নাই, ত।হারা কেমন করিয়া পুত্তলাতীত নিরাকারকে 
অবলম্বনরূপে সম্মুখে স্থাপিতে সমর্থ হয় ? অথচ অবলম্বন শুন্ত হইয়া 
থাকিবারও সাধা নাই, স্থতরাং শেষে দাড়ায় এই যে দেব প্রতিরূপ পুতলের 
পরিবর্তে, আত্মংরাম প্রাপ্ত নরবিশেষের উপাষনা আসিয়। প্রবর্তিত হয়; 
যেমন তষ্ট এবং বুদ্ধের উপাসন।। ইছাও প্রকারাস্তরে আর এক পৌশুলি- 
কতা; যদিও বহিরুপকরণে গঠিত হয় না বটে, কিন্ত মানস উপকরণে 
সর্বদাই গঠিত রহিয়াছে । যাহা হউক, এখানেও অবলম্বন মাছে এবং 
উপাসনা চগিতে পারে,__« যথাভিমত ধ্যানান্ব! ৮) কিন্তু দুর্দশা তাহাদের 
যাঁছারা শো হলিকতা পরিশৃন্য হইয়াছে, অথচ চিত্তের কোন উন্নতি হয় নাই 
এবং যাহা দূ শৌন্তলিকতার পবিবচ্গে আয্মারাম গ্রাপ্ত কোন লোকও 
উপান্ড দি” স্থাপিত হয় নাই। শাগাহা সর্মদাই অস্থির ঘূর্ণয় ঘুটিত। নিত্য 
নৃতন গর কক্ষ খিতাড়িত, অথচ কোন দকেই কৃশ বা স্থির নিদর্শন কিছুই 
পাঁয় না, যেমন অধুনাতন ব্রাহ্মদণ। টছাদের প্রক্কঁত ও উদ্যম এ উচয়ই অতি 
প্রদৎ্সার এবং মন্ুকরণীয়? কিন্তুনিদর্শন এবং অবলম্বন, এ উভয়ই শোচনীক্ 
এবং পরিতাপকর। তাহাদিগের কৃত কোন অনুষ্ঠানই যে ছাশায়হভিষ্ির 
উপর দাড়াইতেছে না, উহাই তাহার একমান্ধ কারণ। যাহ কিছু করিতে 
যায়, তাহাই জাতীয় প্রকৃতির অরুচিকর ভাবে। কেবল ব্রাহ্মদেগের মধ্যেই 
যে,একূপ ঘটতেছে তাহ! নহে; অনেক স্থলে অনেক সময়েডেই এরূপ 
ঘটিয়াছে। সামান্ত চিত্তোৎকর্ষ গ্রাণ্ড মানবের পক্ষে, ভাবী পরিাষের 
স্থির নিদর্শনদায়ক আপ্তবাক্যপ্রস্থত সাকার উপান1 অপরিত্যজনীয় ? তদ্- 
ভাবে কর্মপথ ও নীতিপথ উভয়েতেই গ্রতিভ্রম ও বিকার উপস্থিত হইয়া! 
থাকে, যেছেহু পরিণাম ও উপান্তের সপ্ত ধারণ। ভিন্ন ভক্তি এবং উপাসনা! ও 
উপাসনা-পরিণাম উতয়ই অন্ধের মৃগয়। সদৃশ হুয়। 

মানবীয় মনের যথে্ট উন্নতি অপেক্ষা না করিয়া পৌন্তলিকতা দুর 
করিতে গেলে, পরিশেষে আত্মারাম প্রাপ্ত নর-উপাসনায্ 'আিয়। পরিপত 
হয়। দ্েবপ্রতিকূপের উপাপনা ভাল, ন! তখাবিধ নর-উপাসনা ভাল? . 
ফলের অফে তারতম্য অতি সামান্যই, যেহেতু সে নর-উপাসনাও বখন 


৩৬২ মণিহ্থারী । 


দেবপ্রতিকূপ বুদ্ধি হইতে প্রবর্তিত হইয়া থাকে। যাহ! হউক, ইহার 
মধ্যে প্রশংসনীয় এবং সৌভাগ্যবান বলি সেই কমতকাংশ হিন্দুগণকে যাহার? 
এডাদূক ভ্ঞানোন্নতি লাঁত করিয়াছিলেন যে, দূরদৃষ্টি হেতু আত্মারাম- 
প্রাপ্ত নরদিগেতে উপাস্তভাব কিছু ন! দিয়, তাহাদিগকে কেবল শিক্ষকতা 
পদে মাত্র বরণ করিয়াছিলেন । ইহারা সে নর-উপাসক অবস্থা 
অূপেক্ষাও যে টন্নতি লাঁভ করিয়াছিলেন, তাহাই উচ্থা দ্বারা সুচিত হইতেছে? 
ঘে আত্মভাবত! অন্থাত্রে দেবত্ত্ব স্বরূপে দৃষ্ঠ হয়, সহজ ভাবেই সে আত্ম" 
ভাবতার সঙ্গে ষে. হিনদুরা! স্থপরিচিতরূপে দৃষ্ট হইতেছেন। যাহা হউক, 
সর্বসাধারণের জন্যে, এই আত্মারাম প্রাপ্ত বাঁ যে যেমন যুগ জদহুরপ 
অত্যু্নত চিদ:ভমুখি ব্যক্তিগণই, দেবতত্ব এবং ধর্ঘাতত্ব ওকটিত করিয়! 
থাকেন। উপাস্য বলিয়া হউক,শিক্ষক বলিয়া হউক, বা যে কোন দুষ্টিতেই 
হউক, তাহারা এজগতের যে সর্বপগ্রকারেই পুঁজনীয়, তাহাতে আর'সঙ্দেহ 
বা দদিরুক্কি মাত্র নাই। আত্মারামতা যোগের দ্বার! প্রাপ্ত হওয়া যায়। 
এ সংসারে জ্ঞানলাভের যত কিছু পদ্ছা! আছে, তন্মধো যোগমার্গই শ্রেষ্ট 
তম); তদ্দবারা কর্ধশক্তি সকলেরও অগরিমিত পরিস্ফুরণ হয়। ঘোগা- 
লোচন! এ প্রবন্ধের বিষয় নহে। 

অন্চঃশর কোন জাতিকে, “তোমার দেবতত্ব ভাল নছে, আমার দেবতত্ব 
ভাল, অতএব উহ! গ্রহ্ণ ফর এরূপ বলিবার বিষয় কিছুই নাই। যে 
যেমন জ্ঞানোৎকর্ষ পর্য্যায়ে অবস্থিত, তাহার পক্ষে তদনুঠিত দেবতত্বই 
উপকারী ও কার্যকর) অন্ত তাবত অংশত অপকারী হয়। কোন 
স্বীনপর্ধ্যায়ের লোককে উদ্চ পর্ধ্যায়ের দেবতত্ব দিলেও, জে তাহ! অবিকল 
গ্রহণ কহিতে সমর্থ হয় না) তাছাকে তখনই বিকৃত করিয়া স্বীয় সমতায় 
গানিয়া থাকে, যেমম সাঁওতাল আদি ইতরবৃদ্ধি জাতি কর্তৃক গৃহিত বি 
রানী; কর্ণজানশৃন্ত হিনদুকর্তৃক গৃহিত হিগুয়ানীর জানকাওড। “এ দেবতত্ক 
ভাল নব, এটা ভাল, এই বলিয়া একটার পরিবর্তে আর একট! এক- 
জনের ছাড়ে চাঁপানর অপেক্ষ!) ভাহার জ্ঞান ও বুদ্ধিকে বরণ মার্জিত 
এবং উন্নত করিবার চেষ্টা কয়া বিধি। কারণ উৎকর্ষ প্রাপ্ত হইলে, 
মাহয আপন। হইতেই যাহ! ভাল এবং ষাহ! তাহার গ্রক্কৃতিসহ সমংন্্ী, ভাহাঁ 
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গ্রহণ করিয়া! থাকে এবং সেরূপ গ্রহণস্থলে, কোনরূপ বহিরাকর্ষধণের স্বাত্ত 
প্রতিঘাত ন1 থাকিলে, সেম্বীয় স্বজাতীয় দেবতত্বকে ই. যে কোন প্রকারে 
হউক, স্বীয় সমতায় সংস্কৃত করিয়া লয়। কিন্তু নষ্টবু্কল্পত দেবতস্বাদি 
যাহা। যাতা সর্বদ্বশাতই মানুষকে উন্নত না করিয়া] বরণ অবনতি প্রাপ্ত করা 
ইয়া থাকে, তাছাক্ যে কোনরূপে পরিহার করানতে মঙ্গল আছে; যেমন 
তান্ত্রিক বামাচার গ্রভৃতি। 
দেবন্ত্ব মনুষামন হইতে উৎপন্ন হয় ও বৃদ্ধি পায় এবং বিপদে পরিবর্তিত 

হয় বলিঘাই "য তাহা কলিত এবং মিথ্যা, স্থতরাং অন্প্তির জিনিন, তাহ! 
নছে। মনুষা মনপ্রশ্থত বিষয় ত এ সংসারে অঙ্গংখা অথ মানবীদ্ব 
সংসারের সমজ্ই ; তাহার যদ সত্য এবং শ্রদ্ধা পদার্থ হয়; তবে 
দেবতত্বও না হইবে কেন &ি অন্যান্য তত্বও বাহার অংশ বিভৃতি পিকাশ, 
দেবতত্বও অংশত্ত তাফারই বিভূতি প্রকাশ মাত্র । ঈগর সর্বদাই 
নিমিত্ত এবং কারণযেগে আস্মব্ভূতি প্রকাশ করিয়া থাকেন। যে প্রতি 
ভাবলে ন্তান্ত তব দর্শিত হয়, সেই প্রতিভাবলেই, তাহা ঘানভূত হইলে, 
দেবতত্ব দর্শিত হইয়া! থাকে । তাবত তত্বাপেক্ষা দেবডতই গ(রস্ধসী। 

*অধো! ন উর্ধং ন শিবে! ন শক্তিঃ, 

পুমান্ন নারী নচ লিজ মৃর্তিঠি। 

ন ত্রক্ষ! ন বিষু নচ দেবরুড্ে। 

তশ্মৈ নমো ব্রহ্মনিরঞ্জনায় ॥৮ 

১ 
মহাগ্রক্কতি কর্তৃক নিক্ষেপিত প্রতিভাসে প্রতিভাসিত আত্মসত্বা যেমন 

দেবতত্বকপে প্রকটিকৃত হয়; তদ্রপ প্রতিভানে প্রতিভাসিত জানসন্বা 
যাহা, তাহাই নীতিরূপে প্রকাশিত হইয়া থাকে। মানবীর মনের শ্রেষ্ঠ: 
শাসন-ধারণ। যাহা,তাহা দেবতার আরোপিত হওয়ায়,দেবত। বিশ্বশাসক হয়েব 
এবং মানবীয় শ্র্ঠজ্ঞানজনিত সদসদৃবুদ্ধি ধাহ। তাহ! সেই দেববিভূতিতে 
মংযোজিত হওয়ায়, দেবতাদীষ্ নীতিরূপে প্রতীয়মান হুইতে থাকে। 
এখানে যে শ্রে্ঠশব্ব প্রযোজিত হইয়াছে,তাহার অর্থ অনাগতদূরদর্শা চি তি 
মুখী প্রতিভাশালী চিত্তপ্রন্থত বিষয়, যাছা স্বীয় সমস্বের তুলনে সর্কশ্রেষ্ঠ 
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যাহা হউক, মনুষ্যচিত্ত স্বয়ং যদিও মীতির মূল-উৎপাঁদক, তথাপি এ 
চিন্ত সর্বদা নানা বিক্ষেপে বিক্ষেপিত হওয়ায় উহা ভ্রান্তিশীল এবং এক বিষয় 
অতি সহজেই ভুলিযা আর এক বিষয়ে মাক্িয়া উঠে; সুতরাং তী নীতি অতি 
শীগ্রই বিলুপ্ত হইতে পারে এবং মানবত্ব সদদদূবোধর অভাবে অনেক 
কুকর্ম করিয়া! ফেলে। রাজকীয় আইনও মনুষ্য প্ন্থত বটে, কিন্তু তাহা 
লোকের মনে থাকে তখন, স্থায়ী হয় তখন এবং কার্ধ্যকরী হয় তখন, 
যখন তাহা রাজশনক্ষিতে আরোপিত হয়। নীতিও স্থায়ী হয় তখন এবং 
কার্যকরী হয় তখন, যখন তাহা দেবশকিতে আরোপিত হয়। নীতি 
দেষশক্িতে আরাপত এবং দেবাদেশরূপে গৃহিত হইলেও, মানুষের মন 
এমনই অনবহিত ও ভেলা যে, সর্বদা তাভাব চর! স্িন্ন নীতিমার্গে হয়ত 
একেবারেই শিশ্বতিশুক হইয্া যায়। নীত নশ্ষ হ্টলে মানুষ সদসদ্‌ 
বৌধের বিকারে অধঃপাতে যাইবার পথে কঈর্চার। নী স্মতিপথে 
জাগ্রুক র'ণিলাব জন্য যতগুলি উপাদ্থ আছ, শাগ'র মধ্য উপাসনা ও 
অঠ্িন্ধদি কিক্ব' সঙ্গ গধান। 

মানব আর্ত্মতখবে উপস্থিত হইলে, তখন ত'হার উপাসনা] কর! বান 
করা উম? সমান »৯য়' দাড়ায় এবং তদবস্থ'র যে উপাসন1 তাকেই এক. 
মাত্র নিক্ষাম উপাসনা, ধর্মের খাতিরে খর্দমালোচনা, দেবত্বর খাতিরে 
দেবোপাসনা, বিসুঃগ্লীতিকামান্থসরণ, বলিতে পারা যায়। তররিয়স্থ যে 
কোন পর্যায়ের লোক, তাহারা! যে যেরূপে ও "যনাবে এবং যে যে খানে 
উপাসনা! করুক না কেন, তাহাদের কোন উপাঙ্নাই নিফাম নছে। 
দেবতার নীঠি মনে থাকিবে, দেব হার প্রতি ভক্তি বন্ধিত হইবে এবং তজন্ত 
কর্মলদসদূ বিচারে সক্ষম হইন্স। জুকর্রত হইন্চে পারিব, ইহা ভাবিয়া 
অতি অল্প লৌকেই উপাসন! করিয়া থাকে । সকলেই কোন না! কোনব্লপ 
ফল কামনায় উপাদনা করে; কেহবা রোগাদি যেকোন দেবদৌরাস্ত্য পরিজ 
হইবার জন্ত, কেহ সাংসারিক প্রশ্বর্যযাদি লাভের জনা, কেহ বা পারলৌকিক 
শ্রেয়ঃ লাভের জন্য, ইত্যাদি নান! প্রকার কামনা! কজনায় করিয়াখাকে 
ফলের অঙ্কে যদিও নীতি সকল পাণিত এবং (বহার প্রতি তজিও বন্ধিত 
ছস্ছ হষ্টে, কিন্ত উপ'সনা প্রবর্তক মনের সন্ধজ অনারূপ; এই এই রূপ না 
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করিলে দেবতা অভিপ্দিত ফল ঘন করিবেন নাবা এইরূপ অমঙ্গলের উৎ্-. 
পাদন করিবেন, এই জন্য। আমার বোধ হয় যে, কেবল হুকর্তিতা বুদ্ধিমা 
অবলম্বন স্বরূপ হইলে, কেহই সেরূপ উপাসনার প্রবৃত্ত ও নীতিবান হইতে 
চাছিত না। 

মানবকে যাহা করিতে হইবে, যাঁচ1 হইতে হবে, মানবের সরল সভা 
তাহা আপন হইতেই প্রধর্তিত করিয়া থাকে; অথচ প্রকাণ্ড চিত্ত বিক্ষেপ 
হেতু সর্বদাই তাহা বিস্বতির আবরণে আবরিত ভইতে চান্ব। সে বিশ্বৃতি 
মোহকে বিদূরিত করিবার নিমিত্ত মানবকে কতই না সীন্বকৃত কৃত্রিম কৌশল, 
কামন! 'ও প্রয়োজন সকলের অবলম্বন করিতে হয়। কেহকেছ সেসকল 
কৃত্রিম উপায় যোগে অভিশ্পিত লাভ করে বটে; কিম্য শপিকাংশই আবার 
তৎসমস্তের তত্তঙ্গালে আবদ্ধ হইয়া! মোহাচ্ছন্পে, তাঁহাদ্দিগ-ক অনৃষ্টকাতবৎ 
দৃষ্টিকরে এবং তাহা ভেদ করিতে ন! পারিয়া হস্তপদদন্ধৎ '্মাত্বদ্বংস করিয়া 
ফেলে। মানবীয় মনীষার অুনক ৭, কিন্ব বৃস্বয়া চণ্লিতে ন। পরিলে 
তাহাতে দোষণ অনেক | যে মনীষা সঙ্কট উদ্ধারে? 'গকম্পক উপায়, তাহাই 
আবার ব্যবহার বিশেষে সঙ্কট জড়াইয়া আনে। স্বভাবান্বযায়ী সরল ভাব 
সর্বদাই স্থপথের পথদর্শক পারূপ হয় ১ আড়ঙ্মব এব+ কূটভাঁব তহিপরীতে 
সর্বদাই কাটাবনে পাতিত করিয়া থাকে। মনীষ'সংসারকে যে সকল কুট 
কৃত্রিমতা আলিয়া আচ্ছন্ন কররয়াছে, তাহা! ম্মত্ণ করিপে স্তত্তিত হকঈটতে হয়। 
একবার তাহ! কাটিয়া বাহির হইতে পারিলে, ডাদ্ন্রপক্ষ অক হৃদয়ে উন্নত 
অনস্তষার্গে উড্ডীন হইতে পারি , কিন্ত তথাপি কর্ম্মদোয ও কর্ণনৃত্রে তাহ! 
যেন অসম্ভব হইয়। কঁডাইয়ছে! * মনে জানিতে, বুদ্ধিতে বুঝিতেছি, 
তখাপি দে অসৎ :ভাবকে বিদূরিত করিতে পারিনা! কি আক্ষেশ। কি 
পরিভাপ, বিড়ম্বনা আমাতে, বিড়ম্বনা! আমার স্থজিত সংসারতে ! সেই 
যাহুষই বথার্থ সৌভাগ্যবান, যে কেধলমাত স্বীয় সাল স্বভাবের উপর 
দণ্ডায়মান হইতে সক্ষম; তাহাকেই বথার্থত মহুযা নামের অধিকারী বল! 
বায়। চিত্তবিক্ষেপ ও তক্জনিত এবং ভগ্লিমিত্তক উত্তর ফলাদি মানবের জড় 
প্রকৃতিবশে সমুপন্ন হয়। উপাসনার ক্রম পরিচ্ছিপ্নভার় সে জড়গ্রকতির 
ওল! ক্রমশিধিণত। প্রাপ্ত হয়; মানবী আত্মিক প্রত বাহ।, তাহাও 


১৩৬ মপিহারী 1 
তখন ক্রমে সরল স্বভাবাতিমুখে উথিত হইবার নিমিত্ত স্বাধীনতা 
অনুভব করিতে থাকে । আদিতে অজ্ঞান জড়িত স:ল স্বভাব হইতে 
উথিত হইয়া, মধ্যকালে মোহপাতিতে ত্রাস্তক্রমণ করিয়া, আবার যখন 
সক্ঞান জড়িত ভাবে সে সরল স্থভাবে উপনীত হইতে পারিবে, তখনই 
মানবের ঘথার্থত পরুষার্থ লাভ। বালক ৰাপক ঘুচিয়! মানুষ হয়) আবার 
মানুষ ঘুচিয়। যখন বালক হঈবে, তখনই সে শ্বর্ণরাজ্যের অধিকারী হইতে 
পারিবে ১ ছুই বালকত্তে প্রভেদ এই যে, এক অজ্ঞান বালক, অপর সজ্ঞান 
বালক। 

মানব নিজেই নিজের ধেবঙা কল্পন। করে, নিজেই নিজের উদ্ভাবিত 
নীতি সেই দেহতা শায্োপ করে ; অথচ নিজেকেই মেই দেবতার উপাসক 
এবং নিজেশ্গেই “সই নীতির 'নুগমনাকাজীরূপে দুষ্ট করিত খাতন্ক । কিন্ত 
স্বোন্াবিত বিষন্ন এবং দ্য, এ উভয়ে উপাস্য উপাসক ডাব আসিয়া! উপস্থিত 
হয় কোথা হইতে? উপান্ত দেবতা এবং নীতি মানবে আত্মিক প্রন্কতি 
হইতে এবং উপাসক ভাব মানবের জড় প্রকৃতি হইতে উদ্ধৃত হয় )--জড় 
নিষ্বতই আত্মার অধীন। কেবল আত্মিক প্রকৃতি হইলে, আত্মভাবে ঈশ্বর 
সাহুজ্য খাকিও এবং নীতি সকলও নিয়ত বথাস্বভাবে অনুবপ্তিনী হইত; কিন্ত 
জড় প্রক্কতি জড়িত হওয়ায় তাহা হইতে গায় না। প্রথমত, জড় প্রকৃতির 
সংশ্রব হেতু, আদি হইতেই, দেবতা! এবং নীতি, এ উভয়ের কেহই স্বীয় 
শোতন ছ্যুতিতে গ্রকঠিত হইতে পারে না; অপরিচ্ছিন্ররূপে প্রকচিত হয়। 
ছিতভীয়ভ, জড় গ্রন্কতিই মানবীক়্ প্রয়োজন জালের উৎস, নুতরাৎ উপাষন। 
ও উ্পাসকভীব উদ্তয়্ই সকাষজপে প্রকাশিত হুয়। ভ্ঞানোন্নতি সছ দেবতত্ব» 
নীতি ও উপালনা, এ সকল যখন পরিচ্ছিন্ন হইয্া আইজে; তখন জড় প্রকু+ 
তিগ্জ খেলাও ক্রমে শিথিল হইতে থাকে এবং তখন, তাহার যে গ্রয়োজনজাল 
আগে মছুষ্য চিত্তের উপর রাজত্ব করিত, তাহ। মনুষ্যচিত্তের অধীন হয় 
এবং মনুয্যচিত্তও তখন ভাহাদিগের উপর রাজত্ব করে ও সে প্রয়োেজনকে 
যেরূপে ইচ্ছ! সেইরূপে খাটাইয়! থাকে । বে প্রস্মোজন আগে কেবলমাত্র 
পাশববৃত্ধি ও আফাজ্ার উত্স স্বরূপ ছিল? এখন তাহ। জানমার্জিত নীতির 
প্রতিভাসে প্রতিভাসিভ হইস্থা দিব্য কর্তব্যক্ূপে প্রতীয়মান হইতে 
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থাকে। ধে প্রয়োজন সকল আগে নরকের ছ্বারস্বরপ হিল; এখন তাহা 
বন্তত স্বর্ণের ধারে পরিণত হয়। এই কর্তব্যবুদ্ধির উদঘ, মানবের পাশব বা 
নারকী দিক এবং দেব ব! স্বর্গীয় দিক, এতছুভয়ের সন্ধিস্থল। মানবের 
আদিম বর্ধরতা হইতে কর্তব্যবুদ্ধি উদয়ের অব্যবহিত কাল পর্যন্ত 
পাশব ব! নারকী দিক) এদিকের উন্নতিতেও সম্পূর্ণ বিশ্বাস নাই, কারণ 
পরমুহূর্ভেই কিছুমাত্র প্রলোগনের উদয় হইলে, তাছার ব্যতীক্রমে অধংপাতে 
যাইতে বিলম্ব হয় না। কিন্তু কর্তবাবুদ্ধির উদয় ছইতে কর্ম সকল 
নিষ্চাম ভাব প্রাপ্ত হইতে আরস্ভ করে; তখন মানবের দিব্য ব1 দেবদিকে 
গতি হইতে থাকে এবং এখন হইতে ক্রিমোন্নতি প্রাপূ হওয়ারই কথা, 
অধঃপতন সংঘটন কদাচ সম্ভব হইয়া থাকে। 

প্রকত উপাসনা যখণ) তাহা হাদয়শৃন্য গুফ ইচ্ছা ও মতলবের উপর 
আরইইসৈ দা; অথবা অ।সিলেও কখনও তাহ! স্থায়ী হয় না এবং চিত্তের 
পুর্ণ আবেশও তাহাতে আসিয়া পৌছে না? সুতরাং উপাসনার উদ্দেশ্য 
এবং ফল যাহ] তাহাও অতি সামান্ত বা নগণ্য পরিমাণেই লাভ হইয়া 
থাকে, হয়ত একেবারে লাভ হয়ও ন1। সর্বতোভাবে সার্থকতা সমন্বিত 
প্রকৃত উপাদনার প্রবর্তক একমাত্র ভক্তি। ভক্তি পদার্থটা কি? পদার্থন্বয়ে 
সমধন্মী অংশ পরম্পরার মধ্যে স্বভাবজাত নিত্য আকর্ষণ যাচ্ছা, তাহা স্থান 
বিশেষে নান! নাম ধারণ করিয়। থাকে এবং স্থান বিশেষে তাহা তক্তি 
নামেও নামিত হয়। জড় জগতে জড় পদার্থ দ্বয়ের মধ্যে তাহা যৌগিকা- 
কর্ষণ ; জীবজগতে নীচের প্রতি তাহা অনুগ্রহ এবং দয়া; পুত্রাদির প্রতি 
তাহ স্গেহ? স্ত্রীর প্রতি তাহা ভালবাসা ; সমষোগ্যের প্রতি তাহ বন্ধুত্ব; 
গুরুজনের প্রতি তাহা! সম্মান এবং দেবতার প্রতি তাহাই ভক্তি। এ 
জগতে সমধন্মী পদার্থহয়ের অস্তিত্বমাজ থাকিলেই যে উভয়ের মধ্যে আকর্ষণ 
কাধ্যকরী রূপে দৃষ্ট হইবে, এমন কোন কথা নাই। চুম্বক লৌহকে 
আকর্ষণ করে সত্য, কিন্ত নিকট হইলেই লোৌকনয়নে সে আকর্ধণকে কার্য 
করী রুপেদৃই হয়; দুর হইলে, অদৃশ্য এবং অকার্ধযকরীবৎ দৃষ্ট হছইয়! 
থাকে। জড়জগতে যেষন দেশব্যবধানে আকর্ষণ কার্যকরী বা অকার্ধ্যকরী 
রূপেদৃ্ট হয়; চৈতরা জগতেও সেই রূপ বোধবাবধানের ভারতষ্যে 
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'আকর্ধণ কার্ধ্যকরী বা অকার্ধাকরী রূপে দৃষ্ট হইয়া! থাকে। পরস্পর 
পরম্পয়ের মর্্র অবগত হইলে, উন্তয় উভয়ের প্রতি যেরূপ আকৃষ্ট হয়, 
মর্ম অনদগতে তাহ! হয় না। আত্মচৈতনা স্থ পরটঠৈতন্যের সম্বন্ধ 
মানবের মতই সন্ত হইতে থাকেঃ ততই দেবতা প্রতি মানবেন তক্তি 
প্রধাঁড় ছটতে থাকে । দেই প্রগা় ভক্তি হইতেই অর্বতোভাবে সার্থকত| 
অমত্বিত উপাসন! প্রবর্তিত হয়। ভক্কি, পরট্চতন্য সহ সাযুজয প্রাপ্তি 
' পক্ষে, একমাত্র শক্তিমান প্রবৃত্িমার্গ স্বরূপ) ইহাই ভক্তির অধিকার এবং 
. তদর্থেই ভক্তির আবশ্যকতা ও সার্থকতা) তদতীতে ভক্তির আর কোন 
. আবশ্যকত। বা ফল নাই। সাধুজ্য প্রাপ্তি অর্থাৎ আত্মভাবে উপনীত না 
: ছওয়| পর্যন্তই ভক্ষির আবশ্যকতা) ঝ্ত্মভাবে উপনীত হইলে আর 
ভক্ির মাশকনা বাতক্ির পৃথক অগ্তি থাকে নী। ভাঁলবাদার পৃথক 
অস্তিত্ব তত *ণ, হত্তক্ষণ একাত্মবপ্রাণাভিযুথে গতি, কিন্ধু 'একাম্ব প্রাণতা 
উপস্থিত হলে, মার ভালবাপার পৃথক অস্তিত্ব থাকে না। যেজনের সঙ্গে 
একাত্ম প্রাণতা উপস্থিত হইয়ছে, তাহাকে 'ভালবাপি বজিঙ্গে তাহার 
অবমাননা করা হয়! 
তাক্সবোধ বিরহিত ব| বহি্শ,খ ব্যক্তির হৃদয়ে ভক্তির উদয় হয়না। 
পরচৈতনা সহ কোন ব্যক্টিচৈতন্ত ঘদিচ একেবারে সংঅব শূন্য হইতে 
পাঁরে না সত্য, কিন্ত সে সং্রব ও আকর্ষণ, দূরস্মিত লৌহ চুম্বকের আকর্ধণবৎ 
অনবশ্য ও অকার্ধাকরী এবং দৃশ্যত শৃনতস্থলীয়। তকতিশৃ বহিরদুখ ব্যক্তি 
- ,উর্লেক সহ সম্বন্ধ বিচ্ছিদ্ধ এবং উর্ধলৌক প্রতি মোহান্ধ হওয়ায়) সমু 
তু্কানে পতিত কর্ণধার শূন্য নৌকাবৎ, প্রয়োজন 'সমুদ্রে অবস্থা ও অভাবের 
তৃফানে ওতপ্লুত হইয়া, অবশেষে জ্লমণ্রে আত্মধংস করিত্রা খাকে। 
ঠুকোথাও তাহার জন্ত অংলম্বৰ নাই) কোথাও তাছ।র জন্ত বিরাম স্থান 
।নাই ;-চিত্ত নিত্য অশাস্তির আলর় ৷ ভোগ, বিলাস, বৃখ। কৌহুক, জরনা” 
দিতে সে অশান্তির হাত হইতে পরিত্রাণ পাইবার আশার, নিরন্তর ছুটাছুটি 
করিতে থাকে ;--তবু শাস্তি মিলে না ! অংপেষে কুকুর শি্ালের জীবন 
অতিবাহিত করিয়া, কুকুর শিয়াল! মৃত্যুতে আপাতত ছংখের অবসান হয়। 
শ্বগৃছচ্যুত তুফানে পাঁতিত যে, তাহীর বিরাম সম্ভাবনা! কোথাদ্ব! যেমৰ 
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আধিতৌত্িক, তেমনি আধ্যাত্মিক ভাবেও, আশ্রয়চ্যুত হইলে যানষে 
পক্ষে অশান্তি এবং ক্রেশের অবধি থাকে না। 

দেবতায় পরাভক্ষি, শাস্তি এবং সগ্দতি লাভের একমাত্র প্থা। যতক্ষণ 
মানব পরটৈতন্য ও পরাপ্রকৃতি হইতে নিজেকে পৃথক ভাবে দৃষ্টি করে, 
ততক্ষণই মানবের অশান্তি এবং ছ:খ। পুনশ্চ যত পরিমাণে একসম্বন্ধ 
ভাব অনু্ভব করিতে সমর্থ হয়, ততই শান্তি এবং সুখের ভাগী হইতে 
থাকে। উপরেই আভাসিত হইয়াছে যে, পরাভক্তি ছইতে পরষ উপানন! 
প্রবর্তিত হয়। 

উপাসনা! ছুই রকমের এবং ছুইরকষে মাধ উপাসনার ফল পায়। 
এক সাধ্য উপাসনা, অপর সিদ্ধ উপাসনা । সাধ্য উপাসনা তাহাকে 
বলা যায়, যাহাতে নিত্য এবং নিয়মিত নিয়মবন্ধ অঙ্চন! ও স্তুতি পাঠাদি 
এবছ নিত্য 'ও নৈমিত্তিক পৃজ| জাছুক আদি অনুষ্ঠিত হযর়। সমাজবদ্ধ 
ভাবে উপাসনাও এতবন্তর্নত। কিন্তু ভণ্ড অভপ্ত তাবত লোক লইয়া 
সমাববন্ধ ভাবে, জনেকেত্র উপাদন। বন্ধৃতা শ্রবণে উপাসনা সহি করণ, 
কেমন কেমন যেন একট! তামসিক দৃশ্যের স্তায় বোধ হুইতে থাকে; ্বীপা- 
স্তরে অর্থ স্বাধীনতা প্রাপ্ত কয়েদীরা যেমন সাতদিন অন্তরে এক একবার 
উপস্থিত হইয়া হালিরা সহি করিস্না যার, এ সামাজিক উপাসনাও প্রকৃত 
উপাসনাস্বরূপ বোধ না হইয়। যেন ঈশ্বরের কাছে বদমাইস্‌ কয়েদিদিগের 
সেইরূপ হাজির! সহি বলিয়া বোধ হর। সমানবদ্ধভাবে, উপদেশাদি 
শ্রবণ পর্য্যস্তই সঙ্গত ছুইতে পারে; কিন্ত উপাসনা পর্যস্ত তেমন সন্ত 
বলিয়া! বোধ হয় না। উপাষন। প্রতি মানবের সম্পূর্ণভই গুহা ও আত্ম. 
সম্বন্ধীয় বিষন্ব, তাহাতে অংশ চলে না, বরাত চলে না; অথব! তাহাতে 
লোকের প্রশংসা আকর্ষণেও কোন লা নাই, নিন্দা আকর্ষণেও ফোন 
লোকসান নাই । এ গুরুতর বিষয়ে প্রতি মানবকে নিজে খাটির! নিজের 
ফল নিজেকে লাভ করতে হুইবে, অন্যের তাহাতে কোন সংশ্রবই থাকিতে 
পারে দা, উপাসনা নিজের বিষয়, নিছে নিজ্জনে ও একাকী সাধন ভিন্ন 
অর্বদ। ছুসম্প।দিত হইবার কথা নহে। বোধগত ভাবায় সমাজ গৃহে সফল, 
সষবেতে ভপাসনা-বক্তৃত1 ভন! অপেক্ষা, একাকী বনিয়! অবোধগত ত'যার 
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উপাদনা করাও মহত্রগুণে অধিক ফলপ্রদ। সমাজমন্দিরে নান! রকমের লোৌক 
সমাবেশহেতু নানারূপ বিন্তৃতসটার আঁবর্ততরজে, ব্যক্তিবিশেষের ভক্তি ও 
তদুতৃত উপাসনাপ্রবাহ কখনই অবিকৃতে নুষম্পাদিত হওয়ার কথা নছে। 
ফলতঃ যে বিষয়সহ মানুষের সর্ধতোভাবে একা সম্বন্ধ, তাহ! একক অনুসরণ 
করাই বিধি। 

সিদ্ধ নামে আথ্যাত উপাসনা! সকল, যখন পূর্ণ আন্তরিকতার মাত্রায় 
যে কোন কারণে না উঠিতে পারে। তখন তাছাও সাধ্য উপাসনার মধ্যে 
আদিয়। পড়ে। সাধ্য উপাসনার ফল দেবাদী& নীতি সকল হৃদয়ে জাগর্িত 
কাথা এবং দেবচ'রতের আদর্শে প্রবুদ্ধ হইয়া অনুরূপ আত্মচরিত সংস্করণ 
পূর্বক, শ্রেষ্টকশ্মে নৈতিক অংশীয় পাঁরকতা লাঁত করা) অথবা! জন্য কথায় 
তথা পরিমাণে অস্মোৎকর্ধ.ব! আত্মবোধে প্রবুদ্ধ হওয়া; তদতাতে নছে। 
অথবা! এই ফলমাত্র পুর্ণমারায় লাভ করিলে, লাভ করিতে বাঁকিই বা নহিল 
কি? এতদপেকা শ্রে্ঠফলই বা আকাজণীয় আর কি আছে? মানবের 
বর্তমান ভ্ঞানোন্নত ও কর্মক্ষম অবস্থায়, উক্তফলই অধিশ্রেষ্ট ও যথেষ্ট 
বলিয়া! বিবেচিত ও গৃহিত হইতে পারে এবং হওয়া! উচিত। অন্য ফল যাহা, 
তাহ! অনযরূপ সাঁধন1 ও উপাসনায় প্রাপ্য, সে বিষয় পরে বিবেচিত ছইবে। 

সভক্তিচিত্তে সরল. অস্তকরণে ও পূর্ণবিশ্বাষে তীর্ঘভ্রমণ ও শান্তরাদি শ্রবণেও 
অবিকল সাধ্য উপাসনার ফল গ্রাণ্ত হওয়া বাস্ব। কিন্তু যাহার! ভণ্ড এবং 
নই) যাহারা ব্যবহারে কুকণ্মরত হইয়া, উপাসনা ব| তীর্ঘভ্রমণাদিতে ভাবে যে 
তাহাদের কুকর্মজনিত পাপের ক্ষয় হইবে? তাহাদের উপাসনা! ও ভীর্ঘ ভ্রমণাদি 
ক্চল্মে স্বচ ঢালার ন্যায় ফলোৌপধাক়ক। যে উপাসন। ও ভীরথভ্রমণাধির সহ 
প্রন্কৃতির পরিবর্তন ন। হইতে থাকে, তাহ! উপাসনা নহে। তদ্রপ লোকের 
আচরিত ধর্মকারধ্যাদিকে ধর্মকার্ধ্য বলে ন1) তাহা দারুণ অধর ক্রিয়া। 

সিদ্ধ উপাসনা, মানবের উপস্থিত অবস্থার তুলনে অতি কঠিন জিনিস। 
ক্ঞানত কদাচিত কেহ তাছাতে সিদ্ধি লাভ করিতে সমর্থ হয়; হুত্বত যোগীগণ 
ক্যানন কিছু কিছু ভাহা লাত করিয়া থা্কেন। অজ্ঞানডও, কোন কোন 
ক্কারণগ্রবাছে, খন কখন কেহ ইহাতে পিন্ধ লাত করিয়! থাকে । কিন্ত 

শুন হখন সেব়প নিষ্ধিছেহ্‌ ফললাত করে, ভাহ! বেন দৈব অনুগ্রহে প্রাপ্ত- 
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বৎ জন্ুভব করিয়া থাকে । সিদ্ধ উপাসনার বিষয় আলোচন! করিবার 
পুর্বে নিয়লিখিত কয়েকটি ঘটনা দৃরিস্থলীয় হওয়া উচিতত। ভি 

১। ইহা! বোধ হয় অনেকে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন যে, যপন কোন ব্যক্তি 
কোন প্রকার বিশেষ রোগগ্রস্থ হইয়! চিন্তায় একান্ত অিয়মাণ হয় বা দেবত! 
বিশেষের দোহাই দিতে থাকে, তখন হয় স্প্পে কাহার দ্বার ওধধ বিশেষের 
উপদেশ পাইয়া! থাকে; অগবা স্বপ্রে এমনও আদেশিত ছয় যে, * অমুক 
স্থানে অতুক উবধ পাইবে” এবং জাগ্রতবস্থায্স সেখানে গিয়া সেই উধধই 
পাইয়া থাকে। কেহবাস্বপ্রের পরিবর্তে জাগ্রত অবস্থাতেই দৃষ্টত কোন 
মহাপুরুন বিশেষ হইতে ওমধ লাভ করিয়া থাকে। ইহাও দেখা গিয়াছে 
যে, এরপে প্রাপ্ত গষধে নিশ্চয়ই উপকার লাভ হইয়াথাকে। সে ওধধে 
সে উপকার কেবল তাহার নহে, অপরেহও হইতে দেখা যায়; সুতরাং 
সে গুঁষধ ও ফলকে কেবল মনের খেয়াল ও বিশাস এবং তত্র বরকল 
বল! যায় না। 

২। অনেকে অনেক বিষয়ের,.জন্য দেবদ্বারে হত্যাদিয়া ল্কাম হয়। 

৩। কেহ কেছ পুন্ধা অর্চন]| শান্তি সন্ত্র্যপ্ন বা সাধন! বিশেষের দ্বার! 
অভিগ্সিত ফল লাভে সমর্থ হয়। 

৪। কে'ন কোন যোগী বাধ মহাপুরুষ আদেশমাত্রে রোগদির নির 
করিয়া থাকেন বা অপর কো'ন অভভপ্পিত ফল বিশেষও প্রদান করিয়া 
থাকেন। 

৫। কেবল মন্ত্র শক্তিরদ্বার, আধিভৌতিক ক্রিয়া বা ফগ বিশেষের 
উৎপাদন হইয়া! থাকে । মন্ত্রশক্ির দ্বার! যে ফণ বিশেঙ্ছের উৎপাদন হইতে 
পারে, ইহ! সক? দেশেই লোকে অঙ্গ বিস্তর বিশ্বাস করিয়া থাকে। বেদমন্ত্রের 
প্রপ্নোগে যে ফলের উৎপত্তি হয় ইহ! পুর্ববতন কি সাধারণ মানখবর্গ, কি জ্ঞানী 
ও খবিগণ, সকলেই বিশ্বাস করিতেন। সেই ফলোৎপাদিক! শক্তির উপর 
বিশ্বামহেতুই, অবিরত বৈদিক যাগ যজ্ঞাদি হইত) এবং এখনও সেই বিশ্বাসে 
কিন্ত প্রযোক্তার পক্ষে অক্ষম ভাবে, বেদ মন্ত্রের. কোখাও কোথাও প্রয়োগ 
হইক্সা থাকে । সাষবিধান ব্রাহ্মণে, কোন্‌ কোন্‌ সাম প্রয়োগে কিরূপ কিরূপ 
ফলের উৎপত্তি হইতে পারে, তাহা সবিস্তারে আদেশিত হইয়াছে। 
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৬। খুষ্টীয় ধর্ম্মেতিহাসে কথিত আছে যে, অনেক খৃষ্টীয় ধর্মগুরু কেবল 
মাত উপমানা প্রভাবে অনেক অন্ত কার্ধ্য সকল প্রদর্শন করায় “সেপ্ট্যাতি 
লাতে সমর্থ হইয়াছিলেন। 

৭। পৃথিবীর দক্ষিণ কেন্ত্রাভিমুখীন দেশের আবিষ্কারক ইংরাজ রস, 
একবার ঘোর তুফান দস্কটে পতিত হইয়া, ঘোর নিরাশাস্থলে, কেবলমাত্র এক 
প্রগড় উপাসনা প্রভাবে উদ্ধার লাভ করিয্াছিল। 

৮। প্রেত-তত্বত্তদিগের দ্বারা প্রেতাবি9্ভাব কর! হইয়া খাকে এবং 
ত্র মক ল প্রেতের দ্বারা অভাবনীয় কার্য সকল কৃত হয়। ইত্যাদি। আর 
অধিক উদাহরণের উল্লেখ আবস্টুক নাই। 

উপরে যে কয়টি ঘটনা-উদ্দাহরণ প্রদর্শিত হইল, তাহ দেখিয়া হয়ত, 
অথব! হয়ত বলি কেন, নিঃসন্দেহই অনেকে হ্াসিয়। আকুল হইবে এবং 
ভাঁবিবে যে লেখকের ন্তায় কুসংস্কারাপন্ন বিশ্বাসবাতুল অতি অল্পই মাছে । 
হাহাহউক সে হাসি বা টিটীকারিতে বিশেষ কিছু আসে যায় না। যখন 
সর্ধত্রেই কখন ন। কখন অল্প বিস্তর ওরপ ঘটন! ঘটার কথ শুনা যায় এবং 
যখন অনেকেই ভাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছে বলিয়া সাক্ষ্য দেয় এবং লেখক 
নিজেও যখন ছুই একটি ঘঈনা ছয়ং প্রত্যক্ষ করিয়াছে; তখন কেবল 
হাঁসি বিদ্রপের ভদ্বে লিছপাও হইলে, মূল বিষয়ের পূর্ণত আলোচনাক 
ব্যাঘাত পড়িয়া! যাইবে। 

যে কক্সটি ঘটনা-উদ্বাহরণ উল্লেখিত হইয়াছে, আরও যা] কিছু তৎ- 
ন্বস্বীয় অন্ুলেখিত আছে, কার্ধ্য এবং পরীক্ষা! উভয়ত দেখা গিয়াছে 
যে তাহার কোনটিই, সাধনাকানীন সাধকচিত্তের নির্বিকস সমাবেশ 
ভিন্ন, কখনও ফলেনুখ হয়না ; অন্যথা সাধন! পওশ্রমে মাত্র পরিণত হয়। 
বিকল্প চিত্ত সমাবেশে, কখনই তদ্রপ তদ্রপ ফল লাভে ফেহু অর্থ 
হস্বনাই। ইহা দেখা গিয়াছে যে একছন দেবদারে হুত্যানিয়। নির্ধ্িকজ 
চিত্ত সমাবেশ ফলে তখনই ফল লাস কারয়াছে; আর একজন তদভাবে আছন্ম 
দ্বেবসতার কাছে নাথ! খুঁড়িযাও ফোন ফণ পার়নাই। উপহাসকের! প্রায় সর্বদাই 
নির্বিকজ্পচিত্ত অমাবেশে কাতর বা অক্ষম, হুতয়াং তাহাদের দ্বার! তছপায়ে 
কফোনন্ধপ ফল লাভ হওয়া কখনই সম্ভবপর নছে। যেবপ উপহাসক প্রন্তৃতি 
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বিশিষ্ট কোন ব্যক্তি কৌতুহল পরবশ হুইস্থা জস্থিষয়ে চেষ্টাবান্‌ হইলেও, 
উত্ত কারণ জনিত নিস্কলতা লাভে, তত তৎবিষয়ের সত্যতা বিপক্ষে 
তাহাদের পুর্ব সংস্কার আরও ছৃড়মূল হইবার কথা । কৌতুহল বশ্যতাক়্ 
কখনও নির্বিকজ চিত্ত সমাবেশ আইসে না) কেবল পূর্ণ বিশ্বাস ও ভক্তি 
হইতেই তাহা উদ্ভৃত হইয়া থাকে । 

প্রাচীন একটা সর্বজন পরিচিত শ্লোক আছে,-- 

দেবে তীর্থে দ্বিজে মন্ত্রে দৈবজ্ঞে ভেষজে গরো।। 
যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্বতি ভাদৃশী॥ 

এ শ্লোক যে নিতাত্ত অর্থশৃন্য তাহ! নছে। ইহাও দেখ! গিঞাছে ষে 
ভাবনা প্রভাবে অনেক বিষয়েতেই অনেকে ফল লাভ করিয়াছে । ইহা! বোধ- 
হব অনেকে লক্ষ্য করিয়াছেন যে, রোগীর ভক্তি আকর্ষণের নিমিত্ত অনেক 
স্থলে খঁধধের নাম চিকিৎসক গোপন করিয়া! থাকে; ভক্তি এবং বিশ্বাসের 
অতীতে সর্বদা ফল ফলিলে, ওরূপ করিবার আবণ্যক হইত ন1। ফলস্তঃ 
উপযুক্ত ভাবনা থাকিলে, ফলও প্রায় সর্বদা সম্ভব ছয়; কি তেষন ভাব- 
নাও হূর্লত, সুতরাং ফলও তেষন সচরাচর দেখিতে পাওয়! যায় না। মন্ত্র 
অন্বদ্ধেও, একাস্তিকী ব৷ নির্বিকল্প চিত্ত সমবেশ যদিও প্রায়ই আবশ্যক; 
তথাপি এমনও টন! দেখা গিয়াছে যে, প্রযোক্ত। এবং প্রযুক্ত এ উ্তয়ের 
কাহাতে সেরূপ চিত্ত সমাবেশ না থাকিলেও, মন্ত্রের উদ্দেশ্যতৃত ফলের 
উৎপতি হইয়াছে । ইহাতেও আশ্চর্য্য কিছু নাই এবং কেন বে ভদ্ঞপ হইতে 
পারে, তাহ! যথাস্থানে আলোঢন। কর বাইবে। 

উপরে যে কয়টি ঘটনা*উদাহয়ণ বিরৃত হইয়াছে, তৎ সমস্তের বিষক্ক 
বিশেষে সিদ্ধিলাত করিতে ছইলে, বিষস্ব বিশেষ অনুসারে দ্বিবিধ মাত্র উপায় 
লক্ষিত হইতেছে ;--এক ফলের গ্রহীতা ব! দাতা ইহাদের যে কোন পক্ষে 
চিত্তের এঁকাত্বিকী বা নির্বিকল্প_ সমাবেশ, অপর মন্ত্র প্রয়োগ । এক্ষণে যত 
ছুর দেখিতে পাওয়া যার, এই ছইই সিদ্ধ উপাসনার অঙ্গ চিত্রের ির্কিক 
অযাবেশের অপর নাষ যোগ বলিতে পারা যার । 

. বেষন বিঙ্গিপত হুর্যতেজ আতমী পাথরে কেন্্রীতৃত হইলে, তাহার লক্খ 
চিত পদার্থকে অঙ্গিজালিত করির! থাকে সেইরূপ বিক্ষিণ চিত্ত কেন্রীভৃত 
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হইলে, তাহা ঘে ফোন বিষয়ে প্রপৃকত-হয্। তাছারই নিরাকরণ করিয়৷ থাকে। 
. জনঃ যখনই কোন এক বিষয়ে কাস্তিকী ভাবে দিবিষ্ট য়, তখনই তিষন়ে 
ফ্ললাভ করিয়। থাকে, ইহাত নিত্য ঘটন। । মানুষ কাধ্য |বশেষের জন্ত যখন 
বিশেষরূপে ভাবিয়! থাকে এবং সে সময়ে ভীবনা যত গাড় হয়, তখন ফলও . 
তত তাল হইম্থা থাকে । আবার ইহাও দেখ হায় যে, ভাষন! হিশেষে ভাবনা 
ফল অনেক সময়ে আশাতীত লাভ হয়না) ভাহার কারণ, কেবল 
ইরকাস্তিকী নিবেশ হইলেই সব সময়ে উপায় পৃণ ছয় না। বিষয় বিশেষে 
সমাবিষ্ চিত্ত গ্রয়োগেরও আবার প্রকরণ ভেদ আছে। প্রকরণ যদি ঠিক 
না হন্ব, কেবল চিত্ত সমাবিষ্ট হইলেই ফল লাত হয় না। কিন্ত কোন্‌ ফল 
লাভের পাকরণ কি, তাহা ষাধারণে এ পর্য্যস্ত কিছু মাত্র পরিজ্ঞাত হয় 
নাঁই। তাহার পর চেষ্টা দ্বার! নির্বিকল্প ভাবে চিত্তসমাবেশ করিতেও 
সাধারণতঃ সাধারণ লোকে অক্ষম । ক্থুতরাং নির্ধিকল্প চিত্ত সমারেশ রূপ 
সিশ্ধ-উপাসনায় ইচ্ছামত পারকতা এবং তদ্ধার! নিয়মিত ও অবগ্প্তাবীরূপে 
ফললাতে সক্ষমতা, এতছভয়ে মানব অদ্যাপিও সামর্থ্য লাভ করে নাই। 
যোরীরা লাভ করিতে পারিষাছেন কি ন! ভাহা! বলিতে পারি না। তাঁই 
বলিতেছিলাম যে, সাধ্য-উপাদনাই আমাদের প্রধান অবলম্বন হওয়। উদিত; 
যেহেতু অজ্ঞাত বিষয়ন্ূপ ছাওয়ার দড়ি দিয়! সর্বদ 'সময় নষ্ট করিলে 
ফর্মক্ষতি হয়। ওবেষে ছই একজন সিদ্ধ-উপাসদার ফল লাভ করিয়া 
থাকে, সে কেবল কোন দারগ্রন্থে বিশেষ ভাবনা গ্রদ্থন্তাব হইতে হঠা 
ও হস্তবিহাভাবে নির্ধিকল্প চিত্ত সমাধেশে উপস্থিত এবং প্রকরণ পথে 
পতিত হইবাদ় লাস করিস থাকে ) লাভার স্ব্ংই বুঝিতে পারে ন! বে 
ভাছা। কি করিয়। খটিস্থা উঠিল, সুতরাং সে কললাভ দৈহানুগ্রহেরই উপর 
আরোপ করিস! থাকে। অব্ত, মানব হখন সিদ্ধ-উপাসদান্ধ নিয় মিভরূপে 
ফল লাতে সক্ষম হইবে, তখন নিশ্চয়ই এই 'পৃথিবী দ্বপ্থের আকার 
ধারণ করিবে )কিন্ত দে দিন এখনও "অনেক দুষে। 'জন্তখর লে নিয়ম 
আবিষ্কারে ধাহার। নিজেকে সক্ষম :বিবেচন] করেন, তাহায়্াই' লে গ্গর 
পথিক হউন। কিন্তু বাীরাম, হর হন গেলি দড়ি 
বা মর নার কৌন আব নাই । টু 
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কিন্ত সেই একান্তিকী চিত্ত সমাবেশ হইলেই 1! ফল লাত হয় কোথা! 
কইতে এবং কারণই বা তাহার কি? 'মানবীয়্ আত্মা আত্মস্থর্ূপে পরমা 
: স্মার অংশ, ভুতরাং সর্ববগত, সর্বজ্ঞ ও সর্বক্ষমবানতা আদি বিভৃততি সম্পন্ন; 
কিন্ত এই গল দেহে তিনি বন্ধ ছইলেই, তাহার তত্সমস্ত অভিধান সীমাপ্রাঞ্ড 
হুইন্া থাকে; তখন কাজেই তিনি অদূরগাষী, অঙ্গাজ্ঞতা ও ক্ষুত্র ক্ষমতাদি 
যুক্ত হয়েন। দেহবদ্ধ আত্মার অবস্থান আধ্যাত্মিক ও আ[ধতৌতিক 
উভয় জগৎ ব্যাপিয়। এবং মনরূপ ইন্দ্রিয় এতছভয় জগতের মধ্যে সন্ধিহ্জ 
স্বরূপ। মেই মনঃ যখন আধিতভৌতিক জগতের বিক্ষেপ ভাব হুইত্বে বিসুখ 
হুইয়! তৎসহ সম্বন্ধ শিথিলভায়, আধ্যাত্মিক জগৎ গত হয়; ওখন আত্মা 
দেহাতীত স্বীয় ক্ষমতা ও শক্যাদি তত্ক্ষণের নিমিত্ত পুনর্লাভ করিয়া 
থাকেন এবং যে অভ্ভাববিশেষ জনিভ চিত্ব-উন্তেজন1 হেতুক চিত্তাবেশ 
স্বইতে »্তাহার তন্রপ লাভ, সেই অভাবকে তিনি তখন ভাবরূপের দ্বার! 
পরিপূরণ করিয়া! দেন। সেই ভাবরূপ, জগতে ফল রূপে গৃহিত হয়। 
যেহেতু সে ফল সর্বদাই চিত্তাবেশ জনিত আত্মা শক্তিসম্পন্ন সর্বজ্ঞতা অব- 
স্থায় প্রদত্ত, এজন্ড তাহা৷ কখনও ব্যর্থ হইতে দেখ! যায় না। যেরূপ অভাব, 
. আত্মাকে তদনুরূপ স্বস্বভাবে জাগরিত করার প্রকরণকফেই চিত্তপ্রয়োগ প্রকরণ 
বলে। চিত্ত সমাবেশ বা যোগের দার! সে আধ্যাত্মিকতা যতক্ষণের নিমিত্ত 
স্থায়ী, ততক্ষণের জন্ত আত্ম! দেহাতীত স্বশ্বভাবকে পুনরর্বার অনুতব করিয়া 
থাকেন; কিন্ত সে চিত্ত সমাবেশ ব! যোগে, কিক্চম্মাত্র সবিকল্পতা থাকিলে, 
ছার তাহা হইতে পারনা। লোকে বে দেবদধারে বা দেবপ্রতিমা সম্মুখে 
হত্যাদি দিয়া থাকে, সে দেবপ্রতিষ! ব! দেবস্থার চিত সমাবেশ আনয়নের 
নিষিত্ত কেবল উপলক্ষ্য মাত্র। যাহারা আত্মাকে আত্মভাবে উপাষন! 
করিতে পারে না, ভাহারাই আত্মাকে ক্জাত্ম হইতে পৃথক দেব রূপে স্থাপন 
করিব! উপাসনা! করিয়! থাকে ; যেমন অগণক ব্যক্ধি কুটি বা কড়ির 
আাহায্যে গন! করিয়া ধাকে। উপাসনা বে প্রকারেরই হউক না কেন, 
তন্বার! কেবল আন্ছোছ্কর্য বা আন্মবোধে, উপাসনার পরিমাণ অনুসারে, 
প্রবুদ্ধ হওয়া যার ফল। 

মম্জ গ্রস্থোগে বে -কছের উৎপত্তি .হয়,-ইহা! জমি নিজেও প্রত্যক্ষ 


১১৬ . অপিছাদী। 
হবরিয়াছি ; কিন্ত কখাটা! এমনি যে, প্রতিজনে স্বয়ং উহ! প্রতাক্ষ না করিলে 
লোকের মনঃ উহা সহসা! বিশ্বাস করিতে ঢাছে না। কিন্ত কাহার ভাগ্যে সেরূপ 
প্রত্যক্ম ঘটিবে বা না ঘটিবে, সে ভাবনায় জামাদের কোন: প্রয়োজন নাই। 
কিন্ত সে যাহা হউক, মন্ত্রের দ্বারা যে ফলের উৎপত্তি হয়) ইহা! গুনিতে ' 
ফিবড়ই অসম্ভব কথা? অসম্ভব বৈ কি,_আমিও ত সহজে উহা! বহু 
কাল বিশ্বাস করিতে চাহি নাই। বাছা! হউক, বন্তঃ বিষয়ট! অসম্ভব নহে) 
এবং জড়বিজ্ঞানের বৈজ্ঞানিক প্রণালিতে যে উহার ফলোপধায়ীতা একেবারে 
স্থাপিত হইতে পারে না, এষনটাঁও বোধ হয় ন।। দেখা যাউক। 

এ সংসারে স্থুল হুক্ম যে কিছু পদার্থ, তৎসমস্তই শক্তিরপ-_ শক্তির 
ক্রিয়া দৃশ্য ; অথবা এ সংসারে এমন কোন পদার্থ নাই যাহা স্বত্বং শক্তি 
শৃন্ধ বা যাহাতে শক্তি নিছিতনাই। যে কোন প্পদার্থের দ্বার দিয়া হউক 
ন! কেন, প্রক্কতির শ্বভাবনিদ্ধ পজিটি ও নিগেটিব গুণভেদে, সমধর্্থা ৬ শ 
দ্বয়ের ঘা প্রতিঘাত হইলে, ফলের উৎপত্তি হইয়া! থাকে ;-স্ত্রীপুরুষে 
জীবের উৎপত্তি হয়, তাড়িতদ্বয়ে বজ্র উৎপাত হু, ইত্যাদি। উদ্দাছরণো তত 
স্কলগুলি সমজাতীয় ফল; কিন্তু শক্তিঘয়ের মিলন ও খাত প্রতিঘাতের 
প্রকরণ অনুসারে, নানাগ্রকার বিধন্দমী ও বিজাতীয় ফলেরও উৎপতি হইয়া 
থাকে। শুদ্ধ প্রকৃতিকে নিগেটিব বা স্ত্রীগুণ, পৌরুযাভাসে ভাঁজিত কুট প্রকৃ- 

ক পজিটিব বা! পুরুষগ্ুণ বলিয়া! থ।কে। পদার্থ নিহিত শক্তি যে কেবল 
অপর এক সমধর্মী শক্তি সহ হিলনেই ফলের উৎপত্তি করিস! থাকে, তাহ! 
নছে )একক তাবেও ফলের উৎপত্তি করে, কিন্তু তাহা'হইলেওঞ শেযোজ ফল 
সাধারণত প্রথমোক্ত ফল হেতু আয়োজন স্বরূপে দৃষ্ট হয়। মিিত শক্তির 
ক্রিয়া ছুই রকমে হয়, এক শক্তিনিছিত পদার্থদ্বয়ের, ঘাঁতি গ্রতিখাতে 
উৎপন্ন ফল; অপরটি পদার্থ নিছিত শক্তি সহ বিশ্বব্যাপিনী মহাশত্তির 
ঘা প্রতিথাতে উৎপর ফল। প্রথমোক্ত শতিক্রিয়া ও ফল যাহ! ভাহাই 
আমর! জাধিভৌতিক জগতে প্রত্যক্ষ দুটিতে দেখিতে পাই, এবং তাহাফেই 
সাধারণত প্রান্কৃতিক নিন্ম মাষে অভিছিত করিয়া থাকি। দ্বিতীক্বোক্ত শক্তি. 
ক্রিয়া আমাদের প্রত্যক্ষৃত মছে, কেবল তহ্‌*পর যে ফল তাহাই পত্যক্ষতৃত 
হয় ও তাহাকে জাধারগত দৈব কল আখ্যা প্রদান কৰিত্বা খাকি। হিভীক্বোঞ্ত 


মানবীয় ধর্ছ। ১১৭. 


শক্তিক্রয়াকেই বোধ করি থিওসফিইগণ ' ওকপ্ট? নিয়ম বলিয়া ব্যাখ্যা 
করিয়া থাকে। 
বাক্য বা শবের একক শক্তি ক্রিয়া এবং শক্কি নিহিত বাক্যদ্বয়ের মিলিত 

* শরক্তিক্রিয়া ও তদুভয়ের ফল, আমাদের নিত্য প্রত্যক্ষগোচর হইতেছে. 
অথবা প্রতিক্ষণে প্রতিমুহুর্তগোচর হইতেছে ;বলিতে কি, বাক্যশক্তিতেই 
মনুষ্য জগৎ চলিতেছে । কিন্ত বাক্যনিছিত শক্তি সহ মহাশক্কির খাত 
প্রতিঘাত ক্রিয়া যাহা, তাহা! আমরা সেরূপ প্রত্যক্ষ দেখিতে পাই না। যেরূপ 
বাক্যনিছিত শক্তিসহ মহাশক্তির প্রয়োজনীক্প ঘাত গ্রতিঘাত হইতে পারে, 
সেইরূপ বাক্যকে মন্ত্র এবং ঘাত প্রতিঘাত জনিত ফলকে মন্ত্রফগ বলা যায়। 
কিরূপ ফল জন্ত কিরূপ শব্দশক্কি প্রঘুক্ত হইবে, তাহ! আমর হয়ত না! জানি, 
কিন্ত তা বলিয়া অনা উপুর জনের তাহা! জানিতে বাধা কি? উপযুক্ত 
শব্- বিনগ্গাসিত হইলে, সুতরাং উপযুক্ত মন্ত্রের প্রয়োগ হইলে, উপযুহ্ক 
ফলের যে উৎপত্তি হইতে পারে, তাহাতে অযৌক্তিকতা কিছুই নাই। 
হয় ত পূর্বতন খধির' সেরূপ শব্দ প্রয়োগের নিষ্মম যখাসস্তব বা যখাকথ- 
ঞিত রূপে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, ভাই বেদমন্ত্রাদির ফলোৎপাদিক খ্যাত্তি )- 

*শব্যাত্বিকা স্ববিমলার্গ্যজুযাং নিধান 

যুদগীথরম্যপদপাঠবভাঞ্চ সাম্মাম্‌। 

দেবী ত্রয়ী ভগবতী ভবভাবনায় 

বার্তাচ সর্বজগতাৎ পরমার্তি হস্ত্রী ॥% 

হয়ত অধুনাতন সামান্ত লোকে, শব্শক্কি :প্রত্ধোগ নিক্সমে অজ্ঞ 

হইলেও, অন্তান্য বিষয়ের ভার, কেহ দৈবাৎ কোন মন্ত্র প্রাপ্ত হইয়া থাকিতে 
পারে; তাই তাহাকে মন্ত্রাত্বক ক্রিয়াও সাধন করিতে কখনও কখনও 
দেখা যায়। যাহ! হউক, এক্ষণে সাধারণ অন্বন্ধে এই পর্যযত্ত বলি যে, থে 
পর্যস্ত অস্ত্র নিরম পরিজ্ঞাত না হয়, সে পর্যন্ত মন্রমোহে কাল ব্যয় করা 
অনুচিত এবং মন্ত্রশকি প্রতি উপছাস করাও উপযুক্ত হয় না। ফলতঃ মন্ত্র- 
শক্তি একেবারে মিথ্যা কঙ্গনা নহে এবং যে কেহ মনে শ্রন্ধাবান্‌ হয় তাহার 
পক্ষে, যে সে ইতর অন্রমোহে না! ঘুরিয়া, মন্ত্রক শাস্তাদিউ গেব-উপাসনাদি 
করাই বিধেক়্ ) তাছাতে ফল আছে। 


১১৮ ণিহারী। 


আত্বশক্তি পরমাত্মশক্তির সজে্টপন্নূপ, এতদভিধানম্ত্বযুস্ত শক্কিই 
অন্য তাবত ব্যট্টিশক্তি সম্বন্ধে মহাশক্কি পদবাচ্য। শবশক্তির দ্বার! আত্ম- 
খরক্ষি উত্তেজিত হইলেই ফলের উৎপত্তি হয়, এবং আত্মাই সেই ফলের 
বর্তারূপে প্রভীয়মান হইয়া! থাকেন। বেদমন্তর সকলের গৃঢ় অর্থাতিজের। 
বলিয়! থাকেন যে, ইত্র, বায়ু, জগি ইত্যাদি, হত্যপদ্ধারী মূর্তিবিশিষ্ট পৃথক 
পৃথক কোন দেবতা নাই? বিশ্বব্যাপিনী আত্ম, সুতরাং পরমাত্ম শক্রিরই 
অবস্থা বা ভাব বিশেষ, সেই সেই দেব নামে অভিহিত হুইন্সা থাকে ; জথব। 
তৎ তৎ শক্তিভাবাভিমানী চৈতন্য অংশকে তৎ তৎ দেবত বলিয়। বল! যায়। 
ইন্্র, বা আদি নাম কেবল ভাববিশেষের নাম মাত্র, নতুষ! বিষয় যাহ! তাহ 
এক। ফলতঃ তাহাই বোধ হয়; যেদাস্ততত্বে সারত্ব থাকিলে, তাছা ন। 
হুইয়া অন্যরূপ হইতে পারে না; বেদ স্বয়ংও সেই,কথা বলিয়াছেন, 

পইন্দরং মিত্রং বরুণমগ্িমাহরথে। দিব্যঃ স ন্তবপর্ণে। গরুতান্। 
একং সতধিপ্রী! বহুধ। বদস্তযপ্সিং যমং মাতরিশ্বানমাছ |” 

প্রতি মানবের আত্মিক অভ্যন্তরে, আত্মশক্িভাবরূপী উক্ত দেবদেবী 
সমত্ত নিয়ত অধিষ্ঠান করিতেছেন । বল! বাহুল্য যে প্রতি পৃথক্‌ শক্তিভাবের 
পরিণাম প্রতি পৃথক্‌ ক্রিয়াফষলে। বিশেষ বিশেষ দেবতাত্বক বেদমন্্ 
সকল প্রয়োগ করিলে, আত্যস্তরীণ তৎ তৎ দেবশক্তি, উত্তেজিত হুইবায়, 
সেইরূপ বিশেষ বিশেষ ফল সকল প্রদান করিয়! খাকেন। অতএব যে 
যেমন ফলের কামনা করে, তাহাকে সেইরাপ বৈদিক করিয়াছি বা বেদমন্ত্ের 
প্রয়োগ করিতে হয়। বেদমন্র সকল এরূপ ক্রিয়াফলক্ধাস্িক! বলিয়াই , 
বেদের মন্ত্রভাগকে কর্মকা বলিয়। থাকে । 

বাহার! জআত্মবোধে বোধিত বা! আত্মসংস্থ, তাহাদের পক্ষে মন্তরত ও অবগত 
ছওয়া কিছুই কঠিন নহে; ফলত: আত্মসংস্থ হইলেই তাহা অবগত হইতে 
পার! যায়, নতৃবা! তাহা হওয়ার বিষয় নছে। হিগ্সংসারে খুষিদ্বিগকেই 
আত্মসংস্থ বলিয়া থাকে) হিশ্শাস্তান্থসারে রাজা হুউন্‌, দেবতা হউস, ব! 
তরাক্ষণ মুনি ছউন, ধাহারই মন্্জ্ট্‌ত্বখক্তি আছে, কেবল তিনিই যাত্র খাবি 
পদ বাচ্য হইতে পারেন, নভুষ! জন্য কেহ প্রকৃত খিপদের বাচ্য নছেম। 

এস্থলে অবতার সম্বন্ধে একটা কথ। কহ উচিড। আত্মসংস্থ হইব 


মানহীক্ঝাধর্ম। ১১৯. 


বারা ঈশ্বরের সাুজ্য ও সারপ্য লাভ করিয়াছেন, অর্থাৎ ধাহাদের 
আত্মা ভৌতিক প্ররুত্ধি জম করি আত্মশক্তির বিকাশ লাভ করিক্সাছে এবং 
বাহার! দেই বিক্গিত আন্মশকিকে জগৎ হিতে নিয়োজিত করিয়া থাকেন, 
তীহাদিগকেই প্রকৃতপক্ষে ঈশ্বরের অবতার বলা যাইতে পারে । সুনি, খুবি ও 
অবতার ইন্বীরা সকলেই সমশ্রেণির, সকলেই বথাপরিমাণে আত্মসংস্থ ) কিন্ত 
প্রভেদ ফেবল এই যে, স্ুনি যিনি তিনি স্বীয় আত্মস্রেয্তার বহিতূতে যান 
না; খবি যিনি তিনি মুনিত্বের উপর অধিকত্ মন্ত্র দৃ্ি করিয়া থাকেন ১. 
কিন্ত অবতার কেবল তাহাকেউ বল! যায়, যিনি আত্মশ্রেয়ত। পরমাত্মশ্রেরতায় 
মিশাইক়া চরাচরছিতে আত্মংনয়োগ করিয়া গাকেন। উহা অবতার ভাবের 
বাহ লক্ষণ ; অভ্তর্পক্ষণ,যাহা তাহা আমাদের বোধ বিষয়ীভৃত নছে। 
বাঞ্ছারাম ভাবিতেছে ৫, করে কি,কেবল আত্মা,কেবল আপনাকে লইয়াই 
ব্যন্ত ! ধশ্্ঘ বল, কর্ম্ম বল, দেব বল, ীশ্বর বল, মন্ত্র বল, বা! কিছু বল, সবই 
আত্মা; একি অন্যায় কথা ;--এতটা অত্ম-সর্বগ্থ হওয়া ভাল নহে, উছছাতে 
পাপ আছে! বাহারামের কথার উত্তর নাই। যে জাম! পরমাত্মার ব্যইিরপ; 
ভৌতিকতা ক্ষয়ে যিনি ভৃতাতীত শক্তি লাভে অলৌকিক শক্কিসম্পন্ন হইতে 
পাগেন; জ্ঞানাদিযোগে যে আত্মার আত্তিকভাবের উন্নতি) আত্মবোধে 
ঈশ্বর সাযুজ্য সাদি পরমাগতি প্রাপ্তি ধাহার বিষয়,সে আত্মা সম্বদ্ধে কি আর 
বক্তব্য হইতে পারে বা না পারে । পুনশ্চ এ সদস্তই, মাতম! পরমাত্বার ব্য ষ্টি* 
ব্ূপ বলিয়াই সত্ভব হয় ;__সমগ্রিধর্ম্ম ব্য্টিতে বিরাজ করে এবং ব্য্টি সমষ্িতে 
গিয়া সংদিলিত হই] থাকে । এতদপেক্ষা আর কি উত্তর দেওয়া যাইতে পারে । 
অস্তঃপর নীতি সংস্থার ষন্বদ্ধে আর অধিক কিছু বলিবার নাই। সিদ্ধ-. 
উপাসনার উপাসক স্ভাগাক্রমে যাহার! হইতে পারিয়াছেন.তাহাদের সগ্বন্ধে ত 
কোন কথাই নাই; তাহাদের সম্বন্ধে নীতিসংস্কার বিষয়ে কোন বিশেষ নিম 
ও উপদেশেরও প্রয়োজন দেখা ধায় না। তাহার! জাপনারাই আপনার উপ- 
দে্টা ও আপনা আপনিই' সভিশ্পিত বিহক্ে সিদ্ধকাম/হইয! থাকেন। সাধ্য 
উপাসকদিশ্ের পক্ষে অনেক উপদেশ ও জনেক চেষ্টার প্রয়োজন। গুরুর নিকট 
বিনতভাব, দেবতায় পরাতদ্ি, দেবাদর্শে: স্বীয় চরিত্র গঠন এবং দেবসফা শে 
উপাসনা রত হইতে হয়। উহ্াই নীভিবান্‌ হওয়! এবং নীতি বিষয়ে সংস্কার 
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সাধন করার পক্ষে মুখ্য উপায় । নীতি প্রভাবে, নুর্্ম সাধনে চরিতার্থ হত্যা 
হায়। নীতিবশে দৈহিক ও মানসিক শক্কি সকল সুনিয়মিত হয় এবং 
স্থুনিয়মিত শক্তি হইতেই স্বর্ন সাধিত হইয়া থাকে। ত্য কষ্টে 
সিদ্ধ উপাসক কেবলমাত্র এক উপামন। প্রভাবেই স্ুুকর্মসাধন 
করিয়! থাকে ; কিন্তু সিদ্ধ উপাসকও নীতিবান্‌ ন। হইলে সে স্ৃকর্্মসাধনে 
সক্ষম হয় না, অথবা সিদ্ধ-উপাসক যে, সে নীতিবান না হুইয়াই থাকিতে 
পারে না। উপাদনাও শক্তিবিশেষ, সে শক্তিও বিন! নীতিতে স্থনিয়মিত 
হয় ন।। উপাঁসন! নানাজনে প্রবৃত্তি ও রুচিভেদে নানারূপে করিয়া 
থাকে। “ শ্রবণং বন্দনং দাস্য সখ্যামাত্ব নিবেদনমূ ” ইত্যাদি প্রাচীনোক্ত 
বিধানমত, যাহার যেল্সপ ইচ্ছা সে সেইরূপে করিতে পারে। মর্খোস্থান 
হইতে উত্থিত উপাসনা যাহা, তাহা 'সমাজনহবায়ে কখনই সম্ভব নহে) 
এককভাবেই কেবল তাহ সম্ভব হইতে পারে। দেষোপাসন। বিলয়েও, 
সাময়িক উল্লাস ও উৎসবের প্রয়োজনীয় 51! আছে ১ সেই সকলই কেবল,সমাজ 
ও পর্ধাহ প্রস্ততি যোগে হুসম্পাদিত হইতে পারে । মানবীয় তাবৎ বিষয়ে 
তেই, পুরাতনকে নূতনত্ব প্রদান করিবার নিমিত্ত,সামযমিক উল্লাস ও উৎসবের 
প্রয়োজন ও অনুষ্টান হওয়া উচিত। 

নীতির নিজ উদ্নতি যাহ, অর্থাৎ নীতি বিষয়ে ধারণার উৎকর্ষ যাহা,তাহা। 
দ্বেবতত্বের ক্রমোৎকর্ষ সহ সাধিত হইয়া ধাকে। প্রতি মানবে নীতি যখন যে 
বিশেষ মূর্তিতে অবস্থান করেন, তছৃৎকর্ধ বাহ, তাহ তাৎকালিক উপাসিত 
দেবতার আদর্শ অন্থসরণে সাধিত হয়। যে জাতি, যে সমাজ, যে মানব, যে 
ভাবে ও যেমন দেবতার উপাসন। করে ও তৎ্প্রতি তাহার ভক্তি যে প্রকারের, 
তাহার অন্থত্ঠিত নীতিও অবিকল তদ্রেপ হইয়! থাকে, ইহাতে সন্দেহ নাই $ 
উছাই স্বাভাবিক । 

*যো যোনিং যোনিমধিতিউতোকফে। 
 বস্মিগিদৎ সচ বিটৈতি সর্বসূ। 
ভমীশানং বরং দেবমীভ্যং 
. নিচায্যেমাং শাস্তিমত্যত্বমেতি ॥ 
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জ্ঞান প্রন্কৃতি ও নীতি, এতৎ ত্রয়্ের যথা সম্ভব সুসংস্কৃত অবস্থা সকলের 
সামঞ্জস্য সমাবেশ যাহা; তৎসমহ্বিত যে মন্ষ্যজীবন, তীহাকেই যথার্থত 
ধার্মিক জীবন বল! যায়। এই ধার্টিকত! মন্ুষা জীবনের প্রস্ততি অংশ) উছছার 
ফলবান্‌ অংশ যাহা,তাহা সেই ধর্ম্মজীবনান্থরূপ কর্ম জীবনে । যদর্থে ও যে অব- 
লখনে মনুষ্যজীবন ইহ জগতে স্থিত, ধর্ম তাহার প্রথম অর্ধ, কর্ম তাছার 
শোর্ধ। কেবল ধর্মাচরণে জীবন অসম্পূর্ণ ও অর্দমাত্রা বিশিষ্ট থাকে, স্ৃতরাং 
তাহার শেষ পরিণামও তদনু রূপ ক্ষণ হয়। ধর্ম্ানুর্ূপ সম্পূর্ণত করত সাধন হই- 
লেই, জীরনের পূর্ণতা ও ফলত! উপন্থিত হইতে পারে; স্থৃতরাং তাহার 
শেষ পরিপামও সর্বতোতাবে অনন্দপ্রদ হইয়া থাকে। ইহা নিশ্চয় জানিবে, 

বিনা কর্মে সমস্ত ধর্মই নেক্ষলতাকে প্রাপ্ত হয়। 
অঞ্ধনক লোকেরই বিশ্বাস, গৃহস্থাশ্রমে থাকিলে, প্রকৃত ধর্ম্মাচরণ ঘটি 
উঠে না) প্রকৃত ধর্্মাটরণ করিতে হইলে, সংসার পরিত্যাগে নিরাশ্রমী 
সঙ্ন্যাসব্রত অবলম্বন করিতে ছুয়। ইহ1 অতান্ত ভ্রান্ত বিশ্বাস। যাহার! 
কর্মকে জীবনের প্রয়োজনরূপে গণে ন। 3 ধর্দধারণ। যাহাদের বিকৃত ) দেব- 
তার উপাসনাই সাধারণতঃ যাহাদের নিকট ধর্ম ধলিয়া গণিত, তাহারাই 
ওরূপ কথা বলিয়। থাকে । পুনশ্চ, অনেকের বিশ্বাসে স্ত্রীপরিবার রাক্ষপীর 
স্বরূপ, ধর্মপথের মহাবিত্বকারিণী। অনেকে এমনও ভণ্ড মুর্খ মাছে যে, 
গৃহে থাকিয়াও স্ত্রী পরিবার হইতে দ্বতন্ত্র থাকে ;-_তাহার আত্মপবিক্রত! বোধ 
এতই তীস্ষ যে, পরিবারাদির স্পর্শিত অক্নাদি পর্ধ্যস্ত গ্রহণ করে না। এন্পে, 
ছিতীয় স্বর্গশরূপ মহাস্থখের স্বানে থাকিয়াও, আত্মদোষে তাহাকে বিজন 
নরকস্থান করিয়া তূগে। এস্থ্ষ্টিতে তাহার নিতান্তই দর্ভাগ্যবান জীব। 
ংসাঁর এবং সম জই এ পৃথিবীতে মানবের পক্ষে নির্দিষ্ট বাসস্থান, নির্দিষ্উ 
ধ্স্থান এবং নির্দিষ্ট কর্ণস্থান। তবে এ পৃথিবীতে নিরাশ্রমী সঙ্গ্যাসীরও 
আবন্ঠকতা না আছে এমন নছে। নিরাশ্রমী বুদ্ধ, নির!শ্রমী। থষ্ট, নিরাশ্রমী 
শন্বরাচার্ধ্য ইত্যাদি, ইহার যদি ন! জন্মিত এবং ইহার! যদি নিরাশ্রঙ্গী না 
হইত, তবে সা জানি আজি পৃথিবীর কি হুর্ঘশাই ঘটিত । এরপ নির়াশ্রমী বঙ্গ 
হইতে পার, তবে আপত্তি নাই ; তেমন স্থলে বরণ বলিব যে, তুষি নিরাশ্রমী 
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না হইয়া! গৃহস্থ আশ্রমে থাকায় পাপগ্রস্থ হইতেছ এবং গৃহস্থ আশ্রমে থাকায় 
ঈশ্বরের আজ্ঞা লঙ্ঘন করিতেছ ।--এধনই ঘরের বাহির হও, বিলম্ 
করিগু না! 

যাহার এ সংসারে এমন কর্তার লইয়া আইসে যে, যে 
কর্মের ক্রিয্াগ্থলী এই সমস্ত জগৎ এবং যে কর্মে সমস্ত জীবন 
উৎসর্ন ভিন্ন কর সমাধা হওয়ার বথা নছে; পুনশ্চ যাহাদিগকে সেরূপ 
কর্ধার্থে আর শিক্ষানবিশী করিবার প্রয়োজন নাই, জন্মাস্তরে বা অনন্ত 
পুরুষ কর্তৃক যাহার! সে কর্মপথে শিক্ষিত হইয়াছে; তাহাদের পক্ষে আর 
গৃহস্থ আশ্রমের গ্রয়োজনও নাই এবং গৃহস্থ আশ্রমে থাকিলেও আর তাহাদের 
কার্ধ্যসিদ্ধি হইবার কথা নহে । তেমন লোকের পক্ষেই গৃহস্থাশ্রমত্যাগী সন্্যাস 
অবস্থা উপযোগী 'এবং অবলম্বনীয়। কিন্ত যাহার কর্তার সামান্তঃ নিষ্কামতা! 
ও প্রকৃত কর্পন্থা যাছার এখনও শিক্ষ। হয় নাই ; সে গৃহস্থাশ্রম পরিভ্যাগ 
করিষে ফি করিয্বা ওকি জন্ত? সেরপ ব্যক্তির পক্ষে গৃছস্থাশ্রম শিক্ষা! 
স্থলী এবং কর্ণন্থলী উত্তয়ই। তেমন লোক, যাহারা সংসার পরিত্যাগ করিয়া 
ষর্যাষী হইতে চায়, ভাহাদের সম্বন্ধে গীতায় এরূপ উক্ত 

কর্েন্তি়াণি স্যম্য য আস্তে মনসা ন্মরনূ। .. 

ই্জিতবার্ান্‌ বিমৃঢাত্ম। মিখ্যাচারঃ স উচ্যতে ॥% :. 

কর্ণবাসন! ও কর্মের হাত যখন ছাড়াঈতে পারিতেছ না, : 

" নহি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতূতিষ্ঠযত্যকর্্ৎ |” ঢু 
সেখানে সেই কর্ম বাহাতে আরন্ধ ও জমাধা হইতে পারে, তাহাই করা৷ প্রার্থ- 
নীক্ষ। আমি যাহাকে নিরাশ্রমী সন্গ্যাস বজি ও যে সগ্্যাস ভাবকে শ্রেয় বলি, 
ভাহাত উপরে বলিলাম । কিন্তু ভূমি বে সন্ন্যাসের গৌঁড়া, সে সন্ন্যাসে কেবল 
উপধুক্ত বর্শেয ব্াস্বাত হইয়া অপকর্মের সঞ্চার হয় মাত্র; সুতরাং তাহাতে 
ভাল ন! হুইরা কেবল অধঃপতনের পথ পরিস্কার হইয়া আসিতে থাকে । 

ভুমি বোধ কমি গৃহস্থলীগত কর্শে বিরক্ত হইয়াই, আপাত অলসবৎ 
দুই সন্যাস মবস্থার প্রতি পক্ষপাতী হইয়! থাক। কিন্ত নিশ্চয় জানিও 
যে, গ্রন্কৃত দ্র্যাসী বে, তাহার কর্তার গৃহীর কর্তার অপেক্ষা অসংখ্যগুণ 
কঠিন ও অসংখ্যগ্ডণ বেশী । আধিতোৌতিক প্রক্কতি প্রবর্তিত সন্তান-উৎপাদন 
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ও পরিবার পালন আদি হইতে, তাহার কর্ম অনন্তগুণে গুরুতর হেতুই$. 
আধিছেতিফ প্রক্কতিজ কর্ম পরিত্যাগে তাহার পক্ষে দোষ হন না। কিন্ত 
তোমার পক্ষে সেরূপ আধিভৌতিক খণ পরিশোধ না করায় সম্পূর্ণ প্রতাব্যয় 
আছে। সন্্যাসীর নিকট, আধিভৌতিক খথে আর বাধকতা। করিতে পারে 
না; ন্যান্ত অপর গুরুকর্শমভীরই তাহার নিকট, ঈশ্বর আদেশে, একমান্ত অন্থু- 
অরণীয় হয়। ভাবিয়া! দেখ দেখি, শঙ্করাচার্ধয এ সংসারে কি গুরুতম হইতে 
গুরুতর কর্ম সাধন করিয়া গিয়াছে; কি ছন্বর কর্দমভার! তুমি সামান্য প্রাণ, 
সংসার ত্যাগ করিলেই কি তাহাতে সক্ষম হইতে পার? যাহার চিত্তে [নক্কা” 
মতা উপস্তিত হইয়াছে, যাহার শক্চি সকলের সমাক্‌ ক্ষুরণ হইয়াছে, জগতের 
নিষিস্ত কোন মহাকর্খ্ বিশেষ সাধনের জন্ত যাহাকে যাহার চিত্ত নিরন্তর 
উত্তেঞ্জন! করিতেছে ; সেইই কেবল সর্যাস গ্রহণের উপযুক্ত, অন্যে নছে। 
চিন্ের নিফামতা, শক্তির ক্ষুরণ, ইত্যাদি মানবের সন্গ্যাস গ্রহণে উপযুক্তত। 
পক্ষে নিদর্শদিস্তি স্বরূপ । 

লেকে বিবেচন! করে নিষ্কামতা! প্রভৃতি সন্যাস গ্রহণের উপযুক্ত গুণ 
বাহা, তাহ সংসার পরিত্যাগ করিলেই ভাগ উপার্জিত হইতে পারে? সংসারে 
থাকিয়া তাহ! উপার্ভিত হয় না। ইছা মহ! ভ্রম! তোমার গায়ে মলা রহি- 
য়াছে দেখিয়া! লোকে নিন্দা করে ; সে স্থলে মলা হইতে মুক্ত হওয়ার চেষ্টা! করা 
ভাল, না যেখানে নিন্দা! করিবার লোক নাই সেখানে পলাইয়া যাওয়। ভাল। 
বরণ যেখানে নিন্দা করিবার লোক আছে সেখানে থাকাই তাল, কারণ 
নিক্দাঘোগে জানিতে পারিব যে খ্বায় মলা আছে ;যেখানে নিন্দার সুযোগ 
নাই, সেখানে আমিও জানিতে পারিব ন! অথচ অতর্কিতে গায়ে মলা রহিয়া 
যাইবে; সুতরাং কেবল পরিচ্ছিন্নত! সাধন ঘেখানে উদ্দেশ্য, সেখানে সে 
উদ্দেন্ত সাধন বরং দূরের কথ! হইক্থা পড্ডিবে। বাঙ্ছারাম, তোমার সংসার 
সেই নিপা স্থান ; আর ভোষার পক্ষে সংসারত্যাগীত! সেই নিশ্বাশৃন্যভার 
স্থান। লোতের পদার্থ সন্মুখে রাখিয়া লোত সম্বরণ করিতে পারিলেই নির্লোভী 
হইতে পার! যায় ; নতুবা! লোভের পদার্থ ছইতে দুরে পগায়্ন করিলে নিলে ৭- 
ভীতা সাধিত হয় না। এখন দেখ, সংসারই প্রকৃত অবণস্থন এবং শিক্ষার ছল 
কি না এবং সংসায়ের বাছির কতট! পরিমাণে অশিক্ষার জাকরভূষি সবন্ঃগ। 
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প্রক্কত সন্গ্যামী নংসার হইতেই প্রস্তত হয়) সাংসারিক জীবনের পূর্ণ পরিণতি 
ও শেষ ফল অক্্যাসাবলগ্থনে। পরিণতির অসম্পূর্ণতায় নন্্যাসাবলম্বন করিলে, 
উত্ভয় দিক নষ্টহয়। পরিণতির অসম্পূর্ণ অবস্থায় যে কেহ অন্যাসাবলম্বন 
করিয়া, এখন দেবোপাসন! ও যোগচিত্তা গ্রভৃতিকে মুধ্যজ্ঞানে তাহাতে আকৃষ্ট 
হইয়া! আছে) নিশ্চয় জানিও, জীবনের অসম্পূর্ণ অংশ সকলকে সম্পূর্ণ 
করিয়া লই্বার জন্য, অবস্তই তাহাকে এক সময়ে না এক সময়ে, 
ইহ জন্মেই বা জন্মাস্তরে, সংসারে প্রত্যাবর্তন করিতে হইবে। সংসারের 
বছিঃস্থান শুদ্ধ কশ্মণস্থলী, কিন্ত সংসার শিক্ষা! কর্ণ উভয়গ্থলী। 
সারস্থলীতে দকল বিষয়েই আত্মসংস্কার সাধন কর কঠিনত নয়ই ) জধি- 
_ কন্ত তাবৎ পন্থা অপেক্ষ|! উহা! সে পক্ষে সহজ গ্থা স্বরূপ । প্রতিহবন্ী পদার্থ 
সম্মুখে ন। থাকিলে ও তাহার প্রক্কৃতি অবগত না হুইল, তাহাদের প্রতি 
পক্ষে উপায় অবলম্বন ও আত্মরক্ষা! নিশ্চয়ই অতি কঠিন ব্যাপার হুইয়৷ উঠ্ঠে। 
কিন্ত প্রতিদ্বন্দীকে নিরস্তর সম্মুথে দেখিলে, তাহাদের ঘবন্ নিবারণ করা আর 
সেরূপ কঠিন হয় না; সংসারস্থপীতে সেই সমস্ত প্রতিদ্বন্বী পদার্থকেই 
সম্মুখীন ভাবে পাওয়। যায়। সংসারস্থলীতে থাকিয়। এক্ষণে তোমার কর্তব্য 
. এই ষে, প্রতিতবন্দ্বী বিষয় সকল ত ন্বীর স্বভাব অনুসারে কার্ম্য করিবেই, 
কিন্ত তুমি সেই কার্ধ্যে ক্রিড়নক স্বরূপে পরিণত ন। হইয়া, ভাহাদিগকে স্ববশে 
আনিকা, তাহাদের উপর ক্রিড়াকারক স্বরূপ হুইবে। তাছাদেরও স্বভাব বন্ধ 
ন1 হওয়ায় ঘন্্ব উপস্থিত করিবে না, অথচ তোমারও তাহাতে অভীষ্ট লাভ 
. হইবে | নতুবা যদি তুমি তাহাদের ক্রিড়নক স্বরূপ হও, অথবা উদ্ধতভাবে যদি 
তাহাদের স্বভাব সহস! নিবারণ করিতে বাও, উতয়েতেই অনর্থ ঘটিয়া! উঠার 
সম্ভাবনা! । বিবেচন। ও অধ্যবসায়ের উপর চলিলে, উক্ত প্রকারে সফলত! 
লাভের ন্যায় সহজ বিষয় জার কিছুই নাই; তেমনি আবার অবিবেচনা! ও 
ত্রুটি হইলে, ইহার অপেক্ষা শক্ত বিষয়ও আর কিছুই দৃহ্িগোচর হয় না। 
তাহার পর, স্ত্রীপরিষার আদিও তোমার পথে অনর্থোৎপাদক স্বরূপ 
নছে; বরং এ গছন পথে তোমার পরম সহায় এবং স্ত্রী ভোষান্ন সহ্ধর্তিপী। 
এ সংসারে মানবের আত্বোক্তি পক্ষে, এক স্ত্রী হইতে যতদুর সাহায্য ও 
. মহকারিত| হইতে পারে, ততট। কি শিক্ষ। কি দীক্ষ!গরু ব। কাহারই দ্বায়া 
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হয় না। বাইারাম, কথাট। কিছু নূতন বোধ হইতেছে এবং ভাবিতেছ যে 
ইছাতে হাদিবার গ্িনিস অনেক আছে! কিন্ত হাসিবার জিনিস ইহাতে : 
কিছুই নাই, বরং কাদিবার জিনিস ইহাতে অনেক মানছে ; কীদিবার জিনিস 
এই যে, স্বীসম্দ্ধিনী এই কথা৷ অনেক দিন হইতে বিশ্বৃতি সাগরে নিমগ্ন 
ছইয়! রহিয়াছে । 
এই সংসার গৃহে ষানব যতদিন একক থাকে, ততদিন সে স্বীয় পাশৰ 

ভাববৃণ স্বার্থ পূর্ণ বণড ম্বরূপ) স্বীয় কাঠিন্য যুক্ত পুরুষ গুণে বিঘা্টত ও 
্-দূর্ণিত হইয়া থাকে । জীগ্রহণে সে ঘোররণার নিবৃত্তি ও ফাঠিন্যে কোম- 
লতার উপস্থিতিতে, সাম্যতাব এবং ্বার্থত্যাগেরও প্রথম হৃজপাত হয়। 
আত্ম্ব্স্বত! স্ত্রীর উপস্থিতিতে দ্বিধা বিখণ্ডিত হয়; স্মার্থতযাগে ্ত্রীগ্রহণ 
প্রথম সোপাপ, এবং *্ছ্বার্থত্যাগের এই প্রথম ৃত্র হইতে তাবং উত্তর 
ক্রিযীন্থলীতে স্ত্রাই একমাত্র অভিন্ন সহকারিমী। স্ত্রী মৃত্যুবশে কদাচ বিচ্ছির 
হইলেও, স্ত্রীর সহকারি! একেবারে লোপ প্রাপ্ত হয় না। অবিবাহিত 
বোমূবেটে বিবাহ যোগে নিত্য পরিবর্তিত হইতেছে কি না এবং কিরূপ 
কিরূপ পরিবর্তিত হয়, তাহার কি উদাহরণ প্রদর্শনের আর আবশ্যক 
হইনে?--তাহার উদ্দাহরণ তুমি আমি সকলেই ! অপ্তঃপর স্ত্রীকে যে, যে 
তাবে রাখিয়া, থে ভাবে দেখিয়া ও যে ভাবে তাহার প্রহকারিত! যাচিয়া' 
থাকে; স্ত্রী তাহাকে সেই ভাবে সহকারিতা প্রদান করিয়া, সেই ভাবেই 
সংসারস্থলীতে প্রতীয়মানা হইঘ্া থাকে ;_- 

যা শ্রীহ্ব়ং হ্কতিমাং তবনেঘলক্গীঃ 

পাপাত্বনাং কুতখিয়াং জদয়েবু বুদ্ধিঃ॥ 

রদ্ধা সতাং কুলজন প্রতবসা লক্জা 

তাং বাং নতাঃস্ম পরিপালয় দেহি বিশ্বম্‌ ৪ 

স্ীপ্রক্কতি কি প্রকার প্রক্ষুটিত হইবে ও কি প্রকার জীবন সজিনীর 

আকার ধারণ করিবে, মূল নির্ধাচন ঠিক থাকিলে, তাহার মিরুপণ ও নিশা 
প্রায়ই সম্পূর্ণ স্বাধীর উপর নির্ভর করিয়া! থাকে। যে স্ত্রীকে ভোগবিলাসের 
উপাদান স্বরূপ মনে করে, যে সঙ্ঞান পালনার্ধে ধাতরী শ্বরপ মনে করে, যে 
গৃহকর্ণে রক্ষিক। গ্বয়প যনে করে, যে বটীদাসী স্বরূপ যনে করে, বে ফ/বহারে 


১২৬ মণিহায়ী'। 


'বাবুয়ানী স্বরূপ মনে করে, 'অবিশ্বাসিনী স্বরূপ বা! রাক্ষসী স্বদ্ধপ মনে করে, 
স্মখব। যে জ্ঞালসঙ্গিনী বা কর্্মসজিনী শ্বরূপ মনে করে ;) এক কথায় যে যেরপ 
ভাবে মনে করে, তাহার স্ত্রী প্রায় সেইরপই হইরা। থাকে । পুরুষের পক্ষে সী 
উদ্যম, উৎসাহ ও উত্তেজন! স্বরূপ । যে উদ্যম, উৎসাহ ও উত্তেজন! বিকৃত 
হইলে, যাহার বলে লোকে মা বুন ও বাঁপ গ্ভাইকে পধ্যাপ্ত বিনা কারণে 
কর্কশ-্পরিত্যাগ করিতে কুষ্টিত হয় না) সেই উদ্যম, উৎসাহ ও উত্তেজনা 
নুমার্জিত ও সৎ হইলে, ধর্ম কর্ম ও জ্ঞান পক্ষে তোমার দৌড় ও দৌড় 
ফল কতদূর মহত্তর ছওয়ার সম্ভাবনা বল দেখি। সে উদ্যম, উৎষাহ ও 
উত্বেজনের শক্তি অদম্য ; তাহাকে স্বমার্জিত বা কুমার্জিত ধেমন করিতে 
পারিবে, সেই দিকেই অসাধারণ ফললাভে সমর্থ হইবে । অতএব তোমার যে 
সপথে ও সুবিহয়ে চিন্কানতি, জেই ভাবে তোমার স্ত্রীকেও হুমার্জিত ও 
সুশিক্ষিত কর) তাহ! হইলে উপযুত্ত সজিনী লাঙ্ডে এমন রুতার্থ হইবে, 
যাহা! অন্য কোন উপায়ে দি্ধ হওয়ার কথা নহে। স্ত্রীঞ্জনের উদ্যম, 
উতৎ্মাহ উত্তেজন! ব্যতীত, কি স্বীয় কি সামাজিক, কোন বিষয়েতেই 
উন্নতির অভিশ্সিত জীমায় উত্তীর্ণ হওয়া! সম্ভবপর নছে। তোমার ষষ্ঠীদাসী 
বা কার্পেট লক্ষী বা সে কালের নির্বাক পাক! গৃহিণী হইলে, সে উন্নতির 
আশ। করিও না। সে উন্নতি চাও, স্ত্রীজনকে এখনও উপবুক্তরূপে শিক্ষিত 
কয়াইতে হইবে। 

উপরে বলিয়াছি যে, মুল নির্বাচন ঠিক থাকিলে, স্ত্রীচরিত্র নিশ্মাগ 
প্রায়ই স্বামীর উপর নির্ভর কক্ধিয়। থাকে। সে মূল নির্বাচন অর্থে বিবাহ। 
স্ত্রী পূর্ণ বযস্থা। হইলে, তখন তাছার চরিত্র যাহা! হইবার তাহা এককপ 
গঠিভ হইয়। আইসে ; নুস্বরাং তন ঘে আর জে স্বামীর শিক্ষার অধীন 
হুইয়। থাকিবে এবং স্বানীপ্রদত্ত শিক্ষান্ধার 'জাত্মচরিত্র স্বামীর অভিমভাহুরূপ 
রূখাস্তর কছিয়। লইবে, সে সম্ভব অতি অঙ্পই। সেরূপ স্ত্রী প্রায়ই স্বামীর 
বঙ্গে পর্ধবিবয়ে লষবক্ষন্তা স্পর্ভ। খরিয়্। থাকে; তবে যে কখন কখন 
কিছু বিনত থাকিতে দেখ! বাস, দে স্বার্থ এবং তাত কাপড়ের ভয়ে। 
'্ীয় জগ বহবনক্ষ ভাষে কিছু মাত্র আপত্তি ছিল না, যদি জগতের 


ষানবীয় ধর্্ম। ১২৭ 


কিন্তু তাহা! হখন হয় না, তখন ফাজেই লোকত ধন্ম্ত স্ত্রী পুরুষের সহ্কারিণী 
স্বরূপ মাত্র। যাহা হউক, হন দেখা যাইতেছে যে গঠিত চারত্রা শ্ত্ী স্বামী, 
দত্ত শিক্ষার অপেক্ষা অতি অননই রাখিয়া থাকে, তখন প্ররুত সহ্ধর্শিণী 
প্রাপ্ত হইতে হইলে, বিপুল স্ত্রীসংঘ মধ্যে সমধর্ম বিশিষ্টা দেখিয়া স্ত্রী খুজিয়! 
লওয়া তিন্ন উপায্নাস্তর নাই। কিন্তু সেটা ক সহজ ব্যাপার । সর্বকর্্ম পরিত্যাগ 
পূর্বক কিছুকাল ধরিয়! অবনি পধ্যটনে অন্বেষণ ভিন্ন, তাহাতে সিষ্ববাম 
হইবার সম্ভাবনা অতি অল্পই। বলিতে পার, তোমার এ দীর্থজীবনে কয়জন 
প্রাণের প্রাগ সমধন্মী ও সহানুভূতিশীল লোক খুছজিয়া বাহির করিতে 
পারিয়াছ ! স্ত্রীকোর্টদিপেই যেন বন্তমান সমাজে তোমার অধিকার নাই; 
কিন্তু বন্ধু আহুরণেত সে অধিকার আছে এবং বন্ধুওত নিতাত্ত ফেলিবার 
সম্বন্ধ নয়! আবার জিজ্ঞাসা করি, কয়জন সমধর্্মা যথার্থ বন্ধু এ দীর্ঘ 
দীবুন কালে লাভ করিতে পারিয়াছ ? বোধ করি একজনও নয়? বাপুহে, 
কজন সামান্য বন্ধু লাভই যখন. এমন কঠিন, তখন জীবনের জান 
(কজন ষহধর্থিনী লাভ আরও কত কঠিন। লোক সহ আজীবনের এত 
(মশামিশিতে একজন প্ররুত বন্ধু লাভ হইয়। উঠে না, কিন্ত কেবল কয়েক- 
দিনের কোর্টসীপে একটি সহধর্শিনী সহজে লাভ হইবে; একথা বলতে ভাল, 
শুনিতে ভাল, অথব! বপিতে ব! গুনিতে কি বাধ বাধ লাগে না ? একেবারেই 
যে, সে উপায়ে লাভ হয় না একধ! কখনও বলি না) একেবারে “ছা” বা 
একেবারে না কোথাও কোন বিষয়ে নাই, ভবে 'না”র ভাগ অত্যন্ত বেশী 
বলিয়াই এখানে “না” বলিতেছি । ফলত বিলাভি নির্বাচন প্রথা এদেশে চলিলে, 
বয়সের তাড়নে, অবস্থার তাড়নে, ধনের তাড়নে, বিবাহ অবশ্যই অনেক এবং 
সত্ধরেই ঘটিয়া! যাইবে সন্দেহ নাঈ,,যেমন অপরাপর দেশ সর্বত্রে টিতেছে; 
কিন্তু তাহাতে যে প্রকৃত সহ্ধর্শিনী লাভ অতি অল্প লোকের ভাগ্গেহ ঘটিয়া 
উঠিবে এটা স্থির নিশ্চয় । বস্তত এরূপ বিবাহ চলিত কথায় “নহ্থিকা 
লাড্ডু” হই! উঠিবে। বস়ন্থা বিবাহে হুবিধা অবশ্য অনেক অ'ছে; কিন্ত 
অন্বিধা আরও অনেক। 
বাল্য বিবাহেতেও অস্থযিধ! অনেক, কিন্ত স্থবিধা আরও অনেক । টরিত্র 
খহিত হওয়ার পুর্বে বিবাহ হইলে, মে শ্রী প্রায়ই যেল্পপ ইচ্ছা সেইন্পে 


১২৮ মণিহারী। 
স্বামীর বার! গঠিত হইতে পারে । যদি তেমন গঠিত না হয়, তবে সে স্বামীর 
দাষ, দ্বামীর অভি ঠাবকের দোষ এবং ষ্বে দোষের জন্ত সমাজকে দোষী 
যাইতে পারে না। শৈশবকাল হইতে ১৩ বা ১৪ বৎসর পর্ধ্য্ত 
£প্রা্ধ বালিকাকে ধর্ৃচ্ছ! গঠিত করা যাইতে পারে। অভএব সমাজের 
বর্তমান অবস্থায়) উক্ত কাল পর্ব্যস্তই উর্ধ সংখ্যায় কন্ত! কাল বলিয়! ধরা 
যাইতে পারে এবং এইরূপ স্থলে. কন্যা! পছদদ করণের ভার, স্বামী শ্বয়ং বা 
তাহার পিতা ভ্রাতা বা! যে কোন আত্মীয় বর্গের উপর স্তস্ত হউক, তাহাতে 
আদে যায় না) কিন্ত তথাপি বলি যে, সে ভার স্বামীর উপর অর্পিলে, অন্তত 
অংশত আর্পলেও ভাল হয় । বিবাছের পূর্বে বরকল্তার দেখাগুন! হইলে, 
তাহাতে ভাল ভিন্ন মন্দ নাই ) উদ্ভয়েরই তখন দৃষ্টত পছন্দশক্তি জন্মে এবং 
প্রথম বয়সের প্রথম দৃষ্টির যে পছন্দ অপছন্দ ভাব,এচাছা! বাস্তবিকই আজী- 
বনের উপর বহুপরিমাণে প্রতৃত্ব করিয়। থাকে । অতি শিশুবয়সের কঠাকেও 
বর পছন্দ কি অপছদা তাহ বলিতে শুন! গিয়াছে এবং সেই বয়সে যাহাকে 
পছন্দ বলিতে গুন! গিয়াছে, আজীবনে ও উত্তর জীবনেও সে পছদ্দকে আর 

পরিবর্তিত হইতৈ দেখা যায় নাই। 

এখানে আর একটি কথা )-_বয়স্থা' বিধাহপ্রথা সমন্বিত স্ত্রীন্থাধীনত। 
এবং বহুপরিবার প্রধ!, এই হুই একত্রে কখনও তিষ্টেনা ) অথবা বাল্যবিবাহ 
এবং বছপরিধার প্রথায় বিরোধিতা, এ ছুইও কখনও একত্রে সামধরস্ত 
মিলিত হইতে পারে না। ফলত বহুপরিবার প্রথ। থাকিলে, বাল্যবিষাঁহ 
এবং স্ত্রীজাতির স্বাধীনতা পথে জন্বীর্ঘত1! এ ছই অবস্যন্তাবী। আবার 
হহুপরিবার প্রথা! না থাকিলে, বয়স্থা বিবাহসঞ স্ত্রীস্বাধীনতাএবং বিধবা! 
বিবাহ এ ছইও অবশ্তস্তাবী। বহুপরিবার প্রথ। যদি না থাকে এবং স্বামীকে 
হদ্দি- অবস্থাগুণে। লময়গুণে, সামাজিক প্রয়োজনে বা যে কোন 
কারণে, অধ্যবসান্বশীল হইয়। নানাদিকে নানাদেশ ও নানা ভাবগামী 
ছইতে হস্ (এবং হইতেও হয় প্রায় পোমের আনাকে )) তাহ। হইলে কে বা 
ভখন ভাহার বাপিক: জ্বী ভার লইবে ও কেইবা তাহার রক্ষণাবেক্ষণ 
করিবে।, অখব! অধ্যবসায় স্থলে বা যে ফোন কারণে স্বাীর ৃষ্্যুই যদি 
বটল, তখনই বা কে তাহার স্ত্রীর উত্তর কালীয় পৌবণক রী ও বক্ষণকারী 
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হইবে 7 যাঞ্থারা আন্মীর ছিল, ভাহারা ত বহুপরিবার প্রথারাছিত্বে এখন পর 
_ হইয়া গিয়'ছে। কাজেই তখন স্ত্রীকে আপনার রক্ষণোপায় আপনি কহিত্তে 
হইবে; তাছ। হইলেই ইউরোপীয় ধরণে সতীত্ব ধারণা, আত্মরক্ষণে ক্ষধান 
অবস্থা ও তক্জনিত স্বাধীনতা, আবশ্যকে উপাবর্দন-ক্ষমত1, বয়স্থা-বিবাহু এবং 
অবশেষে অকৃলে উত্তরকৃল স্বরূপ বিধবা বিষাহ, এ সকল অপরিহার্ধ্া হই! 
উঠে । এরূপস্থলে পারিবারিক শাসন ও বন্ধনের পরিবর্তে, স্ত্রীকে হুপথে 
রাখিবার নিমিত, একমাত্র অন্থিরদৃক ও দৃরবিক্ষিপ্ত সামজিক শাসনমান্ত্ 
তৎস্থলীদ্ ছয় এবং আমরা জামি, সামাজিক শাসন অপেক্গারত অনেক 
দৃষ্টিহীন ও অনেক শিখল এবং অনেকটা খামখেয়ালিতার উপর নির্ভর 
করিস! থাকে। 
কিন্তু বহু পরিবার গুখায়, আত্মীয়ত!র বন্ধন ঘনীভূত থাবায় স্ত্রীও, স্বামী 
জীবনাত্তৈ,আত্মী গণের মার! কাটাইয়! অন্তত্র যাইতে চাহে না; আত্ম য্বোও, 
আপনার একজন পরের ছইবে, ইছ! দেখিতে ভাল বাসে না ও সম্মত হয় না । 
তাহারপর, অনুরূপ শিক্ষার শিক্ষিত হইয়া পরিজনবর্গসছ সংমিলিত হতে 
হইলে, বাল্যকাল হইতে পরিজন মধ্যে প্রবিষ্ট হওয়! একস্ত আবশ্যক; 
যেহেত তদহাথায়, পরিজনের তোষকরী মতি গন্ডিতে আনত মতি গতি হওয়া 
সম্ভবপর হয় না। এই সকল এবং অন্ভান্ত অপরধিধ কারণেও, বহুপর্বিবার 
প্রথা বতদ্দিন থাকিবে ; ততঙ্দিন কখনও বর়স্থা-বিবাহ, বিধবা-বিবাহ ও সমাক্‌ 
স্তীস্বাধীনত্া, এ সকল সম্পূর্ণরূপে বলবান হইতে ও প্রতিষ্ঠালাত করিতে: 
, পারিবে না। কিন্তু এখন কথ! এই, বছুপরিবার প্রথার অভাবে মান্য 
বেক্ধপ হয্চ্ছাগামী অধাবসার্রশীল হইতে পারে ; বহুপরিবার প্রথা থাকিলে 
সেরূপ হইতে পারিষে কি ন1? জাতীয়ন্থগণ সেক্পপ অধ্যহসায়শীল না হঙ$তে 
পারিলেও, জাতীয্ব উ্তি, জাতীয় অভ্যুত্থান ও জাতীয় গৌরব প্রচ্ৃুব লাত হয, 
না। মানবীয় যে কিছু ব্যাপার ও ব্যবহার, সে সমপ্তেরই ভালমন্দ বিচার কর্প- 
ভূমির কর্ম্মপোযোগিতা অনুসারে ) অন্ত যে কিছু খাতিয় তাহার] অপেক্ষার 
তুচ্ছ ও পরবন্তী তাবে বিবেচা । ভাই বণি, বাগ্যবিবাহু ও ধছ পরিবার 
প্রধাদি,সে অধ্যবসারশীলতাকে বদি পূর্ণ দৌড় দিতে নাপারে তবে, বছপরিব'র 
প্র ও বাদ্য বিবাছাছিতভে বতই কেন গুণ থাকুক,না, ভাঙা রদ হওয়া উচিত. 
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এবং বয়স্থ! ও বিধবা০বিনাহাদিতে যতই কেন দোষ থাকুক না, তাহা প্রবর্তিত 
ওয়া উচি। পুনর্ববার বলি, অন্রূপে হাজার ভাল হইলেও, যাহ কিছু কর্ণ 
পথে ধাধাজনক, তাছাই মন্দ : এবং সেইরূপ অন্তরূপে হাজার মন্ধ হইলেও, 
ঘাহাকিছু কর্মপথের অগ্রসারক, তাহাই ভাল। সে ভাঙল মন্দ বিচারে, ভাল 
পক্ষ বজায় রাখিয়াও, ষাহ। উপরস্ত ভাল সাধন করিতে পারে, তাহাই গ্রহণীয় 
ও শ্রেষ্ট) তদন্যতরে আর ষমন্ত অগ্রহমীয় ও অপকৃষ্ট। 

কিন্তু আশঙ্ক| বৃথা । বহুপরিবার প্রথা এবং সঙ্গে তাহার বাল্যবিবাহওঃ 
স্থতাবে চাপিত হইলে, মানবের কোন অধ্যবসায়, কোন কর্মেই, কখন বাধা- 
দায়ক হয় না) বরং ভাঁহ। অধিকন্তরূপে কর্ম্মপথের অগ্রসারক স্বরূপ হয়। 
কিন্তু ইঠ৭ বাল যে, 'ষপর্দ্যপ্ত তোমার বহুপরিবার মধ্যে যষ্টাপূজ। থাকিবে 
ও সষ্ঠান সন্ততি যন্্রীর দাস হইবে) গে পধ্যত্ত বহুপরিবার প্রথা অম্পূর্ণত 
এবং সূতা সত্যই সকল কর্পথে বাধা জন্মাইতে থাকিবে এবং একভনকে 
উপার্জনক্ষম দেখলে, আর তাবতে আসিয়া "তাহার ঘাড়ের উপর ভূতের 
স্বরূপ চাপিয়, বসবে । পুনশ্চ ঘষ্টরীদ'সেরাই কেবল, যুবতী স্ত্রী ঘরে দেখিলে, 
ঘরের বাহির হষ্টন্তে চাছে না। ছুর্দ শরীর মন ও বুদ্ধি বিশষ্ট লোকেরাই, 
ইঞজয়ের দাস, সংগপ ভোগের দাস ও লাললার দাস অপিক হইয়] 
থাকে । দেখ, এই হিন্দু সারে বাল্যবিবাহ ও বহুপরিবার প্রথ। 
চিরকাল হইতেই আছে, 'অথচ হিন্দুরা এক সময়ে না করিয়াছেন এমন 
দুষ্কর কাধ্যই নাহ; কোন অধ্যবসায়তেই তাহাদিগকে কেহ বাধ! 
দিতে পাত্ধিত না এবং তীছারাও কোনটায় পিছ পাও হইতেন না। মহ্থা- 
রাক্রীয ও রাজপু'তকাধিনী, সেদিনও স্বামী পুত্রকে হৃহত্তে যুদ্ধ জঙ্জীয় 
আজ্জত করিয়। দিয়ছে এবং সেছেন প্রিয়তমগণ্রেও প্রাণের আশা অথেদে 
পরিত্যাগ করিয়া, তাহাদিগকে যেখানে ইচ্ছা সেখানে গমন করিতে 
ষোৎদাহ আদল করিয়াতছ। কিন্ত হায়! যুগ-মাহাত্বে আজ কাল 
ভাছারাও যীৰাসা হইব পড়য়াছে। হাহ্াহউক, ভারত এতট। অধংপাত- 
গত, তথাপি এখনও হিবুস্থানী সেপাছু:ক, তাহার স্ত্রী কন্য। ও আত্মীয়গণ, 
মরিবার জণ্ত ও ফেধানে ইচ্ছা! সেখানে যাইযার জন্য, অকাতরে ও অকুষ্ঠিত 
মনে বিধায় দিয়। থাকে। সংস্কারধন্বী ৰা আলোকিত ভ্রাতাদিগ্রের বয়স্থা- 
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বিবাহিত ও স্বাধীনতা প্রাপ্ত কন্যা কামিনীদিগকে, আজিও সেরূপ বিদায় 
দিতে,দেখা যায় নাই। মিসর কাবুলে বন্মুক ঘাড়ে কারয়া! আজও বালা 'ববাহ্‌- 
প্রগীড়িত ও বহুপরিবারবেষ্টিত হিন্ু সম্ভানই গিয়া থাকে; সংস্কারক বা উন্নতি. 
শীল ভাতার বান না। নেপালও হিন্দুপ্রথার বন্ধনজ্ালায় অজলিত | অভঞাব 
কেমন করিয়া বলিব, বহুপরিবার প্রথা মাগ্ষের উদ্যম ও অধ্যবসায়কে 
বাধ৷ দিয়া থাকে । বাঙ্গালীর খবরে উহা, আপাতত সর্বদা বাধাজনক বটে ঃ 
কিন্ত সে শিক্ষাহীনতা ও যণ্ীপু্ার প্রগাবে। কিন্ত সে শিক্ষাহীনত। ও 
বঠীপুঙ্জাই বা আর কতদিন তিঠিতে পায়ে। শিক্ষাহীনতা ও বঠীপুজ। 
অস্তহিত কর, দেখিবে আর উ€া কোন রকমে বাধাননক হইবে না । 
তছুভয় দূর করিতে হইলে, পরিবার মধ্যে সর্বাহ ও সর্ব প্রযত়ে স্থশিক্ষ! 
পরিচালন করা আবশ্যক । আীলোককে সুশিক্ষিত করা সর্বতো তাবে 
কর্তব্য, বটে, কন্ত ইহাও বলিষে, ষে শিক্ষা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধার়ন ও 
তথার উপাধি গ্রহণের দ্বারা সম্পাদিত হয় না। হিন্দু কামিনীর প্রকৃত 
শিক্ষা তখন হুইবে, বখন ভ'হা হিন্ছু গাবে, হিলু ধরবে, ছিশু সুশান্তান্থপারে 
এবং সীতা ও সাবিত্রী প্রতৃত্ঠির আদর্শে মুসম্পা্দত হইবে। নতুবা বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের উপাধি প্রাপ্তি জন্য বে শিক্ষা, সে শিক্ষা ছাগলের গলস্থিত 
স্তনের ভায়। এদেশে লোকমাতা সীত। সাকিত্রী গ্রতৃতির মনুকৃতি আবশ/ক ; 
রোল্ন দেব্যেল আদির আবশ্যক নাই। বিশ্ববিদ্যালয়ের, শিক্ষা পাইয়া 
যে কেহ, এ পর্য্যস্ত ভাল স্ত্রী ব৷ ভাল জননী হইতে পারিয়াছে এবং জাতীয়- 
ত্বেরও যথেষ্ট সমাদর করিতে |শবিক্বাছে, ইহ এপর্যন্ত দেখিতে পাই লাই। 
পুর্ণ জাতীয়ত্ব ও স্বগ্রাতি বহসপতা যাহাদের স্তরে বিরাঞ্জ করে, তাহারা 
কখনও বিদ্বাতীয়ত্বগাসে শ'পিত্ত ও আনুকরপপ্রির্র হইতে পারে না। 
আমার বিশ্বাস এই বে, বন্ছপরিবার প্রথা, বাল্যবিবধ্হ, বিধবাবিবাচের বির" 
লভা) এ পঞ্চল যাাদের দ্বাব। আচরশীয়, তাভার! যদি উপমুতধরপে শিক্ষিত 
ও উপবেশিত হয় এবং প্রথা সকল বাদ আবশ্যক অনুরূপ সংস্কৃত হয়; 
তাহা হইলে এ এ প্রথা সকগ, বহুপরিবার বিরোধিতা, বয়স্থাবিাছ, 
বিধবাঠববহের অযধা! বশ্তল প্রচাক এবং ইউংরোপায় ধরণে শ্তী গ্াধীনতা। 
এ সকল হইতে বহুগুণে, এমন কি সহত্রওণে, আঁধক সুফল প্রসব করিতে 
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পাঞ্জে। এখনও হিন্দুজাতি তাবত জাতির অপেক্ষ! গৃছন্থথে অধিক সুখী) 
বিন্ভ তখন মে সুখ আরও সহত্রগুণে বর্দিত হইবে, জথবা যে বাহিরের 
দুখে এধন আমরা মন্পর্ণরূপে বঞ্চিত, তাঁহাও তখন বিমল ধারায় করতলগত- 
তাবে স্বচ্ছদদ প্রবাহিত হইতে থাকিবে। কিন্ত হায়, এ সকল কথ! কাহাকে 
বলিত্েছি? বাঞ্ছারামকে ।--ঘে বাঞ্ছারাম দুইমাস বিলাত বাদ করিতে 
পাইলেই জাততীয্ত্ব ত্যাগে ফিরিজ্গী হইয়া ধায় )-_সেই জাতীয়, যাহার জনা 
বাক্গীলী ভিন্ন জগতের আর ভাবত জাতি জলধারার স্থায় অকাতরে স্বীয় 
রক্তধায়। বর্ষণ করিয়া থাকে । আমি এ মকল কথ! বলিতেছি হাওয়াকে ! 
।যেষন দেখ| গেল, স্ত্রী যেমন' কধা৷ এবং কার্য, উতম্বতই সম্পূর্ণয্নপে সম- 

্ছিনী এবং মানবের ধর্ম ও কর্ম পথে অগ্রযায় স্বরূপ হওস। দুরে থাকুক,বরং 
অঞ্পুন্ধপে সহকারিণী ) অন্যান্য পরিজনবর্গ সন্বর্থেও, সম্বন্ধেয় দূরতা বা 
মন্নিকর্ধতা অনুসারে, অল্প বিস্তর উক্তরূপ কথা বল! যাইতে পারে। স্ত্রীও 
পরিজমগণ, কি ধর্ম, কি কর্ণ। উভয় পথেই, সঙ্্ী সহকারী ও সাহাষ্য- 
দাতা বলিয্বাই, তাঁহাদের কথা প্রবন্ধের এইস্কলে অবতারণ করা! আবশাক 
বিষেচন! করিয়াছিলাম। ফলত যে ব্যক্তি স্বয়ং ঘখার্থত ধর্ম্ঘবান এবং 
ধর্ঘ ছেতু কর্ণবান, এ জগতের তাবত জন এবং ভাবত গন্দার্থ ও বিহয়ই 
ভাহার নিকট সহকারী সবশ হইয় থাড্ে। কেছই তাহার শত্ত ও সমন্বন্নপ 
নছে। স্ত্ীসাহাঘ্য সর্বোপরি গরিয়সী ) ধর্্ী ও কন্মাঁ যে সে জীবন্গরপ। 
সাহার চেতনা। ্‌ 

“বিদ্যা; সমন্তাস্তব দেবি ভেদাঃ। 

স্বি্ন। সমস্তাঃ কলা জগতহু |” 

৮ 

কন্বং খিশে! কষ্য কুতোহসি গস্তা। 

কিং নাষতে ত্বং কুতে! আগতোহমি। 

এতদদ স্বং মম হুগ্রসিঙ্ং, 

বত্ত্রীতয়ে প্রীতিবিবর্ধনোহসি 

- “নাহং মনুষো! ন চ দেবযক্ষো। 
ন ব্রাঙ্গণক্ষত্রিয়বৈশশৃষ্যা £ 


মাবীয় ধর্শা। ১৬৩ 


ন ব্র্ষচারী ন গৃহী 'বনম্কে।, 
তিস্ষর্ণচাহং নিজ বোধরূপঃ ॥” 


“উপাধো বখা ভেদতা সম্মণীনাং, 
তথা তেদতা বুদ্ধিতেদেযু ন্্ষু। 
হখ। চশ্রকাশাং জলে চঞ্চলত্বং, 
স্তখা চঞ্চলত্বং তবাপীঙ বিষে ৪, 


মানবীয় কর্ণ মাত্রেই ত্ব্যাত্বক; অর্থাৎ আধ্যাত্মিক বা মানস জগৎ 
এবং আধিভৌতিক বা দেহ জগৎ, এতচুভয় ব্যাপী ও উত্তয় ধর্্ীক্রাস্ত। 
যে কোন কর্খ, কেবল চিন্তামাত্রে পর্গাবনিত ব! চিন্ত। ভিন্ন কেবল ভৌতিক 
উপকরণে প্রকটিত, ইহার কোন একতর অবলম্বনে দমাধান প্রাপ্ত হয় না। 
কর্শ যু ফোনরূপই হউক না! কেন, কোন অবস্থাতেই তাঙ্গার তরুন ব্যাপি- 
ত্তবের ব্যতিক্রম হয় না। যে কোন বিষন্ন, একধার চিত্তোদিত হইলে, আর 
ভাত! ভূতলিগু না হইয়া পর্যাবসিত হইতে পাঁরে না। আমার যেখকোন বিষয়, 
জাগে চিত্বোদিত ন| হইলে, তাহার ভূতসংক্রমণ হইতে পায় না। দ্ব্যাত্মক- 
ভাবের মানসভাগ ধর্্াধিকার, তৌতিকভাগ কম্মাধিকার ; আমরা কেবল 
কর্্মাধিকংরকেই সাধারণত কর্ধনামে অভিছিত করিয়া থাকি, নতুব! বন্তত 
উতয় অধিকারের একীকরণে সম্পূর্ণ কর্ম । 

কর্ম সাধারণত, চক্ষু কর্ণ নাশিক! জিহব। ত্বক ইত্যাদি স্থুলেন্তির এবং মন, 
ইহাদিগ্ের দ্বারা সম্পাদিত হুইয়া থাকে। স্তুলেন্ত্রির সকল তূতাত্মক 
এবং মন ভূৃতাত্বা উভয্মাত্ক। মন যদিও আধ্যাত্মিক ইন্দ্রের বটে, কিন্ত 
ভৌতিক শরীরে আবগ্কহেতু, তৃতাত্মকও তাহাকে হইতে হইয়াছে। মন 
মানুষের আধ্যাত্মিক জীবন ও আধিভৌতিক জীবন, এতদুভয়ের সন্ধি গুৃঞ্ 
ও সংযোগ রঞ্জু স্বরূপ । মনের শক্তি অপরিমিত, সুলেন্ত্রিয় সকলের শক্কি 
তাহার সঙ্গে তুলনাতেই আইসে না, অথবা অন্য কথায় স্থুলেন্িয় সকলের 
শক্তি সসীম, মনের *শক্কি অসীম । মন রাজরাজেশ্বর, স্থুলেন্দ্িয়গণ তাহার 
দ্বাসানুদাস স্বরূপ কিন্ত মন বত বেশী পরিষাণে আধিভোতিক প্রক্কতির দ্বার 
আচ্ছন্ন হয় ততই, তাহার শক্তি তৃতসীমতায় বাধাযুকত হইবার, তাহা বুগ্ধবৎ 
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ৃষ্ট হইতে থাকে । আবার আপিভৌতিক প্রকৃতির শিশিলতার, ঘতই.আধ্যা- 
স্মিক প্রন্কৃতি বিকশিত হইতে থাকে ; মনের অপরিমিত শক্তিও ততই 
প্রকটিত হইতে আরত করে। 

সাধারণ লোকস্ট্টিতে আধিতভীতিক প্রকৃতিই অত্যন্ত প্রবল, এজন্য . 
সাধারণত কর্ম্মনিষ্পাদনার্ধে, হন সহ স্থুলেক্ত্রির সমন্তই একমাত্র অবলম্বন 
রূপে দৃষ্ট হত্স। কিন্তু এই মনুষ্যজীবনে, জীবনের এমনও একটি অবস্থ। আছে 
যে, যে অবস্থায় স্থলেজিয়ের কিছুমার অপেক্ষা না রাখিয়া, একমাত্র মানস- 
শক্তির প্রন্থোগেই তাবৎ কর্ম নিষ্পাদন কণরতে পারা যায় । কেবল তাছাই 
নছে,তদতীতে স্থুলে্রিত্ব-গ্রাছের অতীত এমন সকল কর্্ও নিম্পাদন করিতে 
পারা যায়, যাঁঃ। সাধারণত অলৌকিক বোধে বোধিত ও তদ্রপে অভিহিত 
হইয্া থাকে এবং যাঁহাকে জড়বিজ্ঞানবাদীর! প্রান্তিক নিয্পমের বিরোধী 
বলিয়া! বর্ণন! ও তাহার সম্ভবতাব প্রতি অবিশ্বাস ও উপছাস বর্ষণ করিক্ব! 
খাকে। জড়বিজ্ঞানবাদীদিগের বিশাস বে, তাগার! যে পর্ধ্যন্ত প্রারুত্তিক নিত্বম 
অবগত হইতে পারিয়াহ্ছে, তদৃর্ধ আর প্রকৃতিক নিষ্বমে নৃতন কিছু হুইতে 
পারে ন! বা থাকিতে পারে ন1। যাছু। হউক, তাহাদের সে ভ্রান্ত বিশ্বাম লইয়া 
আমাদের এখানে তর্কবিতর্ক ও কালক্ষেপ করার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। 
বস্তত, মানদশক্তির স্বারা লৌকিক এবং তদতিরিক্তে অপরিসীম অলৌকিক 
রূপে পরিচিত কার্ধ্য সকলও করিতে পাতা যায়। এরূপ মানসশক্তি- 
প্রন্থুত কার্যা সকলকে, এদেশীয় অজ্ঞ লোকেরা দৈব এবং ইউরোপীয়়ের! 
“ষিরাকেল” নামে নামিত্ব করিক়্াছে। এই মানসশক্তির অন্ুট কশিকামাতের 
পরিচয় কোন ফোন ইউরোপীয় ইদানীন্তন কালে প্রাণ্ত হইয়া, ইহাকে 
উইল পাওয়ার, এবং বিওসফিস্টের1 ইহাকে ' ওকপ্ট পাওয়ার নামে 
নামিহ করিয়া থাকে । হিশুক্রাতির মখ্যে নিজ্ঞগণের নিকট, উহা “যোগবল 
নামে আবহমান কাল হইতে পরিচিত। ফলত আধ্যাত্মিকতার পূর্ণ উন্মেষ, 
কারক যোগ আচরনের দ্বারাই মান্সশক্তির বিকাশ লাভ হইত্সা থাকে 
বিনা যোগে হয় না, অথব! যোগও যে সে যোগ আচরিত হইলে ভাহ 
লাত হয় না। জ্ঞানযোগ সহ বিভৃতিযোগের সমাবেশ হইলে, উক্ত শি 
লা হইয়! থাকে। অনেকের বিশ্বাস যে, যে সে গ্রকারে যোগাবিষ্ট হইলেই 


যানবীয়ধর্থ । ১৩৫ 


ভাবৎশক্তি ও তাবৎ বিষয় করতলন্ছ হয়) ইহ! মহা! ভ্রম। যোগাবেশ 
একজন গণ্যমূর্খতেও অভ্যাসাদিগুণে হইতে পারে, কিন্ত কেবল সেই 
আবিষ্টমাত্র হওয়ার ফলেই যে সে মহা'জ্ঞানিত্ব পর্য্যন্ত লাত করিবে,এমন কোন 
কথা নাই। “ভুবলজ্ঞানৎ হুর্ধ্যসংযমাত্ একথ| সত্য? কিন্ত মোগ অ'চঃণের 
দ্বার! সেই ভূবনজ্ঞানে সফলতা! জা করিতে সক্ষম কেবল সেঃমাত্র ব্যাক, 
যে জানে যে ভৃষনজ্ঞান বিষয়টা কি এবং যে নই প্রধান উদ্দেশ্যতেই যোগাব- 
লম্বন করিয়া থাকে। যোগের আচারে কেবল উচ্চ রকমে জমি তৈয়ার হয় 
মাত্র; নতুবা বীজ বপন ও মম্কুরে জলসেচন যাহা, তাহা তোমাকে আমাকে 
সেই পুর্ববই করিতে হইবে। তবেকি নাযোগজ জমিতে নিশ্চপভা 
এই মাত্র যে, সে বীজবপনে ও জলমেচনে আশ্াতীত, গ্রণনার্তীত ও মপরি- 
মিত ফল লাভ হওয়া, অবশ্যভ্তাবী। যোগ ও যোগফল ইউরোপথণ্ডে 
এখনও উপন্যাস ও উপহাসের বিষয় । 

তবে সত্য সত্যই কি কেবল একমাত্র মানসশক্তির ছ্বারা অলৌকিক 
কার্ধ্য সকল দাধন করিতে পারা হান এবং যদি পারা যায়, তবে কি জন্য 
ও কি সুত্রেই বা তাহা সম্থবপর হইয়! থাকে? সে কৰা আলোচনা করি- 
বার পুর্বে, আগে নিয়লিখিত কয়েকটি -্রত্যক্ষ-দৃ্রিগেচর ও সাধারণ 
পরিচিত বিষয় সম্বন্ধে মর্শ ও মর্মার্থ জিক্তাস। করিতে চাই । যথ!, 

১। আমরা বরস্থ বাবৃদ্ধযেযেবস্তকেযে পরিমাণের আকার বিশিষ্ঠ 
পে বেটিয়া থাকি, শিল্তর চক্ষে তাহা অপেক্ষারত আরও বৃহৎ পরিমাণের 
আকারে দৃষ্ট হয় একথার সত্যতা সকলেই, নিদ্ধের শৈশব 9 বযস্থ দৃষ্টির 
ত্যক্ত প্রতিভাস সকল মিলাইস্রে, অন্থুভব করিতে পারিবেন । পুনশ্চ যার 
যেমন ও ষে প্রকারের দৃর্টিশক্ষি, সে বাক্তি বন্ঘ বিশেষকে সেইরূপ গকা- 
রেরই দুষ্ট করিয়া থাকে এবং ভ্ষ্টার নিকট দৃষ্টবস্তও তুদ্রপ বলিয়া পরিচিত ও 
স্ব বিশ্বাদিত ছয় । এমন স্থলে কোন বন্য প্রকৃত কিপ্রকারের ও কি আয়- 
তনের এবং কাহার সত্য পরিমাণ কি, তাহা কিরূপে ও কোন সত্যাদর্শে 
শির্ধিত হইতে পারে ? | 

২! দর্শন-ইীন্ত্রয়তে যে হীন, ভাঙার নিকট আঁন্তাকুড় এবং রাজ- 
অট্ালিকার শোভনশীলাতল উভয়ই সমান) তাই থালি ভবে স্থানবৈচিত্র 
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পক্ষে সত্য পরিমাণ কি? দর্শনেন্জিয় না স্থানবিশেষ ? স্থান বিশেষত নয়, 
নতুষ! আঁন্তাকুড় ও অট্রালিক! এক বোধ হইবে কেন ? তবে কি দর্শনেন্ত্িয়,- 
ধনে ফর দর্শনেজ্রিয নাই) তখন? তন্কপ ভ্রাণ্জ্িয় যাহার, নাই, তাছার 
নিকট বাস-পদার্থ অন্তিত্বশৃন্ত ; অবব1 যে বাম তোমার আমার নিকট অসহ- 
নী, চামার মেথর বা যে কোন লোক বিশেষের নিকট তাহাই ত বিনান্ু- 
ভূতিতে নহ্ছনীয়রূপে দেখা যায়) অতএব বাস ব। বাসবৈচিত্র পক্ষে আদর্শ- 
ৰা সত্য পরিমাণ কি? এইরূপ কথা! অবিকল অন্যান্য তাবৎ ইন্জরিম-ৰিষয় 
সন্বন্ধেও বলা যাইতে পারে। 

৩। এই পদার্থ কঠিন, এই পদার্থ উষ্ণ, ইত্যাদি অনুভূতি আমার হয় 
কেন ?-_-যেহেতু আমার ইত্জিয়গণ অপেক্ষাকৃত কোমল, 'অপেক্ষান্তুত শীতল, 
এই জন্য) কিন্ত যদি আমার ইন্তিয়গণ অপেক্ষাকৃত কঠিনতর, অপেক্ষান্কৃত 
উষ্ণতর হইত বা যাহাদের ইন্জরি়গণ সেইরূপ হইয়! আছে, তাহাদের নিকট 
সেই সেই কঠিন পদ্দার্থ কোমল, সেই সেই উঞ্ণ পদার্থ অবশ্যই শীতল বলিয়া 
অনুভূত ছুয়। অতএব জিজ্ঞাস! করি কঠিনতা, কোমলতা, শীতলতা, ইত্যাদি 
খুপের প্রকৃত আদর্শ ব| পরিমাণ কি? 

৪। দৃষ্টিশক্য় হীনতা, গমনশক্তির ক্ষীণত।, ইত্যাদি ইন্তিয়শক্ষির 
ন্যুনতা হেতু, ব্যবধান বোধ হইতে দেশ বুদ্ধি; কিন্ত ইক্জিয়শক্কির সেই সেই 
ননতা ন! থাকিলে, দেশ-বুন্ধি কোথায় থাকিত 1--দেশ-বুদ্ধি না থাকিলে 
কাল-বুদ্ধিই বা কোথায় থাকিত) অতএব দেশ ও কাল প্রকৃতপক্ষে 
পদার্ঘট! কি? 

৫1 চক্ষবিশেষ অন্গুসারে বর্ণের তারতমা হয়; জিহ্ব! বিশেষ অনুসারে 
স্বাদের তারতম্য ছয়; রুচি বিশেষ অনুসারে একই রূপে রূপের ভাল মন্দ ভেদ 
হয়) অথবা তারতম্য সাল মন্দ ভেদ বলিই ব। কেন;--কখন কথন অত্ভিত্ব 
অনস্তিত্বেরও বাধ হুইয়। থাকে । অতএব বর্ণ, স্বাদ, রূপ, ইত্যাদি পদার্থ 
বিষয়ের আদর্শ বা সত্যতা কোনখানে ? ইহা৷ পূর্বোক্ত প্রথম প্রশ্মেরই এককপ 
পুনরুক্তি বটে, কিন্তু তথাপি একটু বিশেষ আছে। জন লুবক নামক এক 
ইংরেজ বিজ্ঞ বলিয়া থাকে যে,অনেক ইতরজীবে এমন অনেক প্রকার ইন্ত্রিয়ের 
বর্তমানতা। আছে, যে ইঞ্জিয়ের এবং ইন্জিয়-বিহয়ের ধারণা আমাদের আদে। 
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একেবারে নাই? হৃতরাং তাহারা এমন অনেক বিষয় জন্গৃতব করিয়া থাকে, 
ষাহা আমাদের বোধেই আইসে না,--এজন্য কাজেই বলিতে হয় যে সেসকল 
বিষ আমাদের নিকট একেবারে অস্তিত্ব শৃন্য। তাই জিজ্ঞাসা করি, তবে 
আছে বাকি, নাই বা! কি? প্রকৃত অস্তিত্ব তবে কাহার, ইন্জিস্বের না ইন্জিপ্ন- 
বিষয়ের? ইঞ্জির উত্তেজিত হইলেই বিষয় প্রকটিত হয়) আবার ইঞ্জিয় 
মলিনতার সঙ্গে বিষরও অন্তহিত হইয়! যায় কেন? 

৬। নখ, ছঃখ, দৈহিক ফ্রেশাদি, যে ধত বেখখা মনে করে, সেই তাহাতে 
সতত ব্যাকুল হয়) যে অন্স মনে করে, সে অঙ্গ ব্যাকুল হয়, অর্থাৎ তাহার 
সুখ ছুঃখাদি অনুভব অতি অল্প পরিমাণেই হইয়া! থাকে । আবার এমনও লোক 
আজে, যাহার! সুখ ছঃখাদিকে একেবারেই মনে করে না। ফলত দেহ ও মনের 
অনেক আবেগ, অনেক ঘুটনা, মনে করিলেই হয়; মনে না করিলে হয় না। 
বেশী হনোযোগীর নিকট সেই সেই বিষয়ের যেশা অন্তিত্ব ) অল্প মনোযোগীর 
শিকট অল্প অস্ষিত্ব) আবার 'অমনোযোগীর নিকট উহ অস্ভিত্ব শৃন্য। যে 
উপলক্ষ্যে যে কার্ধয, অতি মনোযোগীর নিকট হইতেছিল; অমনোযোগীর 
নিকট ত সে উপলক্ষ্য সন্ধেও সে কার্ধ্য হইল ন|। মনে কর, অস্ত্রাধাতে, অতি 
মনোযোগীর গার ক্ষত হইল এবং তাহাতে তাহার বিষম বস্রপানও উত্পাদন 
করিল; কিন্ত অমনোযষোগার গায়ে ভাহাতে কেবল ক্ষতমাত্রই হইল, কই 
বন্তরণারূপ কার্ধাত হইতে পাইল না। তবে কেজানে, ক্ষত বিভাতক ইচ্ছিক্ব- 
শক্তি ন থাকিলে, হপ্ত তক্ষতও হইতে পাইত ন।) আরও সৃক্মতরে ইন্দিয়- 
শক্তর অতাব হইলে কি তবে অস্ত্রের অস্তিত্বও থাকিতে পাইত না? অথবা 
অন্ততরে, অস্ত্রের ক্ষতকারক শক্তিই হয় ত থাকিত না) অথবা তদ্বিপরীতে 
অন্ত, শুভকারক শক্তি সম্পন্নরূপেই হয় ত প্রতীয়মান হুঈত। যে জলাত্যস্তর 
ছল্চরের প্রাথবিষাতক, তাহাই জলচরের পক্ষে প্রাপপ্রদায়ক। প্রত্যাহার 
জদ্ধ বাক্কির নিকট ইন্জিয় সত্বেও ইত্দ্রির-বিষয় অস্তিত্ব শূন্য হয়। 

৭। মনের গুণে ভাল বিষয়ও মন হয় ও মন্দ ফল দেয়) আবার 
ন্দ বিষয়ও তাল হয় ও তাল ফল দেয়। কণা আছে, অন্্াতে সাপের 
বব খাওয়া যায়। একটা গল আছে এবং গলপ সম্য বলিয়াই গৃচাত যে, 

কদা এক ক্রান্ষণ সর্পতক্ষিত দধি 'অজানত খাইয়াছল এবং প্রথমে 
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গাহাতে ভাহার কিছুই হয় নাই, যেমন স্বচ্ছন্দ তেষনিই ছিল। কিন্তু তিন 
চাকিদিন পরে মে যখন গুনিঙ যে সর্প-উছিক্ট দবি খাইয়াছে, তখনই তাহার 
শরীরে বিষ ব্যাপিল ও সে অবিলম্বে মরিয়! গেল। কে না বুঝিবে যে, 
ইনার এ দশা ও মৃত্যু ইহার মনের কাজ নহে! ফলত অনেক লোক 
মনের হুভাসে মরিয়া হায়। আবার ইহাও দেখা বায় বে, সাহসী বা 
দৃচিত্ত যে, আদল বিগনেও তাহার কিছু করিতে পারে না। শরীরের অনেক 
রোগ মনের বিশ্বাসে ভাল হয় । অনেক পদার্থ, মনের বিশ্বা বশতঃ 
চলিত গুণ হইতে অন্যরপ গুণ প্রকাশ করিয়। থাকে। কাচপোকার ভয়ে, 
অভিভূত তেলাপোকা, মনের গুণে কাচপোক। হইয়া! যায়। যে সাধারণ 
নিষ্য দৈহিক ব্যাপারের অভাবে জীবন তিষ্ঠে ন! এবং যাহ! যাহা মানবের 
অবশ্যা্তাবী প্রন্কত বলিয়া বিশ্বাসিত; যোগীগণ, মনকে শ্ববশে আনিয়া, 
সেই চিরবিশ্বাসের প্রতিকূলে, সে প্রকৃতি ও সে ব্যাপার সমন্তকেই জয় 
করিয়। থাকেন। অন্ততঃ সাক্ষাৎ-দৃষ্ট যোগী হরিদাস ও তুকৈলাশের আনিত 
যোনী ইহার প্রমাণ স্থল। অতএব জিজ্ঞান্ত, অস্তিত্ব কাহার? প্ররুতি বা 
পদার্থ কলের, অথবা তাহাদের জয়কারী ইন্দ্রিয় ধা মনের? 

৮। এ সংসারে অনেক বিষয়ই আবিচ্চুত হইয়াছে, কিন্ত সর্বত্রই 
দেখা যায় যে আবিষ্কারের পর্বগামী ও পূর্বশৃত্র মনঃকল্পন! | আগে সৃক্মতর 
বন্ধর অত্তিত কল্পিত হইয়াছে, তবে তোমার অথুবীগ্গণের সৃষ্টি হুইয়াছে 7 
যেমন এ বিষয়ে, তদ্রণ এ সংসারের তাবৎ আবিষ্কার ও আবিদ্কৃত বিষয় 
সম্বন্ধে বল! যাইতে পারে। 

৯।. অতর্কিত মনের নিকট, স্বর, শব, রূপ ও বৃছত পদার্থকেও, অস্তিত্ব 
শূন্য হইতে দেখ! যায়; আবার তর্কিত মনে অবস্থ স্থপ্েও বস্তর আরোপ 
হয়। রজ্জুকে দর্প দেখে, কর্তিত পদীর্থকে অকর্তিত দেখে; আবার 
সাপেতেও রঙ্ছু দেখে, অকর্তিত পদার্থকেও কর্তিত দেখে, ইত্যাদি। 
তুমি বলিবে এ সকল ক্ষণিক) তা1বটে, কিন্ত ক্ষণিক আর দ্াীর সত্য 
পরিমাণ কি বলিতে পার? যাহা স্থায়ী, তাহা অন্ভের তুলনে ক্ষণিক) 
ষাহ। ক্ষণিক, তাহ1 অগ্তের তুলনে স্থায়ী, অতএব স্থায়ী ও ক্ষণিক বলয়! 
গ্রকৃত কোন পদার্থ আছে কি? পুনশ্চ স্থুলেন্িয়, একহাত অন্তরে কার্ধা 
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করিতে হইলেই, ন! নড়িয়া পায়ে না; কিন্ত মন একস্থানে বমিয়াই 
জগৎ ব্রক্ষাণ্ড বিচরণ ও অবলোকন করিতে পায়ে । মলের কি গুণ হশত্ব$ 
এরূপ এরূপ ঘটন! হয়? 


সাধারণের বিচার আকর্থণ ও মীমাংস। হেতু, উক্ত ঘটনাগুলির ভালিক! 
কর হইল। 

অতঃপর জার বিষয় সকলের তালিকা বাড়ানর আবশ্যক নাই। ঘা? 
ফিঞিৎ উল্লেখ করিলাম তাত দ্বারাই, বোধ হয়, আমি যাহা জিজ্ঞাস! করিতে 
চাই, ভাহা স্পষ্টত সকলের বুদ্ধিগোচরে আসিবে। তালিকার ছারা আমার 
ত ইহ! স্পষ্টতই প্রভীত হইতেছে যে, এ সংসারে কোন ভৌতিক ব! 
ইত্জিক-গ্রাহ্য বিষয়ের আদর্শ বা সত্য পরিমাণ নাই? তাবৎ পদার্থই 
অপেক্ষিক এবং দ্রষ্টা 'সকাশে, তাহাদের গুপাগুণ এবং অত্ভিত্ব অনস্তিত্ব 
ভাব প্ররধ্যস্তও, সম্পূর্ণরূপে দর্শনমাধক ইঞ্জিক্াহ্গ্রছের উপর নির্ভর করিয়। 
থাকে। ফলত আমাদের ভৌতিক শরীর ও ভূত গ্রাহী ইঞ্জিয়গণ আছে বলি- 
যাই, ভূতজগণ 'বিষয়* রূপে আমাদিগের গোচরীদ্ৃত হইতেছে ; নতুবা,শরীর 
ও শরীরপ্ত ইক্তিয়গণ যদি না থাকিত, তাহ। হইলে কখনই তদ্প গোচরীভূত 
হইতে পারিত না এবং হখন শরীর ও ইন্জরিয্ুগণ ন! খাঁকিবে,তখন গোচরীভূত 
হইতে পারিবেও ন।। এই সুত্রে একট! কথ! মনে পড়িল, অনেকে নির্ধোধের 
ন্যায় দ্রিষ্ভাস! করিয়! থকে যে, মানুষ যখন মরে তখন মানুষ কোথায় যায় 
এবং এই পৃথিবীর অতীত ব! ইহারইকোন স্থানে তাহারা থাকে কি লা। কিন্ত 
ইহা তাহার! বুঝে না যে, যতক্ষণ জীবের এই স্কুলশরীর ও স্লুলতাগ্রাী 
ইন্জিয়ের স্থিতি; ততক্ষণই এই স্থুলরূপ! পৃথিবী মায়ত্বষোগ্যা, সুতরাং তাহার 
অস্িত্ব। মৃত্বস্তে স্থুলশরীর ও স্ুলেন্দ্রয় সহ, এই স্থলরূপ! পৃথিবী ও অদৃশ্য 
এবং তিরোহিত হইন্বা থাকে । তখন জীবের সৃক্শরীর ও সৃষ্ষেজিয়। বা 
তাহার যে কোনব্ূপ শরীর ও তদনুরূপ ইন্দ্রিয়, যেরূপ অনুভূতি শন্কি 
বিস্তার করিবে, সে তখন সেইরূপ যে কোন প্রকার হৃস্মাত্বক নূতন 
পৃথিবীকে অবলোকন করিবে ও সেইরূপ নৃত্তন পৃথিবীতে যাইবে । যখন যে 
প্রকারের ও যেজাতীয় শরীর ও ইন্দ্রিয়, ভখন তাহার! যে কেবল সেইরূপ 
বিষয়কেই অনুভব ও গ্রহণ কঞ্জিতে পারে, তন্তিক্স অন্ত কিছু পারে লা, 
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ইহাতে আশ্চর্ঘোর বিষয় কিছুই নাই) বরং উহ্থাই যুক্তিসিদ্ধ এবং নিয়ম। 
ভুমি যে গ্যাসকে দুষ্ট করিতে পারিতেছ না, মে কেবল তোমার দর্শনেজিয় 
সেরূপ নহে বলিয়া । তবে যে তুমি গ্যাসকে অন্যরূপে অনুভব করিতে 
পারিয়াহ, সে তোষার অপরাপর ইন্রিয়-শক্তির অনুকূলতা। প্রসাদাৎ। 
কিন্ত সে অপরাপর ইন্দিয়ও যদি দর্শনেক্জিয়ের স্তায় তুল্যরূপ স্থল ও 
প্রতিকূল হহত, তাহাহইলে নিশ্চয় জানিও, সেই গ্যাম কোন কালেই 
ভোমার অনুভূতির ভিতর আসিত না, স্ুত্তরাং তোমার নিকট ভাহ! সর্বাদাই 
খায়ণার অতীত ও অস্ভিত্বশূন্য থাকিত; পুনশ্চ, য্দিই বা কেহ কখন কোন 
দিন কোন দৈব্প্রাপ্ত হুক্মশকি প্রসাদাৎ গ্যাসকে অনুভব করিতে সমর্থ 
হইত, তুমি হয় ত ষগর্ধধৃষ্টতা সহকারে তাহাকে বাতুল ব৷ কুসংস্কারাপন্ন ও 
বিশ্বাস প্রবণ বলিয়। ছালিয়। উড়াইয়। দিতে--যেমন এখন কোন কোন বিষ- 
স্বেতে হাসিয়। উড়াইয়। দিয় থাক! বস্যত, মানব মরিয়াও কোথায় জায় ন। 
এবং জন্মিয়াও কোথাও আইসে না। আমর যেখানকার সেইখানেই 
আধিতিত হইয়। রহিয্াছি ; ফেবল জীবত্ব প্রেতত্ব আদি নানাবিধ অবস্থা 
সফল আমাদিগকে পর পর পধ্যায়ক্রমে আক্রম ও অন্তিক্রম করিয়। 
যাইতেছে মাত্র। পর্বতের মেরুদণ্ড সদৃশ অভ্যন্তরদ্থ প্রত্তরদণ্ড বরাবর 
ষানই দণ্ডায়মান হইয়া! রহিয়ান্ধে ; কালবশে ও খতৃবশে তাহাকে বেড়িয়া 
ঘেমন মৃত্তিকা, তৃণ, উত্তিদ, জীব, ধাতু, শীলা, ইত্যাদি নানাবিধ বন্ধস্তর ও 
অবস্থাত্ত্রয় সকল ত্তরে স্তরে, যুগে যুগেপর পর,নব মৃত্য দেখাইয়া আসিতেছে 
ও খাইতেছে; আমাদের আত্মাকে ও বেষউটন করিয়া তেমনি জন্মপূর্বব, জন্ম 
ও জন্মাস্তর, তাহাদের সহকারী ও লমবাম্মী লোক সকল, ইত্যাদি অবস্থান্তর 
ও ভাবাস্তর, পর পর পর্যায়ক্রমে, আক্রম ও অতিক্রমে, যাওয়া আস! 
করিয়া থাকে । অথবা একই দগুবেষ্টনে উর্ঘাধভাবে পর পর বিবিধ বর্ণ 
বিন্যাসে বর্ণ বৈচিত্র যেমন) আমাদিগকে বেগ্িয়া জনম, মৃদু, সৃত্বস্তর ও 
জম্মান্তর এবং ইহলোক, পরলোক, পুনরিহলেোক প্রভৃতি অবস্থা বিন্যাসে 
অবস্থাবৈচিত্রও সেইরূপ। পর্বতাত্যন্তরস্থ প্রস্তরদণ্ড ও তাহার অধিষ্ঠান 
ভূতা দেশকে যে বাক্তি পৃথিবীর আদিমকালে দর্শন করিয়াছে; যুগান্তর- 
পরিণত সেই পর্বত এবং যুগাস্তর-পরিবর্তিতত সেই দেশকে এখন সে একবার 
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আসিযা যদি হটাৎ অবলোকন করিতে পারে তাছা হইলে, পর্বতকে অভিনব 
বন্ধ এবং দেশকে স্থানাত্তরবিশেষ রূপে নিঃসন্দেছ উপলব্ধি কারতে 
থাকিবে । আমাদেরও লেইরূপ অবস্থাত্তর হেতু জন্মান্তরতা এবং ভাবাত্বর 
হেতু দেশাস্তরতা ও কালান্তরতা অনুতৃত ও প্রতাত্বমান হয়া থাকে। 
বস্বত আমাদিগের জন্ম ও জন্বাস্তর অকল, অবস্থা 9 অবস্থাত্তর সকল মাত্র এবং 
লোক ও লোকান্তর মকগ, তদাশ্রিত ভাব ও ভাবার সকলমার। 'মবন্থাত্তর 
বশে আমরা কথন জন্মাই, কখন মরি এবং ভাবাস্তরবশে কখন এখানে 
থাকি ও এটা দেখি, অথবা কখন সেখানে যাই ও সেটা দেখি, 
এতদ্রপে প্রতীয়মান ছয়) ঠিক যেন দেখায় জন্ম এবং পৃথিবী স্থির, 
ঘুরি বেড়াই কেবল আমি?যেমন নূর্ধ্যকে ঘুঝাইয়া পৃথিবী 
স্থির, তদ্রণ। ফলে কিন্ত, যেমন হুধ্য ঘোরে না পৃথিবীই ঘোরে) 
তদ্ধপ আমি যেখানকার সেই খানেই আছি; ঘুরিতেছে কেবল অবস্থা ও 
ভাব, জন্মান্তর ও স্ছানাস্তর এবং দ্ছানাত্তর হেতু কালাত্তর। স্থান এবং 
কাল, উভয় উত্তরের প্রতিবিম্ব স্বরূপ। পরন্ধ উল্টাদৃষ্টিতে তাবত পদার্থই 
উপ্টা দেখাইয়! থাকে; তাই সচরাচর দেখায় যেন, অবস্থার আধার ভাব, 
জীবের জাধার জগত, জন্মের জাধার লোক; প্রন্কৃত পক্ষে কিন্ত অবস্থা 
হইতেই ভাব, জীব হইতেই জগত এবং জন্ম হইতেই লোক। বিশেষতঃ 
যেই উত্টা দৃষ্টি হেতুই, অসত্য স্বরূপ জগত-প্রপঞ্চকে সত্যন্বরূপ বোধ হয়; 
অসত্যন্বরূপ জীব-প্রপঞ্চকে সত্যন্বরূপ বোধ হয়; লোকে অসত্যকে সত্য" 
স্বরূপ ভাবিয়। মোহিত হর । এ কথার কিন্ত বাঙারাম ভ্কাবিরাই অবাক ! 
আত্মাকে বেষ্টন করিয়া! অবশ্থা, অবস্থার ব্যাপ্তিতে ভাব । অবস্থা এবং ভাব, 
এ উভয় একই পদার্থের ছুই দিক ; -কিন্ত ফোন্‌ পদার্থের এ ছুই দিক,কি নাঙে 
ভাহাকে অভিহিত করিব, বলিতে পার 1--মায়।। ভাল তাহাই ছউক,মায়। বলি" 
ক্লাই আপাতত তাহাকে নামিত কর! ছউক। অবস্থা যাহা তাহা ব্যাপক 
এবং তাৰ থাহা তাহা ব্যাণ্তি। অবস্থা জীবদ্ব" এবং ভাষ ইত্রি়- 
ভোগ্য জগত । অবশ্থাটবচিতঅর এবা ভাববৈচিত্রই . এ বিশ্বে জীবটবোচত্র 
ও হীক্য়-তোগ্য জগভতবৈচিত্র। আত্মার জাবস্বরূপত। এবং জীব সম্মদ্ধে 
জগতন্থর্ূপভা) এতছ্তয় এই অবস্থা এবং ভাব হইতে প্রবর্তিত হয় 


১৪২ মণিহারী। 


বলিয়াই, তালিকায় বর্ণিত বিষয় সকলের অস্থিরতা, অনিশ্চয়তা ও 
শপরিমাগতা। যে লীবন্বস্ধপে যে অবস্থা ও সেই অবস্থাজজনিত ভাহাতে যে 
ভাবের আরোপ ও সমাবেশ, সে জাবে শরীর এবং ইন্তরিয়ও তদ্রপ এবং 
জগত ও জগতশ্থবিষয় সকল তাহার নিকট তখাবিধরূপে প্রতীয়মান 
হইয়া! থাকে । অবস্থা বৈচিত্র এবং ভাৰবৈচিত্র ; ইছাদেরই এক অন্ততর 
প্রকার হইতে ইহ্জাগতিক অস্ভিত্ব অনস্তিত্ব, আলোক অন্ধকার, শীত 
উফ) কীনতা। কোমলতা, ছোট বড়। শক্ত অশক্ত, বর্ণ অবর্ণ, রূপ অরগ, 
ইত্যাদি এবং ইহাদিগের মধ্যেও বিবিধ অংশ ও অণু বৈচিত্র যাছ! কিছু 
তাহা প্রবর্তিত হইয়! থাকে। কিন্তু এখন জিজ্ঞাসা, ভোজবাজির 
খেলা! সদৃশ যে এই জীবপ্রগঞ্চ এবং জগত প্রপঞ্চ, ইহার! যে অবস্থা! 
এবং ভাব হইতে প্রবর্তিত হয়, সেই অবস্থা! এবং ভার্ক প্রকৃত পক্ষে পদার্ঘট! 
কি; কোথায় ছিল, কোথ| হইতে আ:সয়্াই ব! প্রবর্তিত হইয়াছে এবং 
কেনই ব! আমাদিগকে এ তুফান তরঙ্গে পাতিত ও ওতপ্লুত করিয়া মোহাতি- 
তু করিয়া! ফিরিতেছে? কে এখেলার খেলক এবং কেনই বা আমরা 
খেলিত হই 1--বলিতে পাঁর বাহারাম? বলিতে পার বাঞ্ারাম, কে 
আমাদিগকে এ বিষম সমস্যা পুরপার্থে বুদ্ধ প্রদান করিতে সক্ষম ? 

« ষ একোহবণ বহুধা শক্তিযোগাদৃ 

বর্ণাননেকান্‌ নিছিতার্থে দধাতি। 

বিটৈতি চাত্তে বিশ্বমাদৌ সদেখঃ 

সনো বৃদ্ধ! শুভয়া সংযুন, 7” 

কোথ। ছইতে মে অত্যাশ্চর্ধ্য অবস্থা, এবং ভাবের উপস্থিতি হয়, তৎ- 

সম্বন্ধে শ্রতি বলিতেছেন, 

অজামেকাং লোহিত কৃষ্ণবর্ণাং 

বছবীঃ প্রজা: ছছজমানাং সরূপাং। 

অবে। হেকে। জুযমাণোং নুশেতে 

জহাত্যেনাং ভক্তভোগ্যামজোহনাঃ ॥ 

প্রধানা প্রকৃতিই ইছার মূল এবং তিনিই অবস্থা ও ভাবের উৎপাদনে, 

অথব' স্বয়ং অবস্থা! ও তাঁবস্বরূপে পরিণতি পূর্বক, এই জীব ও জগৎ প্রপঞ্চের 
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বিকাশ করিতেছেল, এ বিষম ভোজবাজির খেলা খেলিতেছেন। কিন্ত 
কে সে প্রধান! প্রন্কৃতি, কে তিনি? শ্রুর্ি তাহাকে মায়া বলিয়া অতি- 
ছিত করিয়াছেন। কিন্তু সে মায়া, সে অভাবনীন্বা। সে ব্রক্ধাও উৎপাণ্ঘিকা- 
এবং প্রলয় সময়েও “লৈষা য৷ প্রলয়ে সমণ্ত জগতাং ভোক্,ং ক্ষমা! তামসী,* 
এবস্ৃত সে মহামায়ার মারী কে? সেমায়া কি আপনিই এ ভোববাজির 
খেল! খেলিতেছেন, ন| কেহ তীহাকে খেলাইতেছে ?-_ 
মায়ান্ত প্রকৃতিং বিদযান্‌ যায়িনন্ত মহেশ্বরং । 
ভস্যাবয়ব তৃতৈত্ত ব্যাগুং সর্বমিদং জগৎ 1 
সেই ভগবান মহ্শ্বরই এই মায়ায় মায়া এবং ভিনিই উচ্নাকে খেলা 
ইডেছেন এবং তাত হতেই এই জগৎ ব্রদ্মাণ্ডের উদয়, স্থিতি ও বিলম্ব 
হইতেছে । কিন্তু কেন্ভিনি এ মায়ার খেলা খেলেন, যাহাতে আমন্লা পাপী 
তাপী, জী দ্রঃধী, নানা অবস্থাস্তর ও ভাবান্তর প্রাপ্ত হই? এতগুলি জীবে 
নানা বিকল তরঙ্গে ওতপ্লুত করার অপেক্ষা, চুপ করিয়া স্বীয় আনন্দে বিভোর 
হইয়া বসিয়া থাকিলেইত তীহার পক্ষে উত্তম শ্রেগং ছিপ? আমাদের এ পাপ 
তাপ, সুখ হুঃখাদি দেখিয়া তাহার আনন্দের কি কিছু বৃদ্ধ হয়; অথবা! বঝাল- 
ক্রিড়া ধশতই কি এরূপ করিয়া থাকেন? কাহাকে জিজ্ঞাসা করিব, কে 
বলিবে ? 
মুর্খ মানব ক্লেশ পাইলেই ঈশখরের নিদা করিয়া থাকে; সুখ পাটলে 
কেহব! ধন্যবাদ দেয়, কেহব! দেয়ও না । কিন্ত সেসকলেরম্বার। ব্রদ্দের 
রোষ বা তোযোৎপাদিত হওয়ার কল্পনা! যেষন জলীক ) তিনি দে চোষার 
আমার জন্ত পাপ তাপ স্থুখ হুঃখ শৃষ্টি করিয়া পাকেন, একজন এবং এ বুদ্ধিও 
তেমনি অলীক। তিনি কাহার পাপোত্পাদক কাৰপেরও শ্যট্ি করেন না, 
অথব) পুণ্যোৎ্পাদক কারণেরও স্যা্টি করেন ন1; অথবা! এটরূপ কৃষি ও 
স্টিবৈডিত্র রচনা করিব হলিয়াও সৃষ্টি কনেন না। তাঁহার মায়িক নিয়ম 
ব! নিগ্নেরজেন এবং জাবান্ার বাদন। বা কর্মী, তছ্ভয় হইতে €স সকল 
প্রবর্তত হইয়া থাকে। “মাক” তাহার স্বভাব এবং প্রন্কুণি ; বাছা স্বভাব 
এবং প্রকৃতি তার স্বান্ধে 'ফেন? এ প্রশ্গ খাটে না। অথবা কোথা 
ছইতে সত্ব ও প্রকৃতির উতৎপজি হইয়াছে, এ প্রশ্ন করাও হেমন সঙ্গভ$ 


রি মণিহারীং। 


কোথ হইতে ব্রঙ্গের উৎপত্তি হইয়াছে, এ প্রশ্নও তন্রপ সজত। যেখানে 
হেমন কারণ, সেখানে সেইরূপ ফলোৎপত্তি ১ ইহাই মায়ার নিয্োজন। অতএব 
বঙ্গপ্রকৃতিনূপা মায়াকে ব্রহ্ধশক্তি ও ব্রচ্ষনিয়মও বলা! যাইতে পারে এবং এই 
নিম সম্বন্ধ হেতু, ক্রদ্ধ ক্রিগ্বাবান ও কর্তা ন/ হইলেও। তাহাতে নিয়স্তং্ব, 
স্থতরাৎ ক তৃত্থের আরোপ হয় | পুনশ্চ, মায়ার এক পরিচয় যেমন কারণান্কপ 
কার্ধ্য নিয়োজনে ; মায়ার তেমনি আর এক পরিচয় আছে যে, ষে বন্য যাহা! 
নছে তাহাকে তাহাই.করিয়। দেখান )--কিন্ত দেখান্‌ কাহাকে ? সেই ত্রাস্ত- 
দর্শনের উপযুক্ যে ভ্রান্ত দর্শক, তাহাকে । যে যেমন ভ্রান্ত, ভাহাকে সেইরূপ 
তরাস্তি-দৃশ্যই দেখাইয়া! খাকেন। তাই তিনি, ভ্রান্ত ও অজ্ঞান মানব সকাশে, 
্রন্থ যদিও শুদ্ধ আত্মাস্বরূপ, কিন্ত তথাপি ভাহাকে ভৃতদেহীরূপে ফেখাইয়! 
থাকেন; ব্রন্দ অকর্শখীল, কিন্তু তথাপি তাঁহাকে .কর্শীল রূপে প্রতীয়মান 
করাইয়া থাকেন; ব্রহ্ম রোষ তোষ সৎ অসৎ ইত্যাদির অতীত, কিন্তু 
তথাপি তাহাকে তাহাতে আশক্তের ন্যার দেখাইর! থাকেন ইত্যাদি। এই 
সকল মায়ার কার্য । সেই মায়ার কার্ধ্য হইতেই হাতি গ্রপঞ্চ সৃষ্টিকর্তা ভাব) 
সৎ অসতের পরিণাম বিধি ইত্যাদি অমত্ত বিশ্বিত হইয্বা। থাফে। মায়ার 
জর ভাব হইতে ঈশ্ববত্ব এবং জনিত ভাব হইতে স্ৃষ্টিগ্রপঞ্চ ও তৎ- 
পরিণাম। জনিত ভাবে ক্রিয়াত্মকত! হেতু, মায়ার অপর নাম শক্কি। 
পুনশ্চ, দৃষ্ঠ-ভ্রম যেরপ 7 দর্শকের শ্বগত কারণ হেতু দর্শকে স্তান্তি যাহা,তাহাও 
সেইরূপ মায়িক নিক্বোজন। এরূপে, ত্রাত্তি এবং ভ্রান্ত! উত্তয্েরই উৎ- 
পাদদিক। বলিয়া, বেদাস্তশাতক্্র মায়াকে. জবিদা। নামেও নাষিত করিয়াছে। 
যেমন তুলার কণ! বা ফেশোসের ফুলের কণ! বাঁস্কুতরে উড.ভীন 
হইলে, জীবনবিশিষ্ট উডভীয়মান কীটাপুরূপে দৃষ্ট ভয়; মায়াও ব্ক্ষ- 
সত্ব ভাসে সেইকগ ক্রিয়মান! ঈশ্বরীরপে প্রস্ঠীয্মান হই থাকে! 
মায়্াশক্ষিগটে, অনুরূপ কারণ প্রতিঘাত্ডে বে অন্থরূপ কার্ধ্ের উৎপত্ধি 
হইয়া থাকে, তাহাই জীব-জগতে অদৃষ্ট বা ঈশ্বর দত্ত ফল রূপে গণ্তি হয় 
এবং তাহা হইতেই ঈশ্বরের ফল-দাতৃত্ব। নতুবা! মিগৃড়তাবে দেখিতে গেলে, 
সে ফলের সাক্ষাৎ কর্তা সেই, যে 'দায়াশক্ষিধটে কারণের প্রতিষ'তকারী 
অর্থাৎ জীবাক্মা স্ব্ং। তভাল। তাহাই হদি হইল, আমাদের পক্ষে 
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তবে তেমন ঈশ্বর স্মরণে কল? ফল আছে; যেমন স্মরণ, পরমাত্ম সাযুজা 
তথা পরিমাণ লাভে, মায়াবন্ধন ক্ষীণ হয়;সমধর্মী পদার্থ শ্তি- 
'াকর্ষণে সন্নিকবতা প্রাপ্ত হয়! মায়াবন্ধন ক্ষীণ হইলে, হৃফলের বিকাশ 
এবং লাভ হইয়া থাকে । মায়ার আবেশের গাঁড়ত'য় কুফল, বা শিথ্লতায় 
সুফল। মায়ার গাড়তা যহ "ধিক, আত্মা স্বীয় গুদ্ধাবস্থা হইতে শুতদুরে 
গিয়া পতিত হয) এলন্ত তাহা কুফল: আবার মায়াশিধিলতা যত, 
আত্মার স্বীয় অনন্ত শ্রদ্ধাবস্থা ভাবের তত নিকাশ ও প্রকাশ. তাই তাছ। 
স্বফল বলিয়া গণিত হয়। খন যে প্রকারের মায়া-গাঢ়তা বা শিথিলতা, 
তথন সে প্রকারের কুফল বা সুফল লাভ। আত্ম'র অনস্ত বিকাশ ও বিভৃতি- 
ালত! হেতু, অনস্ত কুফল বা সুফল, উভয়েরই সম্ভব্ভা আছে। মায়াবেশের 
গাঢ়তা বা শিথিলতা, এ ছুই সাধন আমাদেরই হাঠ। 

আরভ্য কর্মাণি গুণান্থি তানি 

ভাবাংশ্চ সর্বান্‌ বিনিযোজসেদ যঃ। 

তেষামভাবে কৃতকম্মনাশঃ 

কর্মক্ষয়ে যাতি স তত্বতোহন্যঃ ॥ 

এখানে পরমাম্মা ও তীহার মায়া গরূপ প্রকৃতি সহ, জীবাস্্া ও 
তাহার নিজ প্ররুতির যে সম্বন্ধ, তাহা একটু খোলসা করিয়া বল! যাউক। 
পরমাত্বার যে ব্যট্টিরপ চৈহনা,জীবত্ব প্রাপ্ত হয়েন ; সুবিধার নিমিত্ত তাঞাকে 
জীবাত্বা নামেই অভিহিত করা গিঞ্জাছে ও যাইতেছে । জীবাত্মা যেরূপ 
পরমাত্বার, জীবাত্ব-প্রকৃতিও সেইরূপ পরমাত্ম-প্রকৃতির, ব্যষ্টিরূপ। জীবাস্মা 
ঘখন স্বরূপে অবস্থান করেন, তখন তাহার প্রকুতিও পরমাত্ম-প্রকৃতির 
স্তায়, সাম্যাবস্থায় থাকে। এই সাম্যাবস্থায় স্থিত প্রকৃতিকে পর! প্রক্কতি 
বলাযায়। জীবভাবাপন্ন অবস্থার সহ তুলনে, স্বরূপন্থ জীবাত্মা বদদিও 
নর্ধবজ্ঞ ) কিন্ত তথাপি সমষ্টিরূপ পরমাত্মার সহ তুলনে, জীবাত্মা ব্যষ্টিরপতা 
ছেতু অসর্বজ্ঞ। এই অসর্ধবজ্ঞত1 জন্য প্রবৃত্তি ও প্রলোভনে, স্বরূপস্থ 
জীবাত্ব! যখন শ্বীষ্ব প্রক্কৃতিদ্ছগুণ সকল উপভোগ করিতে বাসনাযুক্ত 
হয়েন ) তখন সুতরাৎ “স্বরূপ” বৎ সংকে অতিক্রম পূর্বক, তদতীত বা 
তদন্যতর রূপ যে অসৎ ভাহার উপভোগে অভিলাধী হইন্স থাকেন । ইছাই 
১৮৮ 
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টয় শান্্াদিঠে, শয়তান প্রমূখ দিব্য দুতগণের স্বীয় দিব্যাবস্থা হইতে 
অতৃপ্তা হেতু পতন, এতৎ উপাধ্যানের দ্বারা আভাদিত বা রূপক 
কলিত হইয়াছে। 

সৎভিন্ন কিছুই অভিলযণীয় হইতে পারেনা; কিন্ত এখানে অসৎ 
অভিলধণীয় হওয়ায়, নিশ্চয় দৃষ্ট হইতেছে যে মায়ার প্রথম ভ্রমোৎপাদন 
এখানে ? ষেচেতু অসৎ, সত্রূপে দৃষ্ট না হইলে, জীবাত্বাঁ কখনই তাহাতে 
আকুষ্ট ও পতিত হইত না। সাধারণ লোকযাত্রাতেও দেখিতে পাইবে ষে, 
লোকে ঘখন অসংকে কামন! করে, জে স্থীয় সম্বন্ধীয় দৃষ্টিতে অসৎকে 
সৎ ভাবিষাই কামন1 করিয়া! থাকে । সে কথ! যাউক, বাসন জন্য মায়াবিকার, 
মায়াবিকার জন্য ভ্রম,ভ্রম জন্য পতন 7 বাসন।-_অজ্ঞতাদোষ ছৃ্ট স্তেচ্ছাশক্তির 
ফল। উপভোগের নিমিত্ত বাঁদন! জন্য স্বীয় প্ররুত্তিরপ্বিকারে নিজের ভ্রান্ততা 
এবং নিজের ত্রাস্ততা জন্য,পরমাত্ত প্রক্কতিতে অধ্যাসিত বিকারে ভ্রান্তিভাবের 
উৎপত্তি হয়। ভ্রান্ততা এবং ভ্রান্তি এ উভয়ই, বিকার জন্ত পরমাত্মা হইতে 
্ীবাত্মার বহি থা হেতু, পরমাত্ম-প্রকৃতির নিয়োজনে উৎপন্ন হয় 
অথবা অন্ত কথায় উহাই জীবাত্ব-প্রকৃতি; উহাই পরমাম্-প্রন্তৃতি। 
ভ্রান্ততা এবং ভ্রান্তি, এতছভয়ের মোহিনী শক্তিতে মোহিত হইয়া, 
জীবাত্থ) ওতপ্লুত ও ঘৃণিত হইতে থাকে ;-ইহারই লাম মায়াবন্ধন 
এবং তদ্রপ বিকার প্রাণ প্রকৃতিকে অপর! প্রক্কৃতি বলে। জীবাস্মা 
এরূপে আদি বাসনাবশে অবস্থা ও ভাবপ্রাণ্ত হইলে, স্বীয় পূর্বতন 
বিমল সুখচ্যুতিতে, প্রথম ছুঃখ অনুভব করিয়া থাকে; তখন এক বাদনা 
জন্য দুঃখকে দূর করিবার আশায়ঃ পর বাসনার সৃষ্টি করে এবং এই 
রূপে, পর পর বাষনা-মাবর্কতে আবর্তিত হওত, পুনঃ পুনঃ অবস্থা ও ভাব সকলে 
জক্ভিত হইয়া অধঃপাতের পথে যাইতে থাকে । জীবাত্বার বিকার প্রাপ্ডির 
এই বতীয় পর্বকে, খুষ্টীয় পুবাণোক্ত আঘম-চরিত, পার্শ্ববর্তী প্রলোভক 
ভ্ৰান্তিকে শয়তান এবং উত্তর অধঃপতনকে ইডেনচ্যুতি বল! যাইতে পারে 
যে পর্যন্ত আব।র স্বীয় আম্মবযোধ ও পরমাত্ম-জ্ঞান রূপ বিশ্তৃষ্ট তাহার 
জন্য উদয় ন| হইবে, জীবাত্ম। সেইপধ্যন্ত ক্রমাগতই অধংপাতের পথে 
হাইতে গ্াকবে। এই অধঃপাভ-পথের যাহা বর্ধক, তাহাই অসৎ 
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ও ছুঃখকরী এবং যাহা! তাহার নিবারফ বা সাম্যকারক, তাহাই সংও 
স্থথকরী। এই সৎ অঙৎ, স্থকরী দুঃখকরী এবং ততহত্রে পাপ পুণ্যাদি, 
এ সকল পৃথকত্ব ও তদ্বোধক সংজ্ঞা সকল আসিল কোথা হুইতে ? যেহেতু 
জীবাআ তদ্রপ তদ্রপ অনুভব করে বলিয়া ;-উহাও মহামায়ার মার়িক 
নিয়োজন। ভেদবুদ্ধির বশবন্ীত! ভিন্ন, পরমাত্মার আত্মিক ভাব হইতে 
পৃথক্‌ ভাবে মায়িক উপভোগ বাসনা উঠে নাই) সেই ভেদবুদ্ধিই, মার়িক 
নিষোজনে, হৃধ ছুঃখাদি রূপ উত্তরকালীয় তাবৎ সম-বৈষম্য সংস্কার জ্ঞানের 
কারণ। ভেদবুদ্ধি ভিন্ন সম-বৈষম্য সংঙ্গার থাকিতে পারে না; ভেদবুদ্ধি 
বাসনার সমবায়ী এবং উহাও অজ্ঞতা স্তরে উদ্ভৃত। ভেদবুদ্ধির অভাব 
হইলেই, মায়াবন্ধন কর্টিত হয় এবং সেই জন্যই শাস্ত্রে একপ উক্ত যে, 
সুখ ছুঃখাদি এবং সেই সুত্রে উত্পক্ন সমস্ত বিষয়ে, যে পরিম'ণে মনাশকতা 
জন্মিবে, সেই পরিমাণে মায়াঙ্গনিত উত্তর অধঃপাত গমন স্থপ্সিত হইতে থাকিবে 
এবং তাহাতে আবার ভেদ-মুল স্থার্থের প্রতি বিরাগ সহ জ্ষানের সংযোগ 
হইলে, মায়াবন্ধন শিথিল হইতে থাকে । শ্াহার পর, পরমাম্মা বা পরমায্ম! 
"রূপ ঈশ্বর ম্মরণে, পরমাস্থ সহ নিজ সন্বপ্ধ এবং নিজেরও 'মাছিম শুদ্ধাবস্থা, 
এতছুভয়ের 'মাভান মনোমধ্যে পুনঃ প্রতিভাত হওয়ায়, সতে মতি ও 
অসতে বিরাগ উপস্থিত হইয়! থাকে ; সুতরাং তাহাও মায়াবন্ধনের শিথিলতা! 
সাধন পক্ষে, বিশেষ সহায়তা করিয়া থাকে। জীবায্মার আম্মবোধ, 
যা্ছাকে জ্ঞান বলা বায়, তাছা কোন অবস্থাতেই জীবান্থাকে একেবারে 
পরিত্যাগ করে না; কিন্তু জীবাত্মা, কেবল ভ্রান্তিমোহে সে জ্ঞানকে ক্েশকর 
বোধে, তাহার প্রতি শ্গেচ্ছা-বিমুখ হইয়। থাকে। কিন্ত যদি পুরুষকার 
প্রণোদিত হইয়া স্বেচ্ছাশক্তির চলনৈ সে একবার সেই জ্ঞানমুখী হইতে 
পারে, তাহা হইলে মার তাহার কোন অজ্তাব থাকে না এৰং 
সকল বিষয়ে সফলকাম হয়। তাই বলিতেছিলাম যে, মায়াবন্ধনের 
'শথিলতা ব! গাঢ় ত। সাধন, এ ছুইই আমাদের ছাত এবং ঈশ্বর ন্মরণে বিশেষ 
ফল আছে। 

কিন্ত জীবাত্মার বাসন; বশে পতন, ইহা! কবে বটিয়াছে) কতদিনই 
বা সমস্ত সাফ্যাকারে ছিল এবং কতদিন হইতেই বা নিক ঘটনা হই- 
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যাছে, ঞবং এই পতন ও বিকার ঘটনা [ক সাদি ন! অনাদি? কাহাকে 
জিজ্ঞাদ। করিব, কে বলিবে ? সাদি হইলে সম্পূর্ণ মোক্ষ একদিন সন্তব; 
কিন্ত অনাদি হইলে. উত্তকর্ষপক্ষে অনস্তকাল উন্নতিমুখে গতিমাত্রই সম্ভবপর 
হর়। আমাঁকে ষদ্দি কেহ জিজ্ঞাস। করে, অ'ণ্ম বলিব মাম এই অনন্ত 
উন্নতি পথে ধাবিত হইতে চাই। হয়ত জীবাত্মার পতন অনাদি; 
তাহা হইলে, জীবাঝ্রার উন্নতিও অনন্ত । জীবাম্মার পতন অনাদি হইলে, 
পরমাত্বীর নিগডণ ও নিলিণ্ততা সত্ডেও তাহার ও ভাহার প্ররুতির 
আষ্টা ও ত্যষ্টিরপত্ অনাদি হইয়া জাড়াহতেছে এবং অুতরাৎ আঙ্টা ও 
স্ষ্ট এই সম্বন্ধ বিধণনে, ব্যবহারিক বু'ছ যাহ: আদেশ করে, তাহাও একে- 
ৰারে বৃথ! যাইতেছে নী। কিন্ত এখানে ইহাও ন্মর্তব্য দে. যদিও অনাদি- 
ভাঁবে বটে, তথাপি অ্রষ্টা ও স্থষ্টিরূপত্ব, পরমাত্তা ও পরমাত্ম-প্রকুতিতে 
ঝীবকর্তৃকই অধ্যাসিত হইয্া রহিয়াছে) পরমায্ম! কর্তৃক স্বয়ং উহা! গৃহিত 
নছে। 

সতের বিরাম নাই; অসতেরই বিরাম আছে জথবা অঙ্গৎ শ্বভাঁবেই 
শৃন্য বা বিরাম স্বরূপ । অসৎ স্বরূপ মায়াবিকারজ নিত কর্্মপথে জীবাত্ম। দেই 
বিরামের অধীন . এই বিরাম প্রতিক্ষণ, প্রতিমুহূর্ত, প্রতিদিন, প্রতিকাল 
ও প্রতি যুগ ধরিয়া দৃষ্ট হয় এবং ইহা! হইতেই বিশ্রাম, নিদ্রা, মৃত্যু, খওপ্রলয় 
ও মহাগ্রলয়াদি সংঘটন হইয়া! থাকে । এহ বিশ্রামকালে, জীবাত্বা ক্ষণেকের 
নিমিত্ত আত্ম-অবশ্থার বিস্মৃতি বা তাহ! পরিত্যাগে, পরমাত্মায় পরম নির্ভর 
পুর্ববক শাস্তিকে অবলম্বন করে; ক্ষিন্ত বিকার ও বিকার হেত কর্মাস্ত্র জন্ত 
নিক্ত মে ভাবে থাকিতে পারে না; আবার, মায়াৰীজের পুত! সহঃ 
শবপ্তোখিত হইয়' স্বীয় অনুরূপ কবস্থা ও ভাবকে পুনঃপ্রাপ্ত হয়। যে 
হিসাবে মুহুর্ত-বিরাম ১ মৃত্যু ও প্রলয়-বিরামাদিও সেই হিসাবে । যেমন 
সৃত্যু-বিরামে ; মুহর্তবিরাম ও প্রালম্মবিরামেঞ্ সেইরূপ অবস্থাস্থর ও 
তাবাস্তর প্রাপ্তি হয়;-যদিও মুহূর্ত-বিরামে. সামান্য পরিমাণ হেতু, 
সাধারণতঃ তাহ: অননুত্তবনীঘ্প বটে। মহাপ্রলয়ে মন্থাবিরাম হেতু, মহা 
সষ্টিরও সেইরূপ বিলয় হয় এবং আবার প্রলয় অস্তে, মায়াবীজ পরিপুষ্ণতা। 
প্রাপ্ত হইলে, নব অবস্থা ও নবভাবরূপ নতন জীব ও নৃতন মছান্ত্টির উদয় 
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হইয়। থাকে। প্রলয়কালে চরাচ় সমস্তাই) বিষুপত [আশ্রয় করিয়। বিরা 
লাভ করিতে গাকে) প্রপয় অন্তে, নৃতন সৃতি সঙ, আবার তাহাদের 
জীবন্ধপে পুনঃ প্রকাশ হয় । 

যে বিষয়ের 'আালোচনা! করা যাইতেছে, তাহা এমনই গুরুতর যে বুদ্ধি 
এখানে ধৈধ্য পরিতাগে আকৃলতা প্রাপ্ত হয়। অতএব কি বলিতেছি,কি হই- 
তেছে, তাহা ঠিক করিতে পারিতেছিনা। পরমাত্মার ম'ছু'ত্থ্য অনন্ত । কাহার 
সাধা নাই যে একেবারে ও এক্সাধারে সে মাহাত্ম্য সন্নিধিষ্ঠ করিতে ও কহিতে 
পারক হয়; অথবা কহিন্ডে গিয়া নানা পুনরুন্তি ও নানা অসংলগ্ন 
দোষে দোষী না হইয়া থাকিতে পারে। যখন যেমন দর্শক ও তাহার যেরপ 
ধারণ! আদি শক্ষি। সে তাহার বিভূতি সেই রূপেই অনুভব ও প্রকাশ করিয়া 
থাকে। এরপে অনন্তকঃ$ল ধরিয়া প্রকাশিত হইতে থাকলেও, সে বিভৃতি- 
বর্ণনেরপ্অস্ত হয় না; অথচ প্রতি দর্শকও আত্বশক্তি অনুরূপ, চিত্তের শাস্টি- 
কর ভাবে, সে বিভুতি অন্তবে বঞ্চিত হয় না1 যেত€ আলোচনা আঙ্ি 
করিলাম, তাহাই যে পর্যাপ্ত বাঠিক, তাহা নহে) তবে এই পথ্যস্ত ঠিক ষ্ে 
সেইরূপ ও সেই পধ্যন্ত মাহাস্থ্যই আমার নিকট প্রতিভাত হইতেছে। 
অথবা আমিই কাকে ?_তিনি থে পখ্যস্ত আমার ন্যায় মূঢকে দেখিতে 
দিতেছেন, বলিতে দিতেছেন, আমি কেবল তাহাই দেখিতেছি'ও বলিতেছি 
এবং উহাই আমার সাহস। জর জগরীশ হরে। 

বাসনা জন্য মায়াবন্ধন; তজ্জনা অবস্থা ও ভাব এবং তজ্জন্য স্থখ 
ছঃখাদি; যদিও প্রাকৃতিক নিয়োজন হেতুষই প্রবর্তিত হয় বটে, কিন্ত যতদূর 
দেখা গেল, তাহাতে জীবাত্ব!কেই সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সে সমন্তের কর্তা বলিয়া দৃষট 
হইতেছে। জীবাত্বা জীবরূপ অবস্থা এবং তাহার প্রক্কৃতি তৎসম্বন্ধে ভাৰ 
স্বূপতা প্রাপ্ত হইলে, ক্বীবাস্মার সমক্ষে পরমাত্মা ও তাহার প্রকৃতি কিরূপ দৃক 
ওবং অনুভূত হইয়া থাকেন) পুনশ্চ প্রান্তিক নিয়োজন এবং জীবাম্মার 
বাসনা জন্য, স্থল কুটি প্রপঞ্চের উদয় লক্ষিত হইলেও, পরমাত্া তাহাতে 
কিপ্রকারে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সটিকর্তারপে দু হইয়া থাকেন) তাহা বদিও 
উপরে একবূপ জালোচিত হইয়াছে, তখালি আরও অতি ষঙ্ষেপে একটু 
বিশদরূপে দেখাইতে চেষ্টা করিব। অবশ্তই ধৃষ্টতা আমার অপরিমিত | 
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কিন্ত হষ্টত! পূর্বক দর্শন পথে যদদিই ধাবিত হওয়া গিয়াছে, তখন আরও 
একটু অগ্রসর কাজেই হুইতে হইবে। হয়ত যাছ! বলিব তাহা নিতান্ত 
অসংলগ্ন লাগিবে ) এমনি যাহা বলিয়াছি, হয়ত তাহাই কত অসংলগ্ন লাগি- 
স্বাষ্কে) কিন্ত হাত নাই। উপরে নানাস্থানে বলিয়াছি যে, সমষ্টি চৈতন্যেও 
মায়া-বিকারের অধারোপ হইয়া থাকে, যদ্ধেতু সমষ্টি চৈতন্যে ঈশ্বরত্ব রূপ 
অবস্থার আরোপ এবং তাছার প্রকৃতিতে ঈশ্বরত্বের ভাবরূপ এই স্থষ্ি প্রপঞ্চের 
আরোপ হয়। এ আরোপ জীবাত্বার নিজ বিস্কৃত-দৃষ্টি ও অনুভূতি বশাৎ। নতুবা! 
গ্রমাত্বার প্ররূতি যাহ! তাহ! শুদ্ধ গ্রক্কৃতি, তাহার কখন বিকারও হয় না, 
এবং তজ্ন্য আত্ম প্রন্ৃতিবশে পরমাত্বাও কখন বিরুত অভিধানের বিষয়ীভূত 
হয়েন না। পরমাত্ম। স্বীয় গুরু সহ নিত্যকালই দমপ্ুদ্বভাবে অবস্থান করিতে 
ছেন। জীবাত্বা যে,সেই আত্মগ্রক্ততির বিকৃতি সাধনে বিকার প্রাপ্ত হইয়াছে এবং 
হখন যেমন ও যেরূপ বিকার প্রাপ্ত হইতেছে, তখন দে পরমাত্ গ্রকৃতি ও পর- 
মাত্বাকেও সেইরূপ বিকৃতভাবে অবলোকন করিতেছে ; যেমন কামূলা রোগের 
রোগী সত্যকে পীতবর্ণ রূপে দৃষ্টি করে। মম সমকেই দেখিয়া! থাকে ; যে 
বর্ণের চস্ম! চখে দেও, তাবত পদার্থ ই সেই বর্ণবিশিষ্টরূপে দৃষ্ট হয়। জীবাত্বার 
এইক্ূপ বিকার জনিত দৃষ্টিহেতুই, পরমাত্মার মায়াবিকার হইতে ঈশ্বরত্ব) 
এবং ঈশ্বরত্ব ছইতে স্পট প্রপঞ্চের অধ্যাস হয়। ম্পষ্টরূপে বলিতে গেলে, 
পরস্পরে সম্বদ্ধ এই দাড়াইতেছে 7 স্থীক্ন বাসনা জন্ত স্বীয় প্রন্কৃতি-বিকারে, 
জীবাত্বা! একপক্ষে নি্ষে জীব ও তাহার প্রর্কতি জীবলোগ্য ইন্জরিয়-বিষয়ে'পরি- 
ণত হইয়াছে; অপর পক্ষে তাহার বিকৃত দৃষ্টি ব! অনুভূতি বশাৎ, তাহার পরম- 
আশ্রয় পরমাস্থা ঈশ্বরত্বে এবং তাহার প্রকৃতির আশ্রয় পরমা প্রকৃতি মহা 
ৃিস্বপে পারপত হুইয্বাছে। জীবদ্ে এই চতুর্বিধ সম্বন্ধ । জীবভোগ্য ভাব ও 
্প্টিপ্রপঞ্চকে অনেক স্থানেই নির্বিশেষে উক্ক কর! হইন্লাছে, কিন্ত সে বকব্য 
জন্য সুবিধার থাতিরে,নতুব! পৃথকৃত্ব তাহার এরূপে। জীবাখ! যত স্থূলতা প্রাপ্ত 
হইয়া আসিয়াছে, পরমাত্বার প্রতিও তাহার দৃষ্টি তত স্থূল হই দাড়াইয়াছে; 
মেই হেতু ক্রমাধ সুলতা, পরমাত্ম। ক্রমে ইন্্র চর, ক্রমে রক্তদস্তাতৃতাদিতে 
পর্যযত্ত পরিণত হওষার পঙ্গেও ক্রট হয় নাই। জীবায্বার এরূপ পতন ও 
গ্ররপে অনতের উৎপত্তি, সকল জাতীয় ধর্দশাস্ত্রেই অল্প বিস্তর আন্তাসিত 
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দেখিতে পাওয়া যায়; দলবল সহ শ্বতানের পতন, ঘলবল সহ অঙ্গ মৈনুয় 
পতন, ইত্যাদি তাহার নিদর্শন। পুনঃ স্বীয় প্রক্কৃত অবস্থাবোধ,--আত্মবোধ রূপ 
জ্ঞানের উদয়ে মুক্তি ) এই জ্ঞানাবতারের ভাবী উদয়ও, সকল ধর্খশান্ত্েই 
অল্প বিস্তর আভাসিত হইয়াছে। জীবের ব্ানোদয় জ্ঞনা উন্নতি, বিবর্ত 
নিয়মের ছ্বিবিধ প্রক্রিয়ায় সম্পন হইয়! থাকে, এক জন্মাস্তরযাহী অপর কালা- 
স্তরবাহী। বাসন] হইতে ঝাসনাত্তর বিবঙ্ঠিত এবং এই বিবর্তন পাত্রে ভেদে, 
ব্য্িরূপে,কখন উর্দ কখন অধঃ উভয় সুখে হইয়! থাকে , একারণে এ সংসারে, 
ব্যষ্টিভীবে, কি আধ্যান্তিক কি আধিভৌতিক, সকল বিষয়েতে উদ্ধণধঃ 
ভেদে, বিবর্ত নিয়মের'কার্ধয দ্বিমুখগামীদেধিতে পাওয়া যাঁয়। ইউরোপীয় 
বিশ্বাস,বিবর্ত নিয়ম কেবল এক অধঃ হইতে উর্দ মুখেই কার্ধয করিয়া থাকে; 
কিন্তু বন্ুত তাহা নহে, উর্ধ হইতে অধঃ মুখেও তাহার কার্ধ্য হয়। কেবল 
এক অমি দৃ্টিতেই, সমষ্টি সৃষ্টিকে উত্তর বা একমুখগামী বল! যাতে পারে। 
জীবাত্ব! পরমাত্থার ব্াষ্টিরপ বলিয়া ; পরমাত্মাই তাহার আশ্রয় স্থল ; কোন 
অবস্কীতেই,তাহার সে আশ্রয়চাৎ হইবার সম্ভাবনা নাই। আধের় আধার ছাড়া 
নাই এবং যেমন আধেয়ু, তেমনি 'ও তছুপযুক্ত আধার হয়) ছুতরাং জীবাত্বা 
যখন ফেমন অবস্থা লাভ করিয়াছে, পরমাত্মাকে তথন সুতরাং তত সমধন্খী ও 
তদনুরূপ রূপে দৃষ্ট করিয়াছে। জীবাত্মার এই মুল স্বভাবক্রায়ার অগ্রতিহত 
প্রভাব হইতেই, মান্য এখন পর্যস্তও আপনার দেবতা আপনি স্থষ্টি বা 
কল্পনা করিয়া থাকে ; আপনার পাপ পুণ্য আপনি রচনা করিয়া থাকে ; 
স্থৃতরাং আপনার শুভাশুভের কারণ আপনিই হয়। ভাল, তবে পুক্ষ! করি 
কাহাকে ? অর্চন! করি কাহাকে, ডাকি কাহাকে এবং কেন, ফল দেয় কে? 
এ সকল কথার আলোচন। এই “প্রবন্ধের স্থান বিশেষে সবিষ্তারেই কর] 
হইয়াছে) এই এখনই মাত্র খানিক উপরে করিয়াছি ; হৃতরাং আর এখানে 
পুনরবতারণ। করার আবশ্যক নাই । 
পূর্বেই বলিয়াছ্ছি, পরমাত্বা নিত্যই পরিগ্ুদ্ধ অবস্থায় আছেন। তীছার স্বীয় 
বায়ার বিকার এবং তজ্জন্ত মায়াভিমানে ক্রিয়ষান ঈশরত্ব প্রভৃতি, ব্যবহারিক 
ধারণা মাত্র। ,ঈশ্বর সাক্ষাৎ ল্য্রিকর্তা ও ফলদাত! এবং আমিও সাক্ষাৎ সৃষ্ট 
ও ফলের ভোজা,ইহা! আরও স্থূল ব্যবহারিক ততঃপর ভ্রমোতর ছুষ্মা গুলা 
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বিষয়ক ব্যবহারিক বুদ্ধির অনুসরণে, সহজ বোধের নিমিপ্ত,যেবপ পূর্বে পৃর্ধে 
কর। হঈয়ছে, সেইরূপ এখান হইতেও মুগ প্াবন্ধের অনুসরণ করা যাঁউিক। 
জয় জগদীশ হবে। ও 
স্থভাবমেকে কবয়ে। বদস্তি 
কালং তথান্যে পরিমুহমানাঃ । 
দেবস্যৈষ মহিমা তু লোকে 
যেনেদং ত্রাম্যতে ব্রদ্ষচত্রম্‌ ॥ 
মায়াবচ্ছিন্ন মি চৈতন্য ঈশ্বররূপ) মায়াবচ্ছিন্ ব্যষ্টচৈতন্য জীবন্ধপ। 
সমষ্ট চৈতন্য এবং ব্যষ্টি চৈতন্য পার্থ ভাগে উভয়েই এক এবং একই 
্বভাবের, এ জন্য একের অভিনয় অপরের সঙ্জেক্পরূপ ; কিন্ত ইহাতে 
বিশেষ এই যে, সমগ্িত্ব হেই ঈশ্বরচৈতন্যের র্বজ্বত্ব এবং ব্যহত 
হেতু জীবচৈতনোর অগ্তত্ব। জীবঠৈভন্য সেই অজ্ঞত্ব বশে "নান! 
অবস্থাকে প্রাপ্ত হয়, কিন্তু ঈশ্বর তাহা প্রাপ্ত হয়েন ন1। অর্ধ" 
জ্ঞত্ব হেতু মায়াশক্তি ঈশ্বরের বশ্য; কিন্ত অমর্ধপ্রহ হেঙ্টু 
জীবঠৈতন্য মায়াশক্তির বশা। মায়াশক্ি ঈত্বরকে বাদনাবান 
রূপে প্রতীবমান করাইলেও, ঈবরের সমগ্টিতব এবং সর্বস্ব হেতু তাহাতে 
একট সীমা আছে; কিন্তু জীবঠৈতন্যে সেপ সীমা ন1 থাকার, জী? বামন। 
বশে অনন্ত অবস্থান্তর সকলও গ্রাণ্ত হইতে পারে। মায়্িক গুণোপতোগ জন্ত 
বাসনা, কি ঈশর কি জীব, উভয়েরই অবশ্থ! এবং ভাঁব প্রাপ্তির কারণ। সমষ্টি 
চৈতন্যের নেই অবস্থা! ছেতু ঈষ্বঃত্ব এবং ভাব হেতু সৃষ্টি) ব্যস্ি চৈতন্যেরও 
গ্লেই অবস্থা হেতু ইন্দ্রিয় বিশষ্ট জীবত্ব এবং ভাব হেতু ইন্জিন্নভোগ্য বিষন়্ 
সমন্ত। সমষ্টিত্ব ও সর্বদ্ত্ব হেতু, ঈশ্বগের সে অবন্থ! এবং ভাব, উভস্থই 
পরিচ্ছর এবং শুদ্ধ; কিন্তু ব্যষ্টিতব ও অপর্বঞ্রত হেহু, জীবের অবস্থ। এং ভাব 
উতত্নই অপরিচ্ছন্ন ও অশ্দ্ধ। এই জন্যই, ঈশ্বর কর্তা এবং জীব কর্মরূপে 
প্রতীক্মান হয়েন এবং জীব নানা বিকার প্রাণে সুখ দুঃধাদিতে মুহৃমান হয় । 
বাসনা স্বরূপ যাহ, তাহা ভোগাকাজ্। এবং বাধন! জনিত যাহা, 
তাহা ভোগ্য। বান! স্বরূপ যাহা তাহা, জীবত্ব বা অবস্থা এবং . 
বাদনীজনিত হাহ! তাহাই জীবভোগ্য বিহয়াদি বা ভাব; একট অন্তর্জগত, 
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অপরটি বহির্জগশ ; একটি জীববিশেষ, অপরটি জীবভোগা বিশেষ। অবস্থার 
. উতৎপন্তিতে, তদবলম্থনে ও তৎসমবায়ে ভাবের উৎপন্থি ; অবস্থা বিশেষের 
বিমাশে ভাব বিশেষের বিনাশ ;) .আবার অবস্থান্তরের উদয়ে, ভাববিশেষের 
উদয় হইয়া থাকে। জীবচৈতন্যের অবস্থা এবং ভাব যাহা গতাগতি 
করিতেছ, পরমাত্মচৈতন্যের অবস্থা এবং ভাব তাহার অবলম্বন ও আধার 
্ব্ূপ। এই নিমিতই, অবস্থা ভাগে জীবটত্ন্য পরটৈতন্যে আকর্ষিত 
এবং ভাব ভাগে মহাস্্ির অঙ্কশয়নশায়ী )পুনস্চ অবস্থা ও ভাব, উভয়ে একই 
পদার্থের ছই দিক বলিয়া, উভয়ে উভয়ের অকাট্য সন্বন্ধগত্রে সংবর্ধিত । 
ভুতাতীভ চৈতন্যন্বরূপ যিনি, তান দেশ কাঞ্জাদর অতীত; ভূতংসারা- 
বধিই দেশকালাদের অধিকার । অতএব ভুঁতসম্বন্ধ পাঁরত্যাগে শুদ্ধ 
দৃষ্টিতে দেখিলে উপলক্ষি হইবে ষে, আত্ম! দেশেরও অধীন নহেন, কালেরও 
অধীনঞ্নহেন এবং সেই জন্যই একম্থানে বলিয়াছি যে, আমরা জার্ময়াও 
€কাথায় আসিনা, মরিয়াও কোথায় যাই না; আব্বা স্বস্থানে জর্ধদাই 
ন্শ্থির রহিষাছেন; তাহার বাসনা জন্ত অবস্থা ও ভাব সকলই কেবল, 
পর পরাপিক্রমে তাহাকে আশ্রয় করিয়া, দেত, ভোগা, দেশ, কাল, ইত্যাদির 
অভিনয় করিয়া যাইতেছে। 
উপরে যে কথাগুলি বলিলাম, তাহা অংশত হিন্দুশাস্ত্রশীর্ষ শ্রুতির অন্থু- 
মোদি ত) কিন্তু বক্তব্য কথাগুলি ঠিকমত বালতে পারিয়াছি কিনা,তাহা ঈশ্বরই 
জানেন। বলিলাম অংশত এতির অনুমোদিত, কিন্তু শ্রাত জাছাজ আর 
আমর! আদার ব্যাপারী। সত্য বটে আদার ব্যাপারীর জাহাজের খবরে 
কোন আবশ্যক নাই 7 কিন্ত এখানে ব্যাপারী ক্ষান্ত হইতে চাহিলেও) জাহাজ 
যে ব্যাপারী ও আদার/খবর লইতে ক্ষান্ত হয়েন ন1। 
অতঃপর আইস বাঞ্চারাম, আমর আমাদের সোজা বুদ্ধিগম্য পথে 
গমন করি। কেমন করিয়া মায়াশক্তি ঈশ্বরটৈতন্য ও জীবটৈ নাকে বাসনা- 
বানের ন্যার় প্রতীয়মান করাইয়া থাকে; কেমন করিয়া পরচৈতন্য মান্না 
বশে ঈশ্বরত্বে পরিণত হইয়া থাকেন এবং কেমন করিয়া সৃষ্টিপ্রপঞ্চ প্রকাশ 
হয়, সে সকল বড় কথায় আর আমাদের এখন কাজ নাই ; যখন উপযুক্ষ হইতে 
পারিব, তখন সে সকল কথায় কাজ থাকেন্ড আবার দেখা যাইবে । আপাতত 
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সথ্টি হেতুক সৃষ্টিকর্তা এবং হৃষ্িকর্তৃত্ব হেতু ঈশ্বরে কাঁমন। বা বাসনার সত্তবভা, 
এই পর্ধ্যস্ত জাত হইলেই আমাদের পক্ষে যথেষ্ঠ। এটুকুও জ্ঞাতব্য 
ঘে ঈশ্বর চৈতনোর ব্যিশ্বরূপতা হেতু,আমরাও বাষনা-বিলাস হইতে বিমুক্ত 
নহি। সমষ্টি চৈতন্য ব৷ পরমাত্মার বাসন। স্বরূপ যাহা, তাহাই তাহার 
অবস্থা বা ঈশ্বরত্ব এবং বাসন! ফলরূপ ভাবস্বক্ধপ যাহা, তাহাই এই ৃষ্টি ৮ 
সাহা জীবক্রিড়ার পক্ষে আধার স্বব্ধপ হইতেছে । এই বাসনার প্রবাহ 
গুধই, ক্রিয়াশীল শৃক্তিরূপ।। শক্তির আতাসব্যাপ্তি কাল। কালের বে্টন 
সমটি যাছা। তাহাই দেশরূপে অনুভূত,হয়। ব্যষ্টি গৈতন্য বা জীবাত্বার 
বাসনা দ্বরূপ যাহা, তাহাই তাহার অবস্থা ব| জীবত্ব) ইন্ত্রিয়াদি বিশিষ্ট 
দেহধারকতা যাহার বর্তমান পরিচয় এবং বাসনা জনিত ফল যাহা, তাহাই 
ভাবন্বরপ ব। জীবভোগ্য বিষয়, ইনত্জরিয়ভোগ্য জগত যাহার বর্তমান পরি- 
চয় স্বরূপ হইতেছে। ঈশ্বর সমট্টি ম্বরূপ এবং' সর্বজ্ঞ; এজন মায়া 
ভাহাকে বিমোহিত করিতে না পারিয়া তাহাকে কেবল আশ্রয় মাত্র 
করিয়া আছে; কিন্তু জীব ব্যষ্টি এবং অজ্ঞ, এজন্য সে মায়াতে মোহিত 
হইয়া তসমীপে আশ্রিত স্বরূপ হইয়া রহিয়ান্ছে । এই আশ্রয়দাতা ও অশ্রয় 
গ্রহীতা ভাব হইতেই, ঈশ্বর ও জীবের মধ্যে, কর্তৃত্ব এবং কর্ম 
ভাব সংঘটন হইয্বা থাকে; অর্থাৎ ঈশ্বর কর্তা এবং" জীব কর্পন্বরূপ। 
অজ্ঞতা হইতে মানবের বাসনাবিকার উপস্থিত হয়, বাসনাবিকার হইতে 
তাহার চিদ্‌-বিমুখী অধঃপাতের পথে গতি হইয়। থাকে। ইহলৌকিক অক্ততার 
কারণ মায়াবিকার বা জড় আবরণের অবরোধক ভাব) জড় আবরণ বাসণ! 
জনিত; বালন! মায়া জনিত; মায়! যাহা তাহ! ব্রহ্মপ্রকৃতি এবং ব্রদ্ছে 
জাশ্রয় করিয়া রহিয়'ছে। একথাগুলি, পূর্ত একস্কানে কথিত কথাগুণির 
" অনেকাংশে দ্বিরুক্তি স্বব্ধপ হইয়া! পড়িল ইহা! সতা, কিন্তু ইহা স্বর্তবা যে" 
এখানে যাহা বলা যাইতেছে তাহা ইহছলৌকিক ভৃষ্টাছছসরণে । 
“ এতজজেব়ৎ নিত্যমেবাত্মসংস্থং 
নাতঃপরং বেদিতব্যং হি কিঞিৎ। 
ভোজ! স্কোগাৎ প্রেরিতারঞ্চ ম্বা 
সর্ধং প্রোক্তং ত্রিবিধং ব্রহ্মামেতৎ * 
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বাসন! যাহ! তাহ! অবস্থা এবং বাসন! জনিত যাছা তাহ! ভাব। যতদিন 
বাসনার ধ্বংস না হইবে, ততদিন অবস্থা! এবং ভাব কাহারই ধ্বংস নাই; 
ততদিন জীবন্ব এবং জীবভোগ্াত্ব উত্তয়ই বর্তমান থাকিবে । অধিকন্ত 
, বাসনায় [স্ুলত্ব ঘটিলে, জীবত্ব এবং জীবভোগ্যত্ব উম্মে আরও স্থূলতা 
আসিয়া জুটিবে। এরপে স্থুলত্ব হেতু যেমন স্থূলতা ঘটে, বাসনার সৃক্মতায় 
আবার জীবত্ব এবং জীবভোগ্যত্বে হুক্মতাও সেইরূপ সাধিত হইয়া। থাকে । 
সে যাহা হউক, যাহা! বলিতেছিলাম এখন তাহা! বলি। বাজনা স্বভা- 
বেই উহা অস্থায়ী ; পরমেশবরের বাসনাজনিত সৃষ্টি যাহা, তাহাতেও প্রলঙ্থ 
ঘটন। আছে, সুতরাং সে মহ! যাসনাতেও কোন স্থায়িত্ব দেখা যায় ন!। 
ষে বাদনাতেও পরিবর্তণ, শ্বতরাং ঈশ্বর ও ঈশ্বর সষ্টিতেও অবস্থাত্তর ও 
তাবাস্তর উভয়ই ঘটিয়! থাকে। যখন ধ্ীশ্বরিক বাসনাই এরূপ অস্থাত্্ী 
বলিয়! দুষ্ট হইতেছে, তখন জীববাসনার ত কথাই নাই। জীব এই বাঁসলা- 
বশে নান! অবস্থার সকল প্রাপ্ত হয় ও ভাবাস্তর সকল উপভোগ করিয়া 
কে এবং তজ্জনিত কর্মনৃত্রে জন্ম, মৃত্যু, লোকান্তর গতাগতি, ইত্যাদি 
বিষয় জীবাত্বাকে বেষ্টিয়া অভিনীত হইতে থাকে । অজ্ঞতা হেতু বিকৃত 
বাষন। বশে জীব দারুণ অধঃপাঁতের অবস্থা ও ভাষেও পতিত হইয়া থাকে । 
অধংপাতের পরিচয় জড়তা ও অজ্ঞতার বৃদ্ধি এবং জীবভাবে উপার্জিত 
স্বীয্ব সংস্কারাম্থরূপ বোধ সকাশে, ক্লেশের আতিশধ্য প্রাঞ্চি। আবার অনা- 
দিকে জড়তা যত শিথিল হয়, ততই সংস্কারাচুরপ নুথের বৃদ্ধি ও অভি- 
স্তর পুষ্টতা সাধন হইতে থাকে । এবং যতই অভিজ্ঞতার বৃদ্ধি হয়, ততই 
জীবাত্মা আত্মবিভূতি অনুভব করিতে সক্ষম হইয়া, চিদতিমুখী অর্থাৎ 
পরমাস্বাভিষুখ্ী হইতে পারে । যে পরিমাণে ধাছার এই চিদভিমুশীত্র বা 
উৎকর্ষ প্রাপ্তি সাধিত হয়, দেই পরিমাণে তাছার ঈশ্বরের সহ সাধুজ্য ও 
সারূপা প্রাপ্তি বল! থ্লিয়া থাকে । এই সাষুজা প্রাপ্ত্যাদির চূড়ান্ত সামা 
ঈশ্বরের আশ্রিত পরিচ্ছন্ন ও পরিশুদ্ধ মায়া প্রকৃতিতে উপনীত হুওন। কিন্ত 
হায়, সে গুভঘটনা, দেদিন, তোমা আম! হইতে না জানি কতই অনন্ত গুণ 
দুরে অবস্থান করিতেছে ! 
এই স্থলে আরও একটা কখা। এখন বোধ হয় বুঝিতে পারিবে থে 
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ধর্শশান্ত্রকারের1 বাসনার উপর কেন এত চটা। বাষন'ই অবস্থাস্তর ও ভাবা- 
স্তর প্রাপ্তির মূল কারণ বলিয়া,শাস্ত্রকারের! বাঁরম্বার উপদেশ দিয়াথাকেন যে, 
বামনাকে সংযত কর, বাদনাকে বিনাশ কর এবং বাসন; ক্ষয়ে কর্মে নিষ্কামতা 
অবলম্বন কর; যেহেতু তাহ। হইলে আর তোমার কর্মবন্ধনে, বাসনাবন্ধনে 
অধম অধম অবস্থান্তর ও ভাবাস্তর ঘটিতে পাইবে না। এরূপ বাসন্াক্ষয় 
ও নিষ্কামত। চেষ্টার পরেও যদ্দি কিছ অবস্থ1! এবং ভাবাবশেষ রহিয়া য'য়, 
তাহাতে আশঙ্কিত হইও না, যেহেতু সে অবস্থা ও ভাব উভয়েই হৃক্মারূপ 
এবং দেখিতে পাইবে যে তোমার বর্তমানের তুলনে তাহ! প্রকৃতই পরম 
তৃপ্তিকর ও পরম স্থখকর । ইহার পরেও যদি একেবারে বাসনার বিনাশ 
করিতে পার, তাহ! হইলে একেবারে অবস্থা ও ভাব প্রাপ্তি হইতে বিমুক্তি 
লাভ করিতে সক্ষম হইবে। কিন্ত ইহাও বলি /য, একেবারে পরিত্যাগ 
আমাদের ন্যায় শরীরীর পক্ষে কখনও সম্ভব পর হয় না। ক্রমে নিষ্কামতা ও 
ক্রমে কর্থোৎকর্ষ দ্বারাই বাসনার সক্কোচ ভাব ও পবিচ্ছন্নত! সাধত হইয়া 
আসিতে থাকে; এবং যতই সাধিত হয়, ততই মানবীয় আত্মার উৎকর্ষ 
প্রার্থি হইতে থাকে । কিন্তু সে উৎকর্ধের শেষ সীমা কোথায় ও কত- 
দুরে, সে বিষয় লইয়া! এখন তর্কবিতর্ক করা আমাদের পক্ষে কেবল অনধিকার 
চর্চ। স্বরূপ হয়। সর্ধর অনর্থের মূল স্রূপ যে বিষম জড় আবরণ বাসন! জগত 
জীবাত্বায় আসিয়া সংলগ্প হইয়াছে, তাহা ক্ষয় করিবার পক্ষে নিরবচ্ছিন্ন 
সুকর্মীচরণই একমাত্র মুখ্য ও অনন্য উপায় শ্বরূপ জানিবে! 

বাসনা যে কেবল এই জন্ম এবং ইহলোকেই উৎপন্ন ফলিত ও বিলয় 
প্রাপ্ত হয়, তাহ! নছে। উহা৷ আদি যূল স্থানে উৎপন্ন, তথা হইতে অবিরত 
ধারায় উহীর্‌ শ্রোত এ পর্য্যন্ত প্রবাহিত হুইয়। আসিয়াছে এবং ইহার পরেও 
কেজানে আরও কতদূরে উহ প্রবাহিত হইয়া যাইতে থাকিবে। যুগাস্ত 
ধরিয়া! পূর্বব পূর্ম্ঘ জন্ম সকলে, যে বাসনারাশিকে উৎপন্ন ও প্রবাহিত করিয়া- 
হিলাষ, এই জদ্ম এবং ইহলোক ভোগ তাহারই অখগ্ডনীত্ষ ও অবশ্ন্তাবী 
ফলমাত্র। এখন কর্মেরদ্বারা তাহার যে যে অংশ ক্ষয় করিতেছি তাহা 
ক্ষয় হইতেছে? যাহ ক্ষম্ম করিতেছি না তাছা পূর্ব রহিয়া যাইতেছে 
এবং যে বাসন! জবার নৃততন হজন করিতেছি অথচ যাহা অতৃপ্ত রিয়া 
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যাইতেছে, তাহা তাহাতে আসিয়া! যোগ হইত্েছে। সেই যেগজ 
সমদ্রির ফলে, আবার অন্রূপ অবন্থাস্তর, লোকান্তর বা জন্মান্তর সকল 
পরিগ্রহ কর্িব এবং অনুরূপ কর্পতরঙ্গে নিপতিত হইব। জন্ম প্রাপ্তে যত 
কম্মববান হইতে পারা থায়, ততই ভাল) নতুবা কর কেবল জমা হুইয়া 
ঘাড়ে চাপিতে থাকে, এই মাত্র লাভ। কর্নৃত্র এবং কর্ম, ইহাদের 
কখনও ধ্বংস নাই; অনুষ্ঠটানযৌগে এক সময়ে না এক সময়ে তাহাদিগকে 
সমাহারসীমায় আনিতেই হইবে, কোন রকমে তাহা হইতে ছাড়ান 
নাই। এখন তৎপর হ৪) ভার কমবে); না হও, বাড়িতে থাকিবে; 
ক্রমে বৃদ্ধি হইবায় এক সময়ে হয়ত তোমাকে সে ভারে একে- 
বারেই বিকলাঙ্গ ও দর অধঃপাত প্রাপ্ত হইতে হইবে। এই বান! সমষ্টিরই 
অবিরোধি বিরোধি ভাব,এক্ষেম অক্ষেম ভাব,ফল অফল ভাব, ইত্যাদি, কালা- 
স্তরে অবস্থাস্তরে কম্পন ও অকর্্ম, হুথ ছুঃখ, পাপ পুণা, সং অসৎ, ইত্যাদি 
বুদ্ধিতে পরিণত হুইয়া থাকে। প্র বুদ্ধিই মানবের চিত্ত মংস্কার নামে কথিত হয়। 
যাহার যেরূপ সংস্কার, সে সেইরূপ ফলাফল সকল অনুভব করিয়! থাকে 
এবং সেই জনা একই ব্যয়ে লোক ভেদে অফলে ফল, ফলে অফল, 
এতন্ধপে প্রতীয়মান হইয়া থাকে । কেহ নরহতযাতেও নুখলাভ করে, কেছ 
ৰা আবার অতর্কিত কীট হত্যাতেও কাতর হয়; কেহবাঁষে এক পদার্থকে 
্রেয়ঙ্কর বণিয়। গ্রহণ করে, আর একজ্‌ন তাহাকেই মহ অস্রেয়ঙ্কর বলিয়া 
দূষিত করিয়া থাকে ? ইত্যাদি । 

বাসনা যতদ্দিন অজ্ঞান জড়িত থাকে, ততদিনই তাহা! কখন যে কি 
অবস্থান্তরে ও ভাবান্তরে লইয়া উপস্থিত করিবে, তাহার স্থিরত। থাকে না। 
কিন্ত একবার উহা যথাসত্তব জ্ঞানমিশ্রিত হইলে, আর উহার সে অস্থি- 
রা প্রায় থাকে না; তখন উ€ সর্বদাই দিগর্শন যন্ত্রের স্থচিব ন্যায়, 
চিদভিমুখীন্‌ পথ নির্দেশ করিতে থাকে। মায়া বা অবিদ্যা জড়িত হওয়ার নাম 
অজ্ঞান) মায়ার পাশ ভেদে আত্মবোধে গ্রবুদ্ধ হওয়ার নাম জ্ঞান। যে 
পরিমাণে মানব আত্মবোধে প্রবুদ্ধ হয়; সেই পরিমাণে তাহার জ্ঞ!নের 
বিকাশ বলা গিয়া থাকে ; মানব যখন সম্পূর্ণরূপে প্রবুদ্ধ হইতে পারিবে, তখন 
ভ্তান অজ্ঞান উভয় অভিধানই তিরোছিত ছইল্ছা যাইবে। পূর্ণ আম্ব 
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বোধের বিভৃতি সর্নন্ঞত্ব; নুতরাং তখন শিক্ষণীয় 'ও জ্ঞাতব্য কিছুই 
থাকে না, সম-বিষম বিচার শক্তিরও আবশ্যক হয় না। অজ্ঞান অবন্থাক়, 
সুখ ও ছুঃখের অনুভূতি-সংস্কারই জ্ঞানপথের প্রদর্শক স্বরূপ হয়। সাত্বিক 
চেষ্টায় যে নুখানৃসরণ, অজ্ঞান মানবের নিকট তাহাই সর্বদা হুপথ মুখে পথ- 
দর্শকের স্বরূপ হইয়া থাকে) তদ্রপ সাত্বিক ছঃখ বুদ্ধি যাহা, তাঁছা৷ কুপথকে 
পরিহারাথে দেখাইয়া] দেয়; অগভ্য পর্ধ্যায়ের মানব, প্রায়ই এই ছুই মাত্র 
নিদর্শন ও উপায় অবপন্বনে ক্রমশ আত্মোন্নতি করিয়া থাকে । 
পূর্ষে বলিয়াছি যে অনুরূপ বাসনা জন্য অনুরূপ সংস্কার এবং অনুরূপ 
ইন্দিয় ও শরীরাদি প্রাণ্থি হয়; যেহেতু তাহা না হইলে, বাসনা ও 
স্কার-বিষয়ের উপযুক্ত অনুষ্ঠান সম্ভবপর হয় না। স্থতরাং ইহাও দ্বতঃসিদ্ধ 
হইতেছে যে.যাহার যেমন সংস্কার ৪ যাহার যেমন*শারিরীক ও রত্রিয়ক 
শক্তি, সে ভূতজগত ও জগতন্থ বিষয় সকলকে সেইরূপেই দর্শন ও অনুভব 
করিয়া থাকে । বামনা যখন নিজে স্থিরতাশূন্য ও পরিবর্তণীয় এবং যখন 
তাহ! লোক অনুসারে পৃথক্‌ পৃথক; তখন তজ্জনিত অনুভূতি ও সংস্কারাদিও 
অবশাই লোক অনুসারে তব্রপ স্থিরতাশুন্য ও পরিবর্তণীয় এবং পৃথক্‌ পৃথক 
হইবে। একারণেই, ভীবন্ধপ জগতন্য পদার্থ সকলের প্রকৃত কোন স্থায়িত্ব 
নাই,আজি যাহ!দৃঢ় কালি তাহ! স্বগ্ স্বরূপ; সেইরূপ সত্য পরিমাপও তাছাদের 
কিছুই নাই, যেহেতু যখন যেমন দৃষ্টি বা অনুত্াবকতা আদি সংস্কার, তখন 
তাছারা সেইরূপেই প্রতীয়মান হুইয়া াকে। শীতলের কাছে যাহা উষ্ণ, 
উঞ্চের কাছে তাহাই শীতল; যে পদার্কে আমি যেমন দেখি, তুমি 
তেমন দেখ না; অথব1 তুষি যাহা দেখ, আমি তাহ! দেখি না বা 
দেখিতে পাই না। ইত্যাদি ইত্যাদি। অথবা সেই সেই পদার্থ ষে 
সেই সেইরূপে সেখানে রহিয়াছে, তাহার কারণ কেবলমাত্র সেইন্বপ দ্ষ্টা বা 
অনুভাবক সেখানে উপশ্থিত আছে বলিয়া । ভ্রষ্টা না থাকিলে দৃষ্ট পদার্থও 
সেধানে থাকিত না) অথবা দ্রষ্টা যধন চলিয়া যাইবে, দৃষ্টপদার্থও তখনই 
ভাহীর সঙ্গে তিরোহিত হইবে। তুমি বলিতে পার যে, অমুক ব্যক্তি অমুক 
পদার্থ দেখিতেছিল এবং তাঁহার পর সে ব্যক্তি মরিয়া গেল ইহা সতা, কিন্তু 
কই অমুক পদার্থত ভাহার সঙ্গে নষ্ট হইল না? তাহারা তখন যেমন ছিল, 
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এখনও ত তেমনিই দেখিতেছি। ঠিক কথা, কিন্ত অমুক পদার্থ যে গেল না 
এ ঘটন।টা দেখিতেছে কে? তুমি! কিন্ত তুমিত মর নাই। যে মরিয়্াছে 
তাগাকে একবার জিজ্ঞাসা কর যে সে দেখিতে পাইতেছে কি না; নিশ্চয় 
জানিও, তাহার ভূতশরীর বিচ্ছেদের সঙ্গে, এই ভূতঙ্গতও বিচ্ছিন্ন এবং 
অস্তাহত হুইয়! গিয়াছে । তাহার পর এ্রতিহাসিক ও বৈজ্ঞানিক তত্বাদি? 
ভাবিয়৷ দেখ সেগুলিও ইঙ্িয-বিষয় ও ভাবন্বরূপ ভিন্ন কিছুই নহে। নতুব! 
দেখ যাহাদের ইতিহাস রক্ষণশক্তি নাই; তাহাদের সমস্ত বিগতকাল 
শৃন্যময়) যাহাদের বিজ্ঞানান্থশীলন সাধ্য নাই, তাঁহাদের নিকট জমস্ত 
পদার্থতত্বই অনস্তিত্বযুক্ত । 

বাসনাজাঁনত ভাবোৎপত্তি এবং ভাব সকল কিরূপ অস্থির, 
অনিত্য, পরিমাণরহিত *৪ আদর্শরহছিত তাহা সাধারণ বুদ্ধি ও সাধা- 
রণ দৃর্টিতেও ত আমরা নিত্য এত্যক্ষ করিতেছি অথবা প্রত্যক্ষবৎ 
অনুভব করিতেছি । কালি উপস্থিত বাসনা বশে যাহা প্রত্যক্ষ স্বরূপ 
দেখিতেছিলাম ও যাহাতে প্রতৃত স্থখ বা ছুঃংখ অনুভব করিকেছিলাম ) 
বাসন! বিলয়ে আজি তাহ! চিহ্ন শুন্য হুইস্বা বিলয় প্রাপ্ত ছইদ্বাছে। কালি 
যাহা নিত্য জপমালা স্বরূপ চক্ষের উপর থুরিত, আজি তাহা স্বতিতেও 
আইসে না। বাসনা বিলুণ্ে বাসনা-ভোগ্য যাহা তাহাঁও বিলুপ্ত হইয়া: 
গিয়াছে । তদ্রপ সংস্কারগত বিষয় সন্বস্থেও দেখ; কালি যাহা ছিল আজি 
তাহা স্বপ্ন স্বরূপ; আজি যাহা আছে কালিকে তাহ! স্বপ্ন স্বরূপ হইবে) 
সে ছুইই আবার পরশ্ব তারিখে নামশূনা চিহুশৃনা, এবং স্ষপ্রাস্তিত্ব পয স্তও 
শৃন্ত হয় বিলীন হইয়া ধাইবে। বলিতে পার, তোমার বাল্যাবস্থার সে 
বাল্যাতিনয় সকল কোথায় গেল; যে সকল সঙ্গীগণকে শৈশবের সে মহোং- 
সাহে সহায় করিয়! এ ছুর্গম সংসারপথ বাহনে বিনির্গত হইয়াছিলে, একে 
একে এতদুরে তাহারা কোথায় খজিয়৷ পড়িল, কোথায়ই বা তাহারা লুকাইয়া 
অনৃগ্ঠ হইয়া গেল? বাল্যকালের সে শ্বভাব-রমণীয়তা, সে দিক-নুশ্রীর নিরু- 
পম সৌন্দর্য্য, সে ভবনমাধুরী, যাহাতে তুষি নিত্য পুলোকিত হইতে) নিতা 
মোহিত হইতে ; নিত্য নব নব ছবি, যাহা হইতে চিত্তপটে অক্ষিত করিয়! 
আনন্দে ভাঙতে ; সে সকল ন্বপ্নবৎ কোথায় পলায়ন করিল ? অথব| তোমা- 
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রই মে মধুময় বালম্বভাব ও বাল্যস্থথ এবং তাহার অবলম্বন সমন্ত ব। 
কোথায় লৃকাইল ? হায়! এখনও হয়ত সময়ে মময়ে তাহারা তোমার স্থৃতিপথে 
জাগরিত হইয়া ধাকে ; কিন্ত আরও একটু অপেক্ষাকর, তাছাও অন্তহিত 
হইয়া! যাইবে । যে ওথানে, বেখানে আগে বিদ্য্ত মা কামিনী ও কমনীয় 
বোত এবং মানন্দের তরজ্জতুফানে পাবি মোহন অট্টালিকা সকল শোভা 
বিস্তারে বিরাজ করিত, এধন দেখানে শ্বাপদশস্কুল বিজন কানন হইয়াছে; 
ষেথানে আগে স্ুরম্য নগর ও নগর কোলাহল বিরাজ করিত, এখন 
সেখানে সমুদ্র ও সদুদ্র কোলাহল আসিল কোধা হইতে? সে অট্টালিকা, 
সে নগর, তাহাদের সে জনকোলাছল ও আনন্দতুফান, তাহার! কোথায় 
গেল? অথব। যেস্থান আগে রেশকর বিজন প্রান্তর ছিল, সেখানেই বা 
তুমি এ সুন্দর বাগিচা রচনা করিলে কেমন করিয়।?--এট। যে তোমার 
শ্রমফল তাহাত দেখিতেছি, কিন্ত তোমার সে শ্রমপদার্থট। কই দেখাইতে 
পার কি? ফলত এ বাগিচা তোমার বাসনাবিকাশ স্বরূপ,তুমি স্বরূপ জীবত্তবের 
দ্বার। প্রসবিত বা! অবলম্িত উহা একবিধ ভাবমাত্র) এই আছে এখনই 
খাকিবে না। সে অট্ালিক, দে নগরও সেইরূপ বছুতর তুমি রূপ 
জীবন্বের অবলম্থিত ভাব মাত্র। তুমি বা তোমার বাঁসনাসংস্কার সহ, 
ভাহারাও বিলোপ প্রীপ্ট হইয়াছে । এইরূপ তাবতই হইতেছে ও যাইতেছে 
এবং হইবে ও যাইবে। আজি যাহা আছে, কালকে তাহ! হয়ত স্থৃতিতে 
পরিণত হইবে এবৎ পরশ্ব তারিখে আবার একেবারেই বিলোপ প্রাপ্ত 
হইবে) আবার তাহাদিগ্নের স্থানে নূতন নূতন ভাবের উদয় হইতে 
থাকিবে । এইকপে পর পর এক হইতে থাকিবে, আর যাইতে থাকিবে। 
এইরূপেই পর পর এক হইয়। থাকে, আর যাইয়। থাকে । 

আমরা৷ যে কেবল বাসন! অনুদারেই তাবোপভোগ করি, তাহার আরও 
একট! সহজ নিদর্শন দেখ । অনেকে বৃদ্ধ হইয়াও বাল্য-অবস্থা ও তান্ছার 
ভাব উপভোগ করিয্ন। থাকে; আবার অনেক বালককেও বৃদ্ধের অবশ্থ। 
এবং ভা উপভোগ করিতে দেখা যায়। আমাদের এই জন্মরূপী একবিধ 
অবস্থাচক্রের মধ্যেই বাল্য,যৌবন,জরা৷ মাদি কত অবস্থান্তর ঘটয়া থাকে এবং 
প্রতি অবস্থাস্তরে, আমরা কতই তাবাস্তর বিশেষের উৎপাদন করিয়া তাহ! 
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উপহ্োগ করি । একা এবং এক জন্মের অবস্থাত্তর 9 ভাবাস্তরই ষখন এত 
পবিবর্তনশীল ও অভিনব এবং তাছ! যখন এত ভাব পরিবর্তনে সক্ষম ; তখন 
সমস্ত জন্ম ও মেই জন্ম সকলের বাসন! ও সংস্কারজনিত ভাবসকল সমষ্টিভূত 
_ হইলে, জীবদৃষ্ট এই জগছ্ভাবের বিকাশ ও প্রকাশ হয় কি না তাহা কজন 
করিয়া দেখদেখি। সমধন্দী বাসনা বা সমধন্মী সংস্কারসম্পম জীবগণ 
সকলেই, এক সমানাকারা ভাবজগতকে অবলোকন করিয়া থাঁকে। 
আবার এই অবলোকনক্রিক়্ার বিশেষ ও সাগারণ ভাব হইতেই ব্যক্তি, 
সমাজ, জাতি ও মন্ুধা বংশ; মনুষ্য এবং প্রাণিজগত; সচল জীবজগত 
এবং অচল জীবজগত ; ইতাদি একত্ব এবং পথকত্ব ও একতাপুখ বহুত্ব 
যুক্ত সুষ্টিক্রিয়। দৃষ্ট হয়। জীবের বনহুজন্মবাহী বাঁসনাগণ সংস্কারে পরিণত 
হয়) সেই সংস্কার বশে, ফেন অবশ্যত্তাবীরূপে, নৃতন নতন অবস্থা ও ভাব 
সকল উর্দয় হইয়া থাকে । এজন্য, অনেকস্থলে ইচ্ছা! না! করিলে, অতর্কিত 
থাকিলে, স্বীয় সংস্কারে অজ্ঞ হইলে এবং সম্পূর্ণরূপে মুঢ়বৎ ওঁদাসাধুক্ত থাকি- 
লেও, সংঙস্কারজাত অবস্থা ও ভাব যা, তাহা যেন দৈষবৎ আপনিই আসিফ! 
তাঙাকে আত্তম ও অতিক্রম করিয়া থাকে । জন্মাস্তরীণ সংস্কার সকলই, 
বিষয় ও ঘটনাদি ভেদে, স্বভাব ও অংশত দৈবরূপে প্রীকণীরুত হয়। বাস্তবিক 
উহ্ধাই অন্যতর দৈব এবং অন্বষ্ট ও অনাদি কার্ধযাকারণ পরস্পর! | ইহজন্মগত 
সংস্কারও, কখন কখন সেরূপ দৈববৎ ফল বা ভাব যে উপস্থিত না 
করিখা থাকে এমন নহে। দ্বীয় স্বীয় কিষাফলে শরীরে রোগ স্বান্ত্যাদি 
এবং মনে তজ্জনিত অন্ভূতি শক্তির রূপান্তর ও ভাঁবাস্তর প্রভৃতি তাহার 
প্রমাণ । সংস্কারোৎপার্দিত ফল বাসনার পরোক্ষ ক্রিয়া এবং দৃষ্টত দেচ্ছোৎ" 
পাদিত ফল, বাসনার অপরোক্ষ ক্রিয়া । বাসন সকল রুষ্টালীভৃত * হইয়াই 
সংস্কারে পরিণত হয়। কিন্তু এ সংস্কার, এ বাসন!, ইহাদিগকে প্রতিরোধ 
দ্বারা, অবস্থা ও ভাবের উপর প্রতুত্ব করিবার কি কোন উপায় এ সংসারে 
নাই? 
কিন্ত সে কথার উত্তর দিবার পুর্ষর্বে আর একটা বড় গোলমেলে কথা 
উঠিতেছে। বাসনাত অবশ্তই স্থেচ্ছাশক্রিসস্ৃত ? তাহার পর, পূর্ববজন্মাস্তরে 
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এবং ইহঙগন্সে,সর্কত্রেই বাসনার প্রবলতা ) ভাল, তাই যর্দি হইল, তবে লোকে 
ভাবী ফণাকণ গুণিয়া বলিবার চেষ্টা করিয়া থাকে কি বলিয়া, যথা ফলিত 
জ্যোতিষ, ও সামুদ্রিকাদি। জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে. বদি ভবিষ্যতই 
অবশ্ঠত্তাবী রূপে গণিতে পার! গেল) তবে আর স্বেচ্ছাঁশক্তির কার্য রহিল : 
কোথায়? সকলই ত তাহা হইলে নির্দিষ্ট এক নিষ্বতি কর্তৃক নিয়ো- 
জিত) অথবা গ্রহনক্ষত্রাদিই তাহা হইলে প্রকৃত অবৃষ্ট স্থলীর 
এবং তাবত বিষয়েতেই, আকর্ষণ বিকর্ষণ যোগে তাহার! যেরূপ আদেশ 
করিতেছে, আমরা কেবল ভাহাই করিয্লা যাইতেছি। অতএব পাপপুণ্য, 
শুভাণ্ড5; ইত্যাদি একেতর যে কোন বিষয় বল, তাহাদের প্রতি আমাদের 
চেষ্টা ও আমাদের পুরুষকার প্রয়োগাদি এবং দারীনত্ব ও যাহা কিছু,তাহ! কেবল 
ভ্রম ও অলীক ধারণ! মাত্র । চুপ করিয়। বসিয়া থাক, গ্রহনক্ষত্রাদি ব্বপ অছুষ্ট 
যাহা করাইবে, তাহ! আপনা হইতেই প্রবত্তিত হইবে । আরও দেখ, তাহা 
হইলে দেবাম্ুগ্রহ বা আত্মশ্ক্তির ফলদারীত্ব, যাহাই বল, সে সকলও 
অপীক কল্পনা! হইয়া দাড়ার। 

কথাটা বড়ই গোলমেলে বটে, অথচ কিন্তু তাহা যখোপযুক রূপে 
আলোচনা করিধার সমঘ্বও ইহা নহে এবং স্থানগ এখানে নাই। যাহা 
হউক, তথাপি সজ্রপত একটু আলোচনা! করা যাইতেছে । আমি 
নিজেও কিঞ্চিৎ ফলিত জ্যোতিযাদি অধ্যয়ন ও পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি) 
ফলিত জ্যোতিষের ফল গ্রুব নহে। কতকগুলি ফল যে সে রকমে 
মিলিয়া যায় বটে, কস্ত দেখা! যায় যে অধিক ভাগই প্রকৃত ঘটন! হইতে 
অনেক দুরে অবস্থান করিয়া থাকে। ফলিতের গণনাদি যাহা, তাহা 
সম্পূর্ণই বৈজ্ঞানিক এবং গণিত ক্ষ্যোতিষ, শাস্ত্রের নিয্মাহসায়ে সাধিত হইয়া 
থাকে ; কিন্ত ফলের আদেশ যেগুলি, তাহার কোন ফুলও নাই বা ভাহার 
কোন বৈজ্ঞানিক সুত্রও নাই। অমুক গ্রহ এই এই ভাল ফল দেয়, অমুক 
গ্রহ এই এই মন্দ ফল দেয়) কিন্ত কেন অমুক গ্রহ সেই সেই ভাল 
ফল দেয়, কেন অমুক গ্রছ সেই সেই মন্দ ফপদেয়, তাহার কোন হত্রই 
নাই। কোন্‌ গ্রহনক্ষত্রের কে ভাল মন্দ তৎসম্বন্কে থে বুদ্ধি তাহা, 
বোধ হয়, গ্রংনক্ষত্র বিশেষের সহ সমনামধারী পৌরাণিক চরিত 
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বিশেষের তাল মন্দ বিচার হইতে সমুভূত ছইয়াছে; যেমন বৃহস্পতি 
দেবগুরু, ধিনি দেবগুর তিনি কখনও মন্দ হইতে পারেন না, অতএব 
বৃহস্পতি গ্রহ বড়ই শুত ফল দাত) সেইরূপ শনি ও রাহু, ইহার! পুরাণেও 
যেমন নিশ্দিত চরিত, জ্যোতিষেও সেইরূপ নিন্দিত ফলদাতা; ইত্যাষি। 
যাহ! হউক, গ্রহগণের এই ভাল মন্দ অভিধান অনুরূপ ফল, সত্য সতাই 
ফলিত হয় [ক না, সে বিষয়ে ধাহারা ভূয়োদর্শন সম্পন্ন তীহারাই ভাল বলিতে 
পারেন। আমি যে করেকখানি কোচী তৈয়ার করিয়াছি এ যেযে কোষ্ঠী 
আমার হাতে পড়িয়াছিল, সেই সেই কোঠী লিখিত মত ভাল মন্দ ফল ফলত 
এখনও দেখি নাই এবং দেখিতে এখন বিলম্ও আছে। যে পর্্যস্ত 
দেখিয়াছি, তাহাতে বিশেষ কিছু বুঝিতে পারি না ষে, গ্রহাদির এই এই 
সংযোগ হেতু এই এই ফল ফলিয়াছে। তাহার পর, অন্যান্য কোঠী দর্শক 
সন্বন্ধে” যতদুর দেখিতে পাই, তাহাতে কেহ বলে এই এই সম্বন্ধে ফল 
ফলিয়াছে; কেহ বাবলে ফলে নাই; সাবার যাার। অধিক বিশ্বাস প্রবণ 
বা! যাছারা বাবসায়দার, তাছার1! সকল বিষক্পেতেই ফল ফলিতে দেখিয়া 
থাকে এবং যে বিশ্বাস প্রবণ মে কাকতালীয়বৎ একট! হ্ুটনা মিলিতে 
দেখিলে, আয় শতট।- অমিলকে সেই বলে হজম করিতে সমর্থ হয়। 

ফলিত জ্যোতিষের কতকগুলি আদেশ যে অতি সুন্দরভাবে মি'লয়া থাকে, 
তাহার একটি উদাহরণ বলি। জ্যোভিষে নির্ণিত আছে যে লগ্ন বিশেষের 
অমুক ড্রেকাণে পুরুষ জন্মিবে, অমুক দ্রেকাণে কণ্যা জগ্মিবে এবং সে নিয়- 
মের অন্যথা হইবে না। এই নিয়ম সত্য কি নাভাহা ১৪টি জাতক সঙ 
মিলাইয়! দেখিয়াছি, তাহাতে ১৩টি ঠিক এবং একটিতে মাত্র ব্যতিক্রেষ 
ষ্ট হন়াছে।_ * কিন্তু ইহাও বলি যে, এরূপ বিষয়ে শতকের মধ্যে একটায় 





* প্রবন্ধের চ এই অংশ যখন যন্ত্রার্য হইয়াছে, তখন এই প্রেকাপজদু 
বিষয়ক অনুসন্ধান শেষ হওয়ায় জানিতে পারিলাম দে, পুত্র বা কন্যা ইহারা 
যে সকল সময়ে দ্রেকাপ অনুসারে জন্মে তাহা নছে $ জ্যোতির্বিদেরাই 
শান্্রাদেশক্ষে ঠিক রাধিবার জন্য, পুত্র বা কন্যাজন্ম অন্থসারে, লগ্নের 
দ্রে্তাণ অংশ সংশোধন করিয়া লইয়! থাকেন। হুতরাং অনূক ভ্রেকাণে 
যে পুরুষে জন্মে, অমুক কন্যা পশ্সে) এ বিবয়ে জাতক সহ শান্ত্রাদেশের (মল 
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ব্যতিক্রম ঘটিলেই, তাঁত নিয়মের স্থিরত1 ভাল্সিয়া যায়; আবার অপর 
পক্ষে ইহাও বলা যাইতে পারে যে, যেখানে ১৩টি ঘটন! ধারাবাহিক মিল 
হয়, সেখানে কিছু সত্য না থাকিয়া বাইতে পারে না। যাহা হউক, 
এখানে আর এ বিষযের বাহুল্য আলোচনার প্রয়োজন নাই; প্রবস্ধাস্তরে 
ফলিত জ্যোতিষ, সদ্ষন্ধে বাঁছল্য আলোচনা করা যাইবে। 
এক্ষণে এইমাত্র বলি যে, জ্যোতিষ, সম্বন্ধে যত দূর দেখা যায় তাহাতে 
আদি ফপের স্থিরতা নিপ্ূপণ হর ন| এবং হইলেও, সে ফল যে সর্বদা! প্রব 
. শাস্ত্রে এমন কথা বলে না; গ্রহ যানল ও তত্ত্রাদিতে এরূপ লিখিত আছে 
যে, শান্তি প্রায়শ্িত্তাদি দ্বারা গ্রহদ্দোষ সকল কাটিয়া! যাইতে পারে; 
আবার অপকার্যের দ্বারা, গ্রহাদি্ট ভাল ফলেরও ব্যত্যয় ঘটতে পারে । 
অতএব গ্রহদ্দিগের শুভাগুড ফলদাতৃত্ব স্বীকার করিলেও, যে সকল শাস্ত্র 
ষেই ফলের আদেশ করে, সেই সকল শ্াস্ত্রান্থসারেই দেখা যায় যে মেই ফল 
অখগ্ডিত ও ঞব নহে এবং পুকুষকার বা তথাবিধ কারণের দ্বারা তাহার 
ব্যত্যয় হইতে পারে। সাধারণত বচন আছে যে, জ্যোতিষিক গণন! 
বিষয়ে যাহার যেমন বিশ্বাস, সে সেইবূপ ফললাত করিয়া! থাকে 7. 
“দেবেতীর্থে দ্বিজে মন্ত্রে দৈবজ্ে ভেষজে গুরৌ । 
যাদৃশী ভাবনা যস্থ সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী 1” 
ইংরেজি ফলিত জ্যোতিষের ব্যবসায়ীরাও বলিয়! থাকে যে, গ্রহাদিষ্ট 
ফলকে শ্বেচ্ছাশক্তি ও পুরুষকারের দ্বারা অন্যথা করা যাইতে পারে। * 
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হওয়ায় কিছুই বৈচিত্র নাই। আমি নিজে দে পাঁচটী জন্মের লগ্ন ঠিক 
করি, তাহাতে কিন্ত বাস্তবিকই চারিটি মিলিয়াছিল, একটি 'মাত্র মিলে 
নাই। যাহা হউক, ফলিত জ্যোতি কতদূর বিশ্বাসা বা অবিশ্বাস্য ) উক্ত 
শাস্দ্ের শাস্ত্রীয় বিচার সহ একটি প্রবন্ধ সমস্বান্তরে লিখিবার ইচ্ছা! রহিল। 
এখনও, উক্ত শানদ্থদ্ধে অপর থানকয়েক পুধিসংগ্রহ এবং অ'রও ছুই এক- 


জন নামজাদা জ্যোতির্ষিদকে পরীক্ষা! করণ, প্রবন্ধ লেখার এই ছুই পুর্ব্বাহ্নিক 
ক্রিয়। বাকি রছিয়াছে। 


* জ্যাডকিয়ের নাক ইংরাজী ফলিত জ্যোতিষ ব্াবদাদী এরূপ অভিপ্রা্ম প্রকাশ 
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যাহাহউক, মোটের উপর এখন এই পর্পাত্ত বলি যে, ফলিন্ত জ্যোতিষ, যে 
পর্যান্ত বিশেষরূপে পরীক্ষিত ন' হয়, “স পর্যাস্ত উচ্ধাকে একেবারে ভাসিয়। 
উড়াইয়া দেওয়া ভাল নহে ) এ পৃথিবীতে তীসিয়া উড়াইবার জিনিষ কিছুই 
নাই। আবার অন্যদিকে, উহাতে একের'রে বিশ্বাসপ্রবণ হইয়া ক্দীয় পুরুষ- 
কারকে নষ্ট করাও ভাল নভে । যদিই জেযোতিষের ফল গণনা বভ প্রিমাপে 
সত্য কয়, তাহা! হইলেও তাহার মদো কেবল এই একটি বিষয় লক্ষিতবা 
যে,কি এদেশীয় কি বিদেশীয়, উভয় দেশীয় বাবসায়ীরাই বলিতেছে যে, 
পুরুষকারের দারা আদি ফলের ব্যতিক্রম করিতে পারা যায় । যদি পুকুষ- 
কারের ঘারাই ব্যতিক্রমসিদ্ধ হইল; তখন আর গ্রহনক্ষান্রের ফলকতৃত্ব জন্ত 
মানুষকে কখনই তাঁহাদের হাতে অদুষ্টক্রি়নক দ্দরূপ বলা যাইতে পারে 
না। বরং ইহা বলা*যাইতে পারে যে, গ্রাহনক্ষব্রাদি কর্তৃক যে কিছু 
ফলাতোশ, তাহা! বদিই সত্য হয়; তাহা হইলে তাা, অপরাপর বিষয়ের 
ন্যায়, বুদ্ধিব্যতি ক্রম এবং বাসনান্ুজাত বিশ্বাস জনিত জন্মান্তরীণ সংগ্বার 
হেতৃই প্রবর্তিত হইয্বা! থাকে। যে কর্্মহ্র ও জন্মান্তরীণ ন্যাত্রে সংস্কার 
অন্ররূপ জীবত্ব, দেহ, সংসারাদি প্রবর্তিত হইয়া থাকে; ব্যক্তি বিশেষে 
গ্রহ নক্ষত্রাদির বলাবল ও ফলাদেশ বিশেষও অবিকল সেই সুত্রে প্রবর্তিত 
হইতে পারে। পুনশ্চ, বখন জন্মান্তরীণ, অপরাপর জংস্কার ও শৃত্র সকল 
ইছ জন্মের পুরুষকার ও কর্মন্বার। নির্ভিত হইতে পাবে, তখন গ্রচনক্ষরা দির 
যে বলাবল ও ফলাফল, তাহাও তদ্রুপ দচ্ছন্ধে নির্ভ্জিত না ভইবে 
কেন? অতএব দেখা যাইতেছে যে, ইচারও মূঙ্গে প্রকারান্তরে বাসন! ও 
স্গেচ্ছাশক্তি প্রবলা এবং তাছাদিগের কর্তৃকই উহা প্রকারান্তরে প্রবর্তিত। 
অন্তঃপর কন্মবান জীবের পক্ষে এক্ষণে মোটের উপরে এইমাত্র উপদেশই 
সর্বাপেক্ষা শ্রেরঃ দাড়াইতেছে যে, মানব গ্রহনক্ষব্রাদর ফলের প্রতি দৃষ্টি- 
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পূর্বক, আপনাকে অরৃষ্টবন্তবৎ দৃষ্টে অবসন্ন ন' হইয্লা এবং ভত্প্রতি একে- 
বারেই দৃষ্টি না রাখিয়া, সর্বদা! পুরুষকারের দ্বারা সৎপথাভিমুখে আপনাকে 
পরিচালিত করে। ইহাতে পরম লাভ; প্রথমত ইহাত্বারা, গ্রহনক্ষব্রাদির 
আদিষ্ট কুফল থাকিলে তাহ! ত নষ্ট হইবেই , দ্বিতীয়তঃ স্থল যাহ! কিছু 
সে গ্রচ্থাদির দ্বারা আদিউ আছে, ভাহাও শতগুণে বৃদ্ধি প্রাণ্ড হইবে | 
ইনছাপেক্ষা অধিক লাভ আর কি হইতে পারে ! দিনক্ষণ না মানায় যে কিছু 
অমঙ্গল, তাহ] পুরুষকারের দ্বারা বিনষ্ট হইক্সা যায়। কেবলমাত্র পদার্থশৃন্ত 
তীক্ক কাপকুষেরাই দিন ক্ষপাদির ভয়ে অবসর হুইয়া থাকে এবং যে 
মঙ্গল গ্রছনক্ষত্রা্দিকে না মানিলে ছয় ত ঘটিত না, তাহা মানিতে গিয়া 
ঘটাইয়া বইসে। কাপ্রুষেরা সর্বদাই দিন ক্ষণ দেখে, অথচ কুফল তাহাদের 
এক দিনও ছাড়ায় না; কিন্তু পুরুষার্থবানের! দিনক্ষণ ন দেখিয়াও নিত্য 
জ্বুফলের ভানী তয়। বন্তত, আদৃষ্ট ও অৃষ্টদর্শান, অকর্া অবৈধকর্্দা ও 
কাপুরুষেরই মনঃপ্রবোধ স্বরূপ হয়। 

ঘাহ! হউক অতঃপর দেখা যাইতেছে যে, বাসনা এবং বাসন! জনিত 
মহস্কার যাছা তাহাই জীবের পক্ষে, অবস্থা এবং ভাব, শুভাণ্তভ এবং অদৃষ্ট 
দৃষ্ট, ইত্যাদি তাবত বিষয়ের একমাত্র মুলন্থর ও প্রবর্তক। বারনাতেই 
গ্রতদূর কবিয়া পাকে বলিক্না, শ্রুতি এবং শীত! উভয়েই সর্বদা উপদেশ 
করিয়া ধাকেন যে, যখন কেহল বাসনা ভইস্মেই বন্ধল ও অধঃপাত্তের সংঘটন 
হয়) তখন সর্ব 'প্রযত্বে সেই বাসন সকলকে ধ্বংস কর এবং কর্ম সকলে 
নিষ্কাম হও । কর্মে নিফামতা না হইলে, যে বাসন] তাহা পূর্বববৎ রহিষ়া 
গেল এবং ত্ঞাহা হইলে, তাহাই আবার গ্রর্ত নব উপকরণে উন্তেজিত 
ছুইয়া, প্রতি নতন বন্ধনের উপাদান কূপ, নান! নূক্তন বাসনা সকল 
বিবর্তৃক্চ করিতে থাকিবে! এ বন্ধন অর কিছুই নছে, ্টহাও সেই অনুরূপ 
ব্বস্থা এবং ভাবাদির প্রাপ্ডি। সথবাসনা হেতু অবস্থা ও ভাবাদি পরিচ্ছর 
হয়) কুবাসনা দ্বারা তাহা! পপ হইজেও পাপতরে পতিত হয়া! থাকে । 
বাসনার ক্ষীণতান্্ন ও সততা, অবস্থা ও ভাবাদির বন্ধন ক্রমে শিখিলত! 
প্রাণ্ত হইতে থাকে । আত্মস্বার্ণে ধৃত বাসনা যাহা, তাহাই স্বীয় আত্মাকে 
জড়িত করিয়া থাকে; তদন্ভতরে তাহা আত্বাকে জড়িত না ক্রিয়! 
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মহাবাসনার আলয় স্বরূপ মহাপ্রক্কতিতে সংমিলিত হওত, তথায় স্বীয় 
কারধ্যফল বিস্তার করিত ধাকে। তাই বলি, আত্মদ্দার্থে জঙাঞাল দিয়া, 
জাগতিক স্বার্থে স্বার্থ মিলাইয়া, হুকাধ্যপথে সোৎমাহিত হও) তাহ! 
হইলে সকল দিকেই মঙ্গল ও শ্রেয়ঃ লাভ করিতে পারিবে। 

এ সংসারে জীবের যাবতীয় কার্য মনের দ্বার দিয়া উদ্ভাবিত, চিস্তিত,বিবে- 
চিত এবং কৃত হয়। তাহার পর, যাহ! কিছু শদ্ভাবভ এবং কৃত? সে সমন্তাই 
বামনা বা সংস্কারজনিত এবং মন, তাবত জন্মাস্তরগত এবং ইহ জন্মজাতও, 
সেই অমন্ত বাসনা বা তজ্জনিত সংস্কার সকলের ভাগার গৃহ ও ভাগারী 
হ্রূপ। সেই মন, যখন যেরূপ সংস্কার মুখে আনত হয়, তখন সেইরূপ 
অবস্থা ভাবাদিকে প্রকাশ এবং তাহাকে উদ্ভোগ কারয়! *খকে। আবার 
ধাহ। হইতে এবং যতক্ষণের নিমিত্ত মন অপসারিত হয়, ততক্ষণের 
নিম্তি তাহা মনের *সকাশে আব্তত্ব শৃষ্ঠের স্কায় বোধ হয়। দৃষ্ঠতও 
দেখা যাইতেছে, মনের অনবধানে সাপের বিষও অমৃত হইয়া যায় এবং 
ছষ্ট অবধান হেতু অমৃত ও বিষ হুইয়া উঠে। সথরূপও কুরূপ হয়, কুদ্কপও 
সরূপ হয়) কুস্কানও সুষ্থান ভয়, সুশ্থানও কুস্থান হয়) যাহা ছিল না তাহ? 
অতিত্ব যুণ্ত' হইয়া থাকে ) যাহা আছে তাহ! অন্িত্থ শুন হইয়া যায় ইত্যাদি। 
এরূপ সাধারণ ও তলৌ।কক ভোজবাজীর খেলক চরূপ যে মন, তাহ! 
সর্বতোভাবেই জীবাত্মার পুরুষকার শক্তির বশীভূত। এক্ষণে কথ! এই যে, 
মনের পর সেই পুরুষকার শক্তি যদি সম্যকরুপে চালিত হয়,তাহা হইলে সেই 
মনের ছারা কিনা করিতে পারা যায় বা নাযায়। ফলত, মনকে উপযুস্তরূপে 
পুরুষকার শক্তির বশতৃত করিতে পারিলে, তখন এমন কি, ইচ্ছ! ক্রমে 
আত্মা ভূতাতীত ভাবেও উঠিতে পারে ; আবার ইচ্ছা কাঁ$লে, আরও স্থুল 
ভুতাত্মক অবস্থায় নামতে পারে; অথচ সে সমস্তই দ্দেচ্ছাধীনে, তোমার 
আমা” মত ইচ্ছাশূন্য অদৃষ্ট পরিচালিতের ন্যায় নহে। অদ্ৃষ্ট শক্তি তাহার 
নিকট অদ্ষ্ত হইয়া যায়; যে পদার্থ আছে তাহাকে সে নয় করিতে পারে 
এবং ফাহা নাই তাহাকে সে হয় করিতে পারে; এক কথায় মন.বশ্ঠত! 
হেতু সমস্ত ভৃত-ব্যাপার যাহার করতল গত হুইক্জাছে, তাহার পক্ষে সাধ্যই 
বা (ক নয় এবং অসাধ্যই বাক হইতে পারে। সংস্কারাত্মক অবস্থা এবং 
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ভাবাদির উপর এরূপে যাহার আধিপত্য স্থাপিত; সে শ্রাস্ব হইতে 
অবন্ভ অবস্থাপন্ন ভাবত জীবেরই অবস্থা এবং ভাবের উপর স্ুৃধরাং 
অপরিমিত শ্রাধিপন্য করিতে সক্ষম । মুতরাং মৃতকে বাঁলাইতে, 
রোগীকে আরোগা করিতে, ইত্যাদি বিষয় সেরূপ উন্নত লীবাত্বার পক্ষে 
কিছুই কষ্টের বা কিছুই আশ্চধ্যের বিষয় নহে। দেশ এবং কাল, যাহা। 
সংস্কার জনিত ভাবান্তর ঠিন্ন আর কিছুই নহে, তাহাও কখন তাহার 
প্রতিবন্ধকতা করিতে পারে না এবং স্থূল অবরোধেও কখন তাহার 
গতিরোধ হয় না। বাঞ্চারামের নিকট নিশ্চয় এ সকল কথাগুলি বড় 
আশ্চধ্য ও অত্যন্ত গাজার খেবাল বলিয্বা বোধ হইতেছে; কিন্ত 
ইহাতে আশ্চর্ধ্ের বিষয় কিছুই নাই। এ সকলই সম্ভব এবং তাচাও এক 
অতি সামান্য উপায়ে, অর্থাৎ মন এবং মনের যাঁবস্ত সংস্কারপু্জকে সম্পূর্ণত 
পুরুষকারের বশ্যতাঁধিকাঁর মধ্যে আনয়ন করার দ্বারায়? রা 
কথিত আছে পূর্বতন ধিগণ উক্তরূপ বা তথাবিধ সাধ'রণ বোধাতীত 
ক্ষমতা সকল প্রদর্শন করিতে পারিতেন ও করিতেন। কথিত আছে যিশুধুষ্ 
মৃতকে বাঁচাইয়াছেন, রোগীকে রোগমুক্ত করাইয়্াছেন। শুনা গিয়াছে, 
অনেকে অজ্ঞাত ভাবে সংস্কার বিশেষকে নির্জিত করিয়া, ভুত প্রেতাদিতে 
সিদ্ধ এই নুদ্ধিতে,মনেক অত্যাশ্চধ্য ক্রি সকল সাধন করিয়া থাকে। লিখিত 
আছে, হরিদাম সাধু একবার ৪০দিন ও একবার দশমাস মাটির তলায় বাস ও 
আরও নান! অদ্ভূত ক্রিয়া, প্রদর্শন করিয়া গিয়াছে । কিন্ত যতই হউক, সকল 
“লোকে সে সকল সহজে বিশ্বাস করিতে চাহে না) অলৌকিক জ্ঞানে ষন্থুচিত 
হয়। বৈজ্ঞানিক নামধারী জড়জড়িত পণ্ডিতের উহার সত্তবভাকে একেবারেই 
হাসিয়া উড়াইয়! দেয়) কোন প্রত্যক্ষ ঘটনা সম্মুখে পাঁড়ঙেও। তাহারা হাহা 
উপযুক্তমতে পরীক্ষা করিতে রাজি হয় না) উদ্দেশেই উড়াইয়়া দিয়! বলিয়া 
থাকে যে উহ প্রাকৃতিক নিয়মের বিরুদ্ধ,_-যেন প্রান্কৃতিক নিয়ম দমন্তই 
তাহার! করতলস্থ করিয়া বসিয়াছে । তাহাদের নিকট যাহা! কিছু অপরিচিত ব! 
যাহা কিছু পরিচিতের ন্তায় সমানধণ্স্মী নহে, ত হাই প্রান্তিক নিষ্বমের বহি. 
ভত /--বৈজ্ঞানিকের পরিচিতাতীত কোন নিয্নম যেন এ অনস্ বৈচিত্র বল 
মহাপ্রক্কতিতে থাকিতে পারে না৷ ফলত, প্রান্তিক নিয়মের অনস্তাংশের 


মানবীয় ধর্ম । ১৬৯ 


একাংশও আজি পর্ধ্যপ্ত মন্যাবুদ্ধির গোচরে 'মাইসে নাই। অথবা এই এই ও 
এতগুলি প্রান্কৃতিক নিশ্ম এবং পে সীমার বহির্ভ,তে প্রাকৃতিক নিয়ম হইতে 
পারে না, এক্রপ কোন নিশ্চিত জ্ঞানও মন্ধোর আতঘত্তাধিকারে এ পর্যন্ত 
আইসে নাই। তবে কেমন করিয়া বলিতে সাহস কর! যায় যে, এইটি 
প্রাকৃতিক নিয়মের বহি তলা এইট উহার বহির্ত,ত নয়। আমরা দেখি- 
তেছি যে যাহা] কিছু সম্বব হইয়াছে, ভাহাই যখন প্রাকৃতিক নিয়ম নলাষে 
পরিচিত হইতেছে ; তখন যাহা কিছু সম্ভব হঈতে পারে, তাহাই বা প্রাক 
তিক নিষ্বমান্তর্ত না হইবে কেন? তবে একথা ঠিক বটে যে আজি পর্যন্ত সে 
বিশেষ প্রতিক নিয়্ম,আমাদিগের নিকট সর্বসাঁধারণভাবে ও সম্যকরূপে পরি- 
চিত হয় নাই ও আয়ন্তাধিকারে আইসে নাই । যাহা আজিকে সম্ভব হই- 
কাছে বলিয়া! দেখিভেছ। দ্বণহাই এক লময়ে অপরাপর অলাগত বিষয়ের স্চায় 
“ সম্তস্চহইতে পারে* ছিল। কিন্ত আমাদেরই বা এ বুঝাইতে চেষ্ঠা কেন? 
বৈজ্ঞানিক বাক্ছারামের অপুর্ব লীলা! যে বাঞ্ছারাম ঢুরটের ধা উড়াইয়া 
ভাবে এই ধু'য়ায় হিমালয় ইাটাইব, সে আবার সবৃষ্টতায় অপ্রান্ৃতিক নিয়ম- 
গুলির বাধক ও ব্যাধ্যাঞ্জারকরূপে আপনাকে আপনি অধিটিত করিয়া! থাকে। 
বাঙ্ছারাম ঘণ্ত নীচ জাতি ও নীচান্তকরণ হয়) ভতই তাহার বৈজ্ঞানিকতার 
ভাগ অত্যন্তাধিক হইয়া থাকে ;বিশেষ চাষ! গোয়ালাদি বংশোগ্বতাক়,, 
যে বংশ ও জাতিতে যষ্টি বর্ষেও সাবালকত্ব আইসে না! পে যাহাহউক, কি. 
ভৌভিক বিজ্ান কি আম্মিক বিজ্ঞান উভয়েতেই, তাহাদের একান্তঙরের 
একক ভাবে অনুশ'লন ক্রিয়ার এমন একট! সীমা আছে, যে সীমার উত্তীর্ণ 
হইলে উভয়ের সম্মিলিত অনুশীলন ব্যতীত, আত্মা এবং আত্মিক ও বিজ্ঞান 
এবং বৈজ্ঞাপিক উভয়েতেই বিকার এবং বিশৃঙ্খলা টিয়া যাঁয়। এখানে 
আরও একটা কথা স্পন্টত ভ্ঞাতব্য যে, কেবঙ্গ অধুনাতন জড়বিজ্ঞানকেই 

প্রকৃত বিজ্ঞান বলে না । 

ফলত ধে কোন গরকারে তৃতপদ্দার্থ চালিত হইতে পারে, তাহাকেই 

প্রাকৃতিক নিয়ম বলা যায়) তবে কি না আমাদের বর্তমান জ্ঞানের 

ববস্থায় তাহার মধো, সাধারণ এবং বিশেষ, ইতাদি বিভাগ করিলে 
গহাতে অবন্ত ক্ষতি নাই। ওধধাদির দ্বারা রোগ ভাল করাকে ষাধারণ 
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্রক্কিয়] বলিতে পার! যায় ) কিন্ত একজন কেবল বাক্যাদেশ বা স্পর্শ মাত্তে 
সে রোগ আরোগ্য কারল। তুমি সেই সাধারণ প্রক্রিয়াকেই এখন 
প্রান্কৃতিক নিয়ম বলিয়া থাকি, আর একটিকে তাহার বহির্ভ,ত বল) 
কিন্ত কেন? আর একটিও প্রাকৃতিক নিয়ম, তবে তাহা বিশেষ প্রক্রিয়া 
এই মাত্র প্রভেদ। আধারণত রৌদ্রতাপে তৃণাদি শুদ্ধ হয়, কিন্ত রৌনজ- 
ভাপের বিপরীত যে নীহার, হটাৎ ঘেই নীহারপাতেও ত অবিলম্বে তৃণাদি 
শুদ্ধ হইয়া! থাকে । এ হটাৎ নীহারপাত,.ফলকে কি প্রার্কৃতিক নিয়ম বলবে 
না? এ হটাৎ নীহারপাঁতও, তৃণাদি সন্বদ্ধে, সাধারণ রৌদ্রতাপ তুলনায় 
যে শ্রেণির প্রাকৃতিক নিয়ম; স্পর্শ মাত্রে রোগ আরোগ্য করাও সেই: শ্রেণির 
প্রাক্কতিক নিয়ম। ওঁষধাদ্ি প্রক্রিয়ায় রোগ আরোগ্য যাহ তাহ! সাধারণ 
নিয়ম; জনবিশেষের [ম্পর্শ মাত্রে যেরোগ আরোগ্য তাহ! বিশেষ নিয়ম, 
কেবল এই মাত্র প্রভেদ। হুর্য্যতাপে তৃণাদ শুফ হওয়া সাধারণ নিয়ম ? 
হটাৎ নীহারপাতে তৃণাদ শুদ্ধ হওয়া ইহা বিশেষ নিয়ম । কি শারীরিক 
কি মানাসক, |ক আঁ্মিক,যে প্রকারের শক্তি বাঁ শক্তি সমষ্টিই হউক ন! কেন, 
যাহার দ্বারাতে্ট ভূত পদার্থ পরিচালিত হইতে পারে, ভাহাকেই প্রাক্কৃতিক 
নিয়ম নামে নামত করতে পারা যায়। 

অতএব শ্বেচ্ছান্রমে একদেহ হইতে দেহা্তরে প্রবেশ, আকাশে উদ্ভীন 
ছওন, ভূ-্াবরোধের অতিক্রম ইত্যাদি ভূত সম্বন্ধে যে কোন প্রকার ও ষে 
কোন শ্রোণর আতিভৌতিক ক্রিয়া সকল,তাহাদিগকে কোনক্রমেই প্রাকতিক 
নিন্ষমের বহির্ভভ এপিতে পাধা যায না। মনের বাদনা এবং বাসনাজনিত 
সংস্কার হইছে যখন দুভগাবের উৎপত্তি, তখন মেই সংস্কার সু মনকে সম্পূ- 
এত শ্ববশে আনতে পারিলে, আিভৌতিকা ক্রিগ্কায় পারক হইতে না পারা 
যাইবে কেন। মনের সংস্কার হইতেই যে ভৃতভাবের উদয় ও পরিপত্তি এবং 
মনকে বিপরীত মুখে আকর্ষণ করিলে যে চাঁলত ভূতভাবের ব্যতিন্রম ও 
তাহাকে অতিক্রম করিতে পারা যায়, উপস্থিত অজ্ঞ সময়েও তৎসন্বদ্ধে যে 
থে কিছু পরিচয় ও নিদর্শন দৃশ্তত ও সাধারণত বর্তমান আছে, তাহাই অংশত 
্রশর্শনার্থে এই পরিচ্ছেদ্ধের প্রারভ্ব স্থলে কতকগুলি ঘটনা-উদ্বাহরণের 
উল্লেখ কর! গিয়্াছে। সেই গুল স্থির [চত্তে পর্ধ্যালোচন! করিলে, 
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মনকে বশীকরণ দ্বারা কতদূর কি করিতে পার! যায় বা না যায়, 
তাহা কথঞ্চিং পরিমাণে আলোচকের মনে অবশ্তই উদ্ভাসিত হইতে 
থাঁকিবে। 

এখন ষাহা! তমসাচ্ছন্ন আছে, কালে তাহাই আবার বিমলীকৃত হইয়া 
সতান্বরূপে উদ্ভাসিত হইতে থাকিবে । জগতের তাবত আবিষ্কৃত বিষয়ই 
এক সময়ে এরূপ তমসাচ্ছন্ন ও অসম্ভব ছিল; আর এক সময়ে তাহাই 
অতান্ত বিমপীকৃত হইয়া! সতান্বরূপে প্রতিভাত হইয়াছে । যনঃ-সংস্কারের 
অতীতগামী যে মানস শক্তির বিকাশ, যাহার বিষয় উপরে কথিত হইল 
এবং যাহা এক্ষণে অবিশ্বাসা, অসস্তব ও তমসাচ্ছন্ন তাবে রহিয়াছে, 
নিশ্স্সই এক সমন্ে তাহা, গত তাবত নবাবিষ্কত বিষয়ের ম্যায়, সতা- 
শ্বরূপে প্রত্তিভা্গ হইতে, থাকিবে । এবং প্রতিভাত যে হইবে ইহাও 
নিশ্চয, গ্যহেত দেখা যাঈটতেছে যে মানবের তাবত বর্তমান জ্ঞানলিক্দা, 
ভানগর্চ1 ও জ্ঞানোন্নতি সের একই মুখে প্রধাবিত হইতেছে ও দিগর্শন- 
হৃচির ন্যায় সেই একই মুখে দেখাইতেছে। ভোগ-ধিপাসাদি মানবের 
গাহশরিক অকাজ্ষা; শারীরিক আকাজণ যত সহজে পুরণ হয় ও 
সাহার দ্ব! যত পরিমাণে অবকাশ পাওয়। যায়, মানৰ সেই পরিমাণে 
মানষিক্ক আকাজ্্র। পরপূরপণ করিতে সক্ষম হয়। তাহার পর, মানব যে 
পরিমাণে বিষয়ানুপ্রবেশ ও জ্ঞানানুশীলনের দ্বা» মানসিক আকাজ্ষা পুরণ 
করিতে থাকে) মনও তাহার ততই স্তুপ হৃক্মাক্রমে, সংস্কার সকলকে 
অতিক্রম করিতে পাত্রে। যতই সংস্কার সকলকে অতিক্রম করে ততই 
বীয় মাতিছৌতিক শজিক্কে অনুভব করিতে থাকে । তাই বলিতেছিলাম 
যে, বর্তযান জগতের ভে গবিলাসাদি সাধনের সহজ উপা-াবিকারই বল, 
বিষয়ানুরূপ বৈজ্ঞানিক আবিস্কারই বল, বাঁ এক কথায় সাধারণ জ্ঞাশোকতিই 
বল) সকলেই সেই কথিত মালসশক্তি বিকাশ করণ মুখে, প্রতি উন্নতি 
সহ অবিরত গতিতে ও অপ্রতিহাত বেগে প্রধাবিত হটতেছে | উপভোগ- 
বামন! জন্য জীবত্ব ; সুতরাং জগতগত জীবের ভোগ বিলাসাদর নাকাজ্া 
অপরিহার্ধা। অতএব সতভাবে যতই তদর্থে কর্খানূসরপ করিবে, তত্তই 
ভাহার হাতে অব্যাহতি পাইয্সা! উর্ঘগমনে সক্ষম হইবে। সে হিসাবে 
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ধরিলে ও, কর্ণ সর্দদ1 বিধেয় হইতেছে । গীত! শুনার পরেও, রাজ্যভোগার্থে 
অঙ্কে ঘুদ্ধে প্রবৃত্ত হই হইয়াছিল। 

মানবীয় বর্তমান কর্ম্মানথসরণ, কর্খবাচরণ পর্বে এখনও শিশুশিন্ষণ 
স্বরূপ। কথিত মানসশক্ষির যে দিন বিকাশ হইবে, সেই দিন এবং সেই ' 
দিনই মানুষ ইহলৌকিক পর্ণ কর্মক্ষমতাঁয় পেঁছিবে এবং সেই দিনই কর্দের 
সম্পূর্ণতা সম্পাদনে, মানুষ মাপন জীবনের সর্বত্র সার্থকত1 লাভ করিতে 
সক্ষম হইবে । এ অনন্ত কর্মসংসারে ও জীবনসংসারে সন্পূর্ণত শব প্রয়োগ 
করা কিছু বিসদৃশ বটে, কিন্তু উহা আপেক্ষিক মাত্র। আমাদের 
ধারণ। সহ সম্বন্ধ হুলনাতেই কেবল উক্ত শব্ধ প্রয়োগ হইয়াছে । হিন্দু 
খধিরাই উক্ত মানসশকির অস্তবতা প্রথম অন্থৃতব করিয়াছিলেন; 
ঈশরর করুণ, উহাদের বংশধর হিন্দুসস্তানের দ্বারাই উহ! যেন জগতে পুনঃ 
প্রকাশিত ও পুনবিকশিত হর; ইহাও নিশ্চয় বে, যে দিন উহ$এজগতে 
পুনঃ পকাশিত ও পুনবি+শিত হইবে, সেদিন মনুষ্য দেববৎ এবং এই 
পৃথিবী স্বর্গের মাকার ধাবণ করিবে । 

কিন্ত বাগ্ছারাম, একট। কথা আছে। পূর্ব্ববর্ঠিত অবস্থা, এবং ভাবের 
আলোচন। করতে গিয়া, সকহ্গই মাঞ্িক ভাবস্বরূপ শ্রতরাং সত্যস্থরূপের 
অগ্ততর পার্থ ভারা, সকল বিষয়েতেই যেন উদান্তযুক্ত হইও ন।। 
প্রকৃত ইনান্তযুক্ত হওয়! প্রার্থনীয্ম» এবং (সেরূপ ওঁদাস্ত উন্নতির উন্নত 
সীমাতেই লইয়া গিয়। থাকে, যদ্ধারা কথিত আতিভোৌতিক মানসশক্তির 
লাত হয়; কিন্ত সেপ্রক্কত গদান্তযুক্ত হইবার সাধ্য ত তোমার নাই। 
যে অস্স্থাহত্র তত ভাবস্থাত্রে তুমি পন্চিত, তাহা যশ্ডক্ষণ ছিন্ন করিতে ন। 
পারিবে, ততক্ষণ চোমাতে প্রকৃত ওাস্য আসিবে না। ততক্ষণ থে 
কিছু উদান্ত আসিবে, তাহা তেমার বুঘদ্ধর দোষোস্কুত এবং তাহ! ভাক্ 
ওঁদান্ত; সে ওদান্ত কেবল কর্তব্যকে পরিত্যাগ করাইয়া, অকর্তব্য মুখে 
লইয়! যায়। ঠোঁমা ত যে প্রকৃত ওদাপ্য আইসে না, তাহার প্রথম ও 
প্রধান নিদর্শন এঈ যে, তুমি স্থার্থ ত্যাগ করিতে চাহিলেও ত্যাগ করিতে 
পার ন'; অধকস্ধ তাহা আরও প্রবগরূপে তোমাকে আক্রমণ করিয়! থাকে, 
এবং কর্ম করিতে ন। চাহিণেও তোমার শারীরিক ও মানসিক কর্মশদ্কি 
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কর্ধার্ধে সধালিত হইতে ক্ষান্ত থাকে না। তাই বলি, যশক্ষণ তুম তোমার 
এ অবস্থা! ও ভাবে পর্তিত, ততক্ষণ ন্দন্ততৃতি কর্ম যখন তোমাকে করিতেই 
হইবে) তখন তোমার কর্খব যাহাতে কর্তব্য অনুরূপ হয় তাহা গ্রার্থনীয়, 
এবং ভাহা। হইলে সেই কর্ম্মই তোমাকে প্রকৃত উবাল নথ উন্নত পথে 
লইয়া ধাইছে পারিবে নতুবা, অকর্তণ্য দ্বার! জ়্ত ওত আরও অধ:- 
পাঁতের মুখে যাওয় কোমর 'আনিবাপ্য বলিয়া জানিবে। তোমার বর্তমান 
অবস্থায়, ওঁদাস্য মাত্রেই অকর্তবা সাধক । যে অবস্তা ও ভাবে পন্তি হওয়া 
যায়, সেই অবস্থা ও ভাবের অবলম্বন এবং তাহা«ই সাহাবা ও অনুষ্ঠানে 
কেবল তাহাদিগকে অতিকম করিতে পারা যায়। উচ্াও জ্ঞাতব্য, ভাব 
পরিত্যাক্ত হইলে, অবস্থা পরিত্যাগ আপনা হইতেই সহজ হইয়া শাইসে। 
কিন্ত ভাবকে পরিতাপত করিতে হইলে, ভাবকে সম্যক জ্ঞাত ছইতে 
হয়। বিদ্যা, বিজ্ঞান, শিক্ষাদি, সে ভাবের স্থুলতা হইতে সৃক্মতরে লইয়া 
যায় এবং একমার কর্মই সে পথে অগ্রসর করাইয়া থাকে। ঈশ্বর ও 
পরমাত্মা সম্বন্ধে, বাবহারিক আঙ্টা কষ্ট সন্ধ এদং তছুপাসনা ও নীতি 
আদি সে পথের প্রবর্তক ও নিয়ামক। এখানেও একটা কখা। আম্মার 
অসাধারণ শক্তিশীলত। এবং তাহারই বাষন! জনিত সুল প্রপঞ্চের উদয় 
এবং পরমাত্বার নিলিপ্ত ভাব, এ সকল আলোচনা করিয়া ইহাও যেন 
ভাবিও না যে পরমাত্মার সঙ্গে তোমার ঘনিষ্ট সম্বন্ধ অতি অলপই। সতা 
বটে, তোমার পাপজনিত যে স্থুল প্রপঞ্চ এবং তাহার যে ফলাফল, 
তাহাতে অপরোক্ষভাবে পরমাত্বার অত এবং কর্তৃত্ব কিছুই নাই; কিন্তু 
পরোক্ষভাবে আছে।সে সকল তোমার বাসনা বশে কেন যে তদ্রপ 
প্রবর্তিত হয়, পরমাত্মার মায়িক নিয়োজনই তাহার মূল কায়ণ। এ মায়াকে 
প্রমাত্মার প্রকৃতি, নিয়ম, কামনা, যাহা! ললিতে চাও, তাঁচাই বল| যাইতে 
পাষে। তাহার পর, তোমার স্ুল সৃস্ম মাছি শ্িতি পরিণতি প্রতৃতি 
ধাহাকে আশ্রয় করিয়! সম্ভব হয়, সেখানে আর তাহার সঙ্গে সম্বত্ধ 
নৈকট্যের কমি কি? তাহার পর আরও দেখ, তোমার সংস্কারই যখন 
অষ্টা স্ষ্ট ভাবের অববোধক, তখন তুমি তোমার বর্তমান অবস্থায় ইচ্ছা! 
করিলেও ত তা্ার অন্যথ! করিতে পার না। সুতরাং তেমন স্থলে অ্টা 
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সুষ্ঠ ভাবের অন্থসরণ করাই চ্োমার পক্ষে বিধি। যাহ! হউক, অতঃপর 
এই সকল উপায় ও অনুষ্ঠান যোগে, যে ব্যক্তি যে প'রমাণ ভাবহপ্মতায় 
উপস্থিত হয়, সেই পরিমাণে তাহার আত্মভাব বিমলীরুত হইয়া থাকে । 
আত্মভাব যে পরিমাণে বিমলীকত হয়, আত্মজ্যোতিও থা পরিমাণে 
বিকীরিত হওয়াতে, শিক্ষা ও কর্্মাদিতে আনন্দাতিশয্য অপেক্ষারুত অধিক 
পরিমাণে অনুভূত হইতে থাকে । সেই আনন্দই স্থুলতানিগ্রহী নির্লেপতা বা! 
দিব্য ওঁদাস্যমুখে লইয়া যায়। অতএব আবার বলি, যে ওদাসা এখন তোমার 
সাধ্য নয়, তাহা অবলম্বন করিতে স্বাইও না; যাহ]1 অসাধ্য, তাহ! করিতে 
গেলে বিকার উপস্থিত হয়। মুলে যে বাসন! গুণে যে অবস্থা ও ভাবের 
স্টি করিয়াছ, শ্তাহ! হইতে যদি ক্রমোন্তীর্ণ হইতে চাও, তবে শিক্ষা দীক্ষা 
ও ধর্শানুগত হইয়া প্রাণপণে ও অনন্যমনে কেবল মাত্র ভ্ঞানাচরণ ও 
কর্ম্মাচরণ কর, তাহ! ছইলেই সকল দিকে সফলতা! লাভে চরিতার্থ হইতে 
পারিবে । জ্ঞান ও কর্ম্েই পরমা গতি ও পরমা মুক্তি। তছুভয়ের 
উপার্জনার্ধে এবং ততৎসমন্নয়ে, তোমার সম্বন্ধে এই পৃথিৰী স্থির এবং এই 
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| প্রকাশন্তে মহাত্বনঃ ॥% 
ইতি মানবীয় ধর্ম্ম। 
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জাগন্তিক স্বার্ধানুসরণে পরমাগতি ॥ ১০৫। 
লোকত এবং ধন্মত | ১০৬। 
স্বার্থত এবং অস্বার্থত। ১০৭। 
পূর্ণ ষনুষ্যত্ব গঠনে সামাজিক কর্দা অদ্বিতীয় 
উপায়? ১০৮। 
সামাজিক কর্মের পূর্ণতা সমবেত চেষ্টায় । ১০৯। 


১১০। 
১১১। 
১১২। 
১১৩ । 
১১৪ । 
১১৫। 


১১৬। 
১১৭। 


১১৮ । 


১১৯ । 
১২০। 
১২১। 


১২২। 


১২৩। 
১২৪। 
১২৫] 
১২৬। 
১২৭। 
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তদর্ধে কর্পস্বাধীনতার প্রয়োজন । ১১০। 

ভাৰ স্বাধীনতা প্রয়োজন । ১১১। 
গতি-স্বাধীনতার প্রয়োজন । ১১২। 

বন্ধে ছন্দে বন্ধুরতা, হীনতা! ও ধ্বংসত। | ১১৩। 
স্বাধীনতা ব্যতীত স্বভাবাবলম্বন অসম্ভর্ব। ১১৪ | 
স্বভাবাবলম্ধন সর্বব সৎ ও মহৎকর্দের মুলোপকরণ। 
১১৫। 

স্বভাবাবন্বনে অধ্যবসায় ও উৎসাহ প্রয়োজন ১১৬। 
উৎসাহ যাহ। অনস্তপ্রসারিণী, অধ্যবসায় যাহা! জিৰ- 
নাস্তগামিনী | ১১৭। 


সামাজিক কন্ কেবল মাত্র স্বক্ষেত্রে ও ক্ষেত্রভাবে 
স্থবদ্ধিত হয় । ১১৮। 

তথা স্বধর্ম্ে ও স্বজাতীয় ধর্দ্মাশ্য়ে ৷ ১১৯। 
স্বপ্রকৃতি বৈপরিত্বে পরধর্্ম ও পরক্ষেত্র। ১২০। 
পরস্থান মাত্রে কুম্থ'ন, তত্রস্ত রত্বযাত্র এহ্‌- 
নীয়। ১২১। 

স্থকর্্ম মাত্রেই জ্রমপঞ্চে সিদ্ধ, যথা গাহস্থ্য তঞ্চ 
সামাজিক । ১২২। 

শিক্ষাক্রম, শরীরমনাঁদিতে । ১২৩। 

পবিত্রতা, বাহ্যন্যস্তরে 1১২৪ । 

কর্তব্যবুদ্ধি, অর্টীদিষ্টভাবত্বে । ১২৫ । 

সাত্বিকত!, আত্মসংস্থভাবে | ১২৬। 
প্রয়োজনীয়ত।, স্বজাতীয়ত্বভাবে । ১২৭। 


১৮ 


১২৮ । 
৯২৯ । 
৯৩০ । 
৯৩১ । 


৯১৩২। 
১৩৩। 
১৩৪ । 


১৩৫। 


১৩৬। 
৯৩৭1 


১৩৮ । 
১৩৯ । 
১৪৬1 


মণিহারী। 


সামাজিক কর্ম কালানুবপতায় ফলগ্রদ ।১২৮। 
কালানুরূপ কর্ট্মেই উন্নতি । ১২৯। 

তন্রপ উন্নতিই সভ্যতা আখ্যায় আখ্যাত । ১৩*। 
সাময়িক শক্তিবিকাশের পরাকাষ্ঠা কালানুরূপতা- 
স্টনে । ১৩১। | 

তদনুসরণের অক্ষমতায় অবনতি । ১৩২। 
অনুসরণের অগ্রপদতায় ক্রমোন্নতি । ১৩৩ ॥ 
ক্রমোন্নতিশীলের নিকট অবনতের পদানতি ভাব 
স্বাভাবিক । ১৩৪ । 

অবনতিতে কর্মজীবনের ক্রমক্ষীণত। হেতু, লোক 
ও সমাজে পাপের সঞ্চার ২৩০ । 

পাপে অধঃপতন বা মুত্থ্য ।১৩৬। 

কাম্য্ূপে সামাজিক কর্মানুষ্ঠীনও অনুন্নতি। 
১৩৭। 

নি্ষাম কর্মানুষ্ঠানেই ইহলৌকিক উন্নতি । ১৩৮। 
স'ৎপারিক ও সামাজিক সৌভাগ্য প্রাপ্তি । ১৩৯। 
নিক্ষাম কম্মাচরপই মুক্তির উপায় । ১৪০। 


হু 


বর্শা । 
অনেক স্কানেই বলিয়াছি, মানবীয় জীবনের উদ্দেশ্ত, পরিণতি এবং পরি- 
পাম কর্মে । এ কথ! অল্প বিস্তর বুঝেও সকলে ; 'াবার বুবিয়াও বুঝিতে 
চী* না সকলে)? শৈষত ভারতীয় সম্তানগরণ,_বিশেষত ভারতপ্থ বঙ্গনাম- 
ধর১গণ। কর্ম ও অল্প বিস্তর আচরণ করিয়।থাকে সকলে; অথচ প্রন্কৃত 
কর্ম কি, পান কর্তব্যকর্মব কি) হাহ! বুঝে লা সকলে এবং বুঝিলেও করিতে 
চায় ন! স্লে। শণমাত্রও, কর্ণ ব্যতীত মানের বলিয়া থাকার সাধ্য নাই, 
ইচছায় এ লচ্ছয়ু কর্প তাহ কে করিন্চই হচাব ) অথচ কিন্ত এমন কর্ম করিবে 
না, এমল "শা বরিতে গাঙবে না যাহাতে তাহার ইহলোৌকিক সৌভাগ্না লাত 
হয়, যাহাতে ত"হার প্লীরলৌ, ংক খ্রেয়ঃ লাভও হয়। তাই বলি, একবার 
বল দে, বিশেধ করিয়া দেখিয়। শুনিয়া বল, মানুষের মত নির্বোধ, অসার, 
অপ্দার্ণ জীব এ লগতে আর কমছে ততিনা। দেখ, এ জগতে, এ বশে, জড় 
অশ্ড়, চেন অচেতন, সকজেত গশপতে আগন আপন কর্তব্য পালন 
করিয়া! যাইতেছে; কিন্তু কেবলমাত্র "নিয়া যাইতেছে না কে? মানব !- 
নব একাই কেবল এ জগতে অল৮ গাছে চাক, বসিয়া থাকিতে চায়, 
কর্তবোর নাম গুনিলেই দূরে পলায়” কারতে উন্যত হুয়। হায় বিধাতা, 
মনুত্যর কেন 'পোগ, কেন এ দশ, কেন তুম তাঙ্গাকে এমন বিড়ম্বনায় 
ব্ডিম্বিত কারয়াড ; কি রাগ তোমা, দয় ৯ হয় ন? পিপীলিকাটিও 
না খাটিয়' «ইত ঢা না) কিছ ম*টহ? কেপ পারের উপর পা-এক 
গোঁপে ত' দিয়। খাজা হইতে চাষ । 
কঠ কাহার হলে, নে কবাও অনেকবার [জজজ্ঞারা। করিয়াছি . এবং 
অনেকবার নক একম তাহার উউগও শাইয়াছি। বঙ্তসন্তান বালণ, কর্ম 
আহার বিহাছ ; ভাল, ভাহাই হউক, কর্ম বদি আহার বিহারেই হয়, তথাপি . 
বঙগসস্তান তাহাও ত ভালরপে করিতে জানেন না। আহার বিহার যদি ভাল ; 
কর্ম, তবে তাহা ভাঙরূপে করিতে গেলেও ত সে হুত্রে অনেক ভাল বিষন্ন ও 
আসিয়া পড়িত | কিন্তু কই, বঙ্গসস্তান তাহাও ত ভালরূপে করিতে জানেন] : 


রী 
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না? জানিবেন ঘ্দ ভবে এ দশ! কেন,_কখনও অনাহার, কখনও কুকুর 
শেয়ালের জীবনোপায়ে জীঘনধার« ! ইউরোপীয়েরা কর্ম বলে কাহাকে ? 
আমরা আপাতত যতদুর দেখিতে পাই তাহাতে, কর্ম পরের রত শোষণে। 
কিন্ত দে কথা সত্য হইলেও, ইউরোপীয় তোমার আমার মত কর্মপথে 
হীন নহে; তাহা যদি হইত তাহা! হইলে, মে তাহার জুতা ভোমার মাথাস়্ 
ঢাইত নী এবং তুমিও এতকাল ধরিয়া! তাহার জুতা মাথায় বহিতে না। 
রের রক্ত শোষণ তাহার পক্ষে আমর] যেট। দেখিতে পাট, আমাদের 
বন্ধে তাহা তাই বটে; কিন্তু তাহার নিকষ সম্বন্ধে সে কেবল তাহার আহার 
ছার চেষ্টার কিঞ্চিৎ আতিশয্য ভাব মাত্র,_তাহাও তাহার অতি- 
র্শশীলতার অন্যতর লক্ষণ মাত্র। বলিতে কি, প্ররূত পক্ষে, তোমার 
গে তুলনায়, ইউরোপীয় কর্্মবান যথেষ্ট এবং আচরিত কর্দও যাহা 
হা, তাহ! অতি গুরুতর ;_কর্তব্যবুদ্ধিও তাহার অনেক এবং 
নীতি যাহা, তাছাও নিতান্ত সামান্ত বা নিষ্কামতাঁশৃন্ত নহে। ফলত 
মাস্ম স্বার্থের উত্দে, কর্তবাবুদ্ধির অবলম্বনে, ইহার! যদি বিচরণ করিতে না 
পারিত ) তাহা! হইলে, নিশ্চয় জানিও, ইউরোপে আজি আমর! নিত্য নৃতন 
উন্নতি, নিত্য নৃতন আবিষ্কার, আফিকার মধ্যদেশে স্থিতি, উত্তরকেন্্রমুখে 
[ততাগতি, স্বদেশ ও স্বজাতীয়েব জন্ত জীবন আহুতি, এ সকল ইউরোপীয়ের 
মধো দেখিতে পাইতাম না। বিনা নীতি, বিন। প্রকৃতিগুরুতা, বিন! 
তছুক্তয়, কখনও কোন মহৎ কর্ম সংসাধিত ও সিদ্ধ হইতে পারে না। 
আমরা যাহাকে কর্তবাবুদ্ধি বলি, ইউরোপীয়েরা তাহাকেই "ডিউীঃ 
এবং আমর! যাহাকে জগন্তছিতবাদীত্ব বাঁ নিফাম্ত বলি, ইউরোপীয়েরা 
তাহাকেই “পবলিক ম্পীরিট' নামে নামিত কটিয়া থাকে। নাম ভিন্ন ভিন্ন 
হইগেও, বিষয় এক। সেই “ডিউটা? বুদ্ধি হেহুই ইউরোপীয় লোক 
ভাদৃশ গুরুতর কর্ম্মসাধনে সমর্থ হয়) নতুব! ইছা মনে করিও না যে, সে 
ষকল গুরুতর কর্ম সামান্ত নীতিবশে সম্পাদিত হইতে পারে । ভারতসর্ভান, 
তোমাতে সে কর্তব্যবুদ্ধি, সে নিষ্কামতা, সে নীতি কোথাস্ব? তোমাতে 
তাহার কণিকা যাত্রও নাই বলিয়া, ভোমাতে তাদৃশ গুরুতর কর্ণ্মসাধনেয় 
কণিকামাত্রও এ পর্যাপ্ত দৃষ্ট হইতেছে না। অথচ কিন্ত-তুমি ভাবিয়া খাক, 


মানবীয় কল্ম। ৮৫ 


ইউরোপীর বড় পাষণ্ড, বড় পররক্ত শোষক । ষেযে সেইসেই দোষছু্ট 
পিশ5, ভাছাও মাটন ) কিন্ত আবার ইহাও মানি থে ইউরোপীয় যদি দোষ 
দুষ্ট একগুণ, তুমি দোবসষ্ট ভাঙার শতগুণ! মানুষের মুখ্য পুরুার্থ মনুয্যস্থেঃ 
ইউরোপীয় সেই মনুষ্যত্ব লতিঙ্াছে বটে, কিন্ত এখনও তাহার সম্যক সন্ধা- 
বহার করিতে পারিচ্চেছে লা; আর তুমি? মনুষ্যত্ব একেবারেই লাত কর 
নাই। তাই দোষহুই্তায় তোমাতে আর ইউরোপীক্সতে এই প্রভেদ ! 
হায়, ভারতসম্ভান! দিব্যাদর্শ সকাশে যে ইউরোপীয় জীবনভাগে 
পাবণ, নাতিভাগে পস্ত এবং বাবহারে পিশাচ, তোমার তুলনায় তাহাকেই 
শ্রেষ্ঠ বলিয়া বর্নিত করিতে হইতেছে; হোমার অধঃপতন কি দূরস্ত ! হায়, 
তারতসন্তান। ভাহারা বানরবংশে জন্গিয়াও মানুষ হইল; আর তুমি দেব- 
ংখে জন্মিয়াও বানর হইগে। কি পরিতাপ, কি পরিতাঁপ ! 

অধগপতিত উচ্চঘরের মূর্খ সন্তানের যে দশা, তোমার দশা তাহার 
অপেন্ষ'ও শোচনীয় হইবাছে। ভুমি হিন্থুসস্্রান। তোমার বড় গুমর বে 
তুমি ধাব্বক, তক্তিমান, নীতিবান এবং ভালমান্ুষ ) "আর ইউরোপীয় 1 
সেয়েচ্ছ, সে পণ্ুবৎ, সে পাও, সে পররক্ত শোক ইত্যাদি! কিন্ত 
তোমার সে ধর্ম, সে ভক্তি, সে নীতি, সে ভাগমানুষী, তাহার ফল ?-_- 
ফলত এই দেধিতেছি যে সেই নাতি ভক্তি আদিতে তোমার দশা 
এই দড়াইয়াছে যে, সেই নাতি ভক্ত্যাদিও এখন গা মেলিয়া আচন্বণ 
করিতে পার না) করিতে পাইবে কি না পাইবে, তজন্ত অন্তের মুখাপেক্ষা 
করিয়, থাকিতে হয়। পোড়াকপাস তোমাত্র ধর্মের, পোড়াকপাল তোমার 
নীতির ! বে শীতি ও যে ধর্ম স্সাপন ঘরই বজ্গায় রাখিতে অক্ষম, সেইই 
তোমাকে অনন্ত হ্ুপরিণাম পথে লইয়] যাইবে? জীবস্ত ধর্ম ও জীবস্ত নীতি 
যাছা তাহাও1 আগ আপন ঘর মাপন অধিকারে সর্বদাই বজায় রাখিয়! 
থাকে; বিপক্ষে ব্রহ্ধাগুশক্র একাত্রত হইলেও জ্রক্ষেপ করে না। তাই 
বলি তোমার ও ধর্ণ ধর্ও নয়; তোমার ও নীতি নীতিও নয় ) উহা! গতান্ছ 
ধর্ম এবং গতাত্‌ নীতির হি্ন বসনাংশ সাত্র! তাহার পর তোমার ভাল 
মাহুষী ?--কেন, পড়িয়া! মারি খাইতে পার বলিয়া নাকি! তালমানুষের 
চি ওরূপ লহে; বধার্থপ্ত যে ভালমান্ুষ সে অনর্থক বিবাদ বিতর্কেও কখন 
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্রবৃদ্ত ছয় না; আব'র সার্থক হিবাদ বি্র্ক স্থলেও কখন পৃষ্ঠ দেয় না! 
প্রক্কত নীতিবান্‌ ও অনীতিবানে প্রতভেদ কত দেখিবে? এই দেখ, 
একজন ইউরোপীয় দক্জাতীয়ত্তের জন্ত অকাতরে স্বীয় রক্তধার! বর্ধণ 
করিতে থাকে ; আর তুণ্ম ইউরোসে ছুই দিন থাকিতে পাইলে বা তাহাদের ' 
নাই দেওয়! পাইলেই, অনি শজাতীয়ত্ব পরিত্যাগ্গে ফিরিঙ্গী হইয়। বইস। 
কোথায় বিশুদ্ধ আর্ধ্যসন্তীন, আর কোণায় চুপাগলির ফিরিঙ্গীখ্যাতি; তাঁহী- 
তেও ভূমি লজ্জিত নহ, তাহাতেও তুমি কাতর নহ! ধিক তোমাকে! 
ইউরোপীয়, একজন দ্বজাতীয় সহত্র দোষে দোষী হইলেও তাহার 
জীবন রক্ষা করিতে কত তৎপর); আর তুমি সেই ইউরোপায়ের 
বাহবার আশায়, একজন দ্বদেশীয সহত্র গুণসম্পন্ন হইলেও, তাহাকে 
ফাশীকাঠে উঠাইয়া দিতে কত তৎপর: , একজন ইউরোপীয় 
ক্ষমতা পাইলে, কেমন গদেশীয়ের উপকার সাধন ইন্মপ্ত হয়) 
আর ডুমি ক্ষমতা পাইলে, ক্ষেমন স্বদেশীগের ছিদ্দান্ুসন্ধানে ও অপকার 
াধনে উন্মত্ত হও। হউরোপীয়ের স্বজাতীয্ম উপরে অপররিমিত সৌন্রাত্র ; 
আর “ভামার *গাতীয় উপরে অপনিমিত ছিত্রান্বেশা শক্রুত।1 ইউরোপীয় 
আত্মছিত ভুলিয়া! জাতীয় হিতার্থে পাগল হয়; আর তুমি মাতুহিতে পাগল 
হইয়া জাতীয় হিন্চ পদে পদে পপ্দলিত করিনা থাকে । ইউরোপীয় নিত্য 
কর্ট্বোপায় ও কর্ধা্যস্থ উ্+ন্দন পটু; সন হুসি নিত্য বচন বিস্তারে ও 
অকর্মস্থাপণে পটু । কম্খকীত্ধি অন্থসরণে ইউোশীয় স্বী্গ সুখে জলাঞলি 
দিয়া কি দুর্গ: স্বাদেই ন। যাইতেছে, ক অনিচ্ছনীয় অবস্থকেই ন। 
পাইভেছে ; আর তুমি, ঘরের মান্য আল্ডি খহিরে শুট ক্কানিচেছ, 
“কালি বা কোথায় আজি না কোায়, কালি বা স্ষি ছুল;ম, আজি নাকি ছুই- 
লাম,,_দূর কর) আর কাজ নাই! শাই বলি, তোনাতে আশ ইউ:াপীয়েতে 
অনেক তফাঁত। ইউরোপীয় অনেক মন্দ ম।নুষ এবং অসম্পূর্ণ মানুষও 
ঘটে, কিন্ত গে কেধণ তোমাব জগদগুর পিতৃপ্ুকষগণের তুকনে। নতুবা 
তোমার দ্গে তুলনা! করিলে; তাহারাই বখার্থ কর্মাবান, হুতরাং পুণাবান 
ও ঈশ্বরের প্রিক্পাত্র ; আর তুমি অকর্ম্ববান, পাপী ও ঈশ্বরের অপ্রিয়পাত্র। 
কেবল জপমালা। লইয়া নিরীহ তাবে আলোচালের হবিষ্য করিলেই 
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ঈশ্বরের প্রিয়পাত্র ও পুণ্যবান হইন্ত পারা যায় না। প্রাচীন খবিরা হবিহাও 
করিতেন, আবার জাবশ্যক হইলে লাঠিও ধরিতেন) 'বনেও থাকিতেন, 
আবার আবশ্যক হইলে রাজনীতি ও রাজ্যও চালাইতেন; গাছের বাকল 
পরিতেন, আবার আবশ্যক হইলে বিশ্লাসকলার ব্যবস্থা বিধানেও ক্রটী 
করিতেন না) নধ্যাত্ত্িকতা প্রভাবে ঈশ্বরণাক্যও প্রচার করিতেন, আবার 
অন্যদিকে সংসাররাগেও কঠিত হইতেন না; ইত্াদি। তাহাদের ন্যার 
এমন মহান্‌ মহিমান্বিত দিব্য ও আদর্শ লোকচরিত কি আর 
কথন হয়); জগতে কথন হয়ও নাই, হ্টবেও না। ইচ্ছার সহ 
তুলনে বটে ইউরোপীর ধশার্থতষই পশু ও শিশাচ। এই বংশে জন্ম বলিয়াই, 
হিচ্্সস্তান আন্তি যদও দাক্রণ অধঃপাতগত, তদাপি এখনও বাহ্যিক 
দৃশ্যে নৈতিকতায় শ্রে্ঠু বলিয়া দৃ্ হইয়। থাকে। কিন্তু হায়, সে সেই 
বাহ্যদৃশ্য মাত্রঈ, নতুব! ভিতর ভাগে সারশূনা হইয়া গিয়াছে! 

ষে জাতীয়স্থগণ যেমন পুণ্যবান ও যেমন কর্মবান, তাহার পরিচন্র 
পাওয়া যায় জাতীয় আদর্শ কর্্মশীলগণও তাহাদের আচরি'ত আদর্শ কর্শের 
ত্বার। ভারতসন্তান, তোমার জাতীয় আদর্শ কর্ম যাহ! যাহা, তাহাত দেখিতে 
পাইতেছি অব পরে দেখিব? ন্মাগে একবার তোমার আদর্শ আাভীয় 
কর্ধ্শীলগণকে বাহির করিয়া দেখাও “দখি। ভাল জাল, দেখাও একবার, 
দেখি একবার, আইস সকলে মিলিয়া তাহাই একবার দেখি, দেখায় ফল 
আছে )--এ দেখ ধোল করত'পল ঘাড়ে এক চীৎকার-চটক, কে উনি? 
হিন্দুত্বীর !-“পৃথিবীন সকলই মিছা, কেবল এক হত্রিনাঁম সার?” আর 
এক দল এ আচার পম্চতে ধ্বঞগজে ৫একনেবাপ্রিতীয়ং+ কে উনি $-. 
গমনে কর শেষের সে দিন ভয়ঞর 1” আর একজন & দাড়ি চদ্মার 
বক্তৃতাবিজলি, কে উনি ? -রা?নৈতিক, " বাক্যাৎপরতরং লি ।” ধনাধি- 
কার দয় হইলেন মিমোধিযা'ল লিখাইতে ) গ্রন্থকার আসিলেন, বর্ণমালা] 
ও ভূগোলপ্রবেশ হাতে ; বৈজ্ঞালিক আসিল, কুইনাইনের ব্যবগ্ধা কলিতে? 
জ্যোতির্সিদ আদিল, নৃতন পাজি শুনাইতে ) সওদাগর আজিল, পেন্সিলের 
তাড়া ও শ্লেট কাখে ) অধ্যবসায়শীল আসিল, বনকাল আটরিত অবৈতনিক 
এপ্রিন্টি্িরীর পরিচয় দিতে ; রাজপুরুষ আইল, ডিপুটী বাবু; লোক, 
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পুরুষ আইল, পঞ্চায়েৎ বাবু; জলবিক্রমের উদয় হইল, খেয়াঘাটে 
মাঝি ১ স্থল্লাবক্রম আইল, ফিওুমার্সাল পদদীর মা সম্মার্জনী ঘুরাইতে 
ঘুরাইতে ; মহাভারত! মহাভারত! পরদাক্ষেপ কর, আর কাজ 
নাই। ভারতুষস্ভান, এই তোমার আদর্শ জাতীত্ম কর্মশীলগণ ! অতঃপর 
তোমার আদর্শ জাতীয় কর্ম আর কি দেখিব বা দেখিতে প্রবৃত্তি বা হইবে 
কেমন করিয়া। ইউরোপের যে সে একটা নাম এবং তাহার যে দে একট! 
আচরিত কর্ম একবার স্মরণ, একবার একটু তুলনা করিয়া দেখ দেখি। 
ইউরোপীয়ের প্রকৃতি-গাতীরধর্য এবং প্রকাত-গুরুত্বের সহিতও একবার 
নিজেকে তুলনা করিয়া! দেখ দেখি। প্রকৃতি-গা্ভীর্ধ্যাদি গাছে ফলে না 
বা ইচ্ছা-গৃহিতত্ত হয় না, উচ্চকর্দধারণা ও কর্ীচয়ণের গুরুভার হইতে 
উহ! আপনা আপনি আসিয প্রবর্তিত হয়। এ নগ্রপ্য নির্খাণে আর 
কত কাল পতিত হইয়! থাকিবে; ঘ্বণা বোধ হয় না, ধিকালদ্দ বোধ 
হয় না?ছি ছি, এখনও চেতন হও! বথবা চেতন কি তুমি হুইয়্াছ? 
হও, হও, নারায়ণ তোমার মঙ্গল করুন। কিন্তু এ অন্ৃকরণবৃত্তি 
অবলম্বন করিতেছ কেন ? অনুকরণে কি কখন আদল লাভ পুরুযার্থ লাভ 
হয়? অথবা! প্রথম চেষ্টায় নানাদিকে দৌড়িতে হয়) নানা দৌড়াদৌড়িতে 
আসল পথের দেখ! পাওয়1 যায়। ভাল, নুকরণই যদি করিবে, তবে 
একটা কখ। ;--আর যাহাকে ইচ্ছা! অনুকরণ করিতে হয় কর, কিন্তু ভারতীয় 
ইউরোপীয়কে যেন অনুকরণ করিও না; বড় অনুরোধ, এ কথাটি রাখিবে কি? 

ভারতসস্ভানের জাধারণ কর্খধারণা, যে সেরূপে কিঞ্চিং আহার 
সম্ছুলান পূর্বক, নিরীহতাবে হরিনাম. কারয়। দিন কাটান ) তাহা হইলেই 
জীবনোদ্ধেশ্য অতি শ্রেষ্টরূপে সম্পাদিত হইল । তাই, দেশ এত নিজ্ছাব, 
এত অধঠপাতগত, তবু নিত্য নৃতন ধর্্মবিপ্নব / তবু নিত্য নূতন ধর্ম সম্প্রদায় 
উঠিতেছে ও যাংতেছে ; গুনিক্। তাহাদের সংখ্যা হয় না। কিন্তু কর্্মাবলিব ও 
কর্খ সম্প্রধায়ের দেখ! ত একটিও নাই 1 যথার্থ ধর্মসন্তাীদায় কোনটা হইলে, 
কম ভাহার সঙ্গে আপনিই আদিত ; কিন্তু হায়, ধর্মের সহ করনের যে সম্বন্ধ 
আছে, এ জানই এখন ভারতসন্ভানের নাই। এত্রষ্ট কর্মমধারণা যে কেবল 
আহিকালি প্রবস্তিত হইয়াছে তাছা। নে) প্রাচীনেরাই ইহার উৎ্পাদক।__ 
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কিন্ধ আবার ইহাও বলি বে, অত্যন্ত প্রাচীনেরা নচ্ছেন। অত্যন্ত প্রাচীম- 
গ্টণের কর্মবধারপ। সেরূপ ছিল ন1 বলিয়াই, ভারতকে তাহারা গৌরবের উচ্চ 
গগ্গণে উঠাইয়াছিলেন এবং আজি পর্য্যস্ত তাহারা জগতের আদর্শশ্থলীয় 
. হইয়া রচিয্বাছেন। 

প্রাচীনদিগের কর্ম্বধারণ। ভ্রান্ত । ধর্ম্ান্থমরণে অতি ব্যাগ্রতা হইতে, 
ফলের অস্কে অতি বাতুলতা এবং স্থলবিশেষে অতি পাঁষগতারও অনুসরণ 
পর্য্যন্ত কার্যত জা:সয়া টাড়াইয়াছিল। মূল ধন্মার্থ ও শাস্তার্থ পরিত্যাগে, 
কেবল উপর উপর স্থূল শাস্ত্ার্থই ধর্ম্পদে বরিভ হুইয়াছিল। ধধ্শান্ত্র বিশেষ 
ধন্মপথ বিশেষে সাইনবোর্ড হ্বরূপ; উহ। কেবল এইমাত্র দেখাইয়া দেয় 
যে, এই পথে এই ধর্দ্দেশবিশেষ অভিমুখে ঘাইতে পার! যায়) নতুবা, তদ- 
তীত্ত পথ বাহন ও তাহাতে যে অনুষ্ঠান, বুদ্ধিব্যায়, ষতর্কতা ও শ্রমশীলতা , 
এসমন্তই, ধর্মী যে তাহার নিজের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়। থাকে। 
কিন্ত কালে ভারতীয়গণ এমনিই সারশুন্ত হুইয়! পড়িয়্াছিলেন যে, ধর্শপথ 
বাহনে প্রতি পদক্ষেপেই তাহাদের সাইনবোর্ড বা অন্বের নড়ির আবশ্যক। 
নিজের বুদ্ধির ব্যতিক্রম আছে, কিন্ত সাইনবোর্ডের নিদর্শনে ভুল হইতে 
পারে না)--এই ধারণ] হইতেই বোধ হয় ভাহাদিগের মধ্যে প্রতি পদ- 
ক্ষেপে শীস্তান্থমরণের আবশ্যকতা এতটা প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। 
তাঁই হিন্দুদিগের মধ্যে, এত উপশীস্্র এবং উপশীস্তর জন্ত এড উপধর্দেরও 
প্লীবন !--এরপ দৃশ্য জগতে আর কোথায় এবং কোন কালেও দেখিতে 
পাওয়া যায় না। 

প্রকুত ধর্দতত্ব এবং কর্মতত্ব যাহা) তাহ! এই উপশাস্ত্র সমূহের স্তপে 
অনেক কাল হইল চাপ পড়িয়া! অদৃশ্য হইয়া! গিয়াছে । হিদুদিগের ন্যায় 
শান্রভীত জাতিও কোথায় নাই , অথচ তাহাদ্িগের উপশান্তরাদির ন্যায় অভা- 
বনীয় অনিষ্টদায়ক জাশ্পপ্ধ। এবং হষ্টতাও আর কোথার দৃষ্ট হয় না। এই 
সকল উপশাস্ত্র মানুষের সামান্য চল! ফেরাকে পর্যন্ত বন্ধে ছন্দে বাঁধিতে ক্রটী 
করে নাই। উঠিতে বসিতে হঁচিতে কাশিতে, মুখ ধুইতে ও দাঁভ মাজিতে 
পর্যন্ত, সর্বজেই শান্ত ব্যবস্থা) সর্বত্রই শান্স নিয়ম। এত বীধ! ছার 
দৌরাম্ম্যে লোকচিত সন্থীর্ণ, আকুল ও অকর্ণ্য ন! হুইয়! বাইবে ত যাইবে 
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কি সে? যেখানে বেশী বীধাবাঁধি, সেইখানেই কুফলের ভাগ অতাবিক। এন্সপ 
স্থলে পরিসর কর্ণাক্ষেত্র এবং কর্ম উভয়ই দুরে পলায়ন করিয়া! থাকে এবং 
যেখানে পরিসর কর্মের অভাব, সেখানে পরিসর ও সৎধর্্ম ষে অন্তহি্ত 
হইয়া যাইবে, ইহা স্বতঃসিদ্ধ। তহ্ভয়ের মধ্যে যে কোন একতরের অভাবে, 
অপরের অতাব অবশ্ঠত্তাবী । ঈশ্বর কতদিনে ষে আবার হিন্দু সম্ভানের মতি 
ফির়াইবেন ; কতদিনে যে আবার হিন্দুর সৎশাস্ত্র ও সৎধর্্ম পুনঃ-প্রতিতিত 
হয়৷ ভারতের মুখ উজ্জল করিবে, তাহ! কে বলিতে পারে ? 

বিশাল ও সতস্বরূপ হিন্দুধর্মের কর্ম্মকাওড ও জ্ঞানকাণ্ড নামক যে ছ্িবিধ 
মহা পন্থা, তাহা আজিও হিন্দুসন্তান যদিও একেবারে ভুলেন নাই সত্য) 
কিন্তু আচরণে তাচাকে যেরূপে পরিণত করিয়াছেন, তাহাতে তাস অপেক্ষা 
ভূগিয়া যাওয়াই তাহাদের পক্ষে শ্রেয়স্কর ছিল । জ্ঞৃনকাণ্ড সম্বন্ধে ইছাদের 
ধারণ! এখন এই আপিয়। দাড়া হয়াছে যে, সংসার ত্যাগে গাছতল নাঁর ন| 
করিলে, তাহা কখনও আচর্িত হইবার বিষয় নহে) ভ্ঞানকাণ্ড অর্থে 
ইহাদের মতে অন্ন্যাস-_কর্ম্রসর্যাস বা জ্ঞানসন্নাস নছে; আকৃতি-সন্ন্যাস! 
তাহার পর কর্মকাণ্ড : উপশান্্র গ্রতাবে কর্ঘশবে অবংশষে ইহাদের ধারণ! 
এই ফাড়ীয়াছে “য, কর্ম্ম যাহ! তাঁচ। কেবল দেবার্চন। ও দেবোদ্দেশে যাগ 
যজ্ঞাদি তত্তিন্ন আর মাছণ কিছু, তাহা কর্ম নামের যোগ্য নহে। মছাশাস্ত 
শ্রুতি এবং গীতাদি পর্যাস্তকেও, এরূপ সক্কীর্ণ অর্থে অবনমিত কর! হইয়াছিল। 
শ্রুতি এবং সংশান্্রপ্রোক্ত যাবতীয় যাগ যজ্ঞ) জ্ঞানত এবং ফলত:+ সংসার- 
যজ্ঞের সন্কেতদৃষ্ঠ মাত্র ১-রাজসুয় অশ্বষেধ, ছুর্দোৎসব, এ সকল কেবল 
ৰামণবিদায় ও দেবোপালন! নহে; গর্ভদৃস্ত উদ্ধার জগত-মধিকার, দেশ- 
অধিকার, শক্রনাশে বভূতি লাভ, ইত্যাদি । অন্ত তাবৎ, যজ্জাদিতেও অনুরূপ 
গর্ভঘৃশ্ট নিষিত করা রহিয়াছে; এক সময়ে সে সকল বুদ্ধিবিষন্বীভূত ছিল, 
ফলিভ এবং কাজে আদিত। কিন্ত হায়, এখন সে সকল নষটন্বপ্নের : 
দূরস্থতি ইহাতেও দুর-বিলুপ্ত ! এখন সে সকল বসন্ত আসিক়্া দীড়াই- 
স্বাছে র্দযাজারের সহার্ঘ্য অপিছারী, খারিদবিক্রয্ধের বিষয়ীভূত, পয়সা 
ফেলিলেই কিনিতে পাওয়া যায়! অতঞএব এমন স্থলে সাংসারিক ও 
ইহলৌকিক বিষয়াদি যে একেবারে নগণ্যের মধ্যে পড়িয়। যাইবে, 
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তাহা বল! অধিকস্ত মাত্র। তাই বিদ্যাবিজ্ঞান শিল্পাদির এরূপ অবনতি । 
অতি প্রাচীন ছিন্দু অতি সৎ ও প্রন্ুত ধর্মাবলম্বী, সুতরাং অতি 
সৎ ও গ্রন্কৃত কর্্মাবলম্বী ছিলেন, তাই বিদ্যা বিজ্ঞান শিল্পাদি প্রভৃতি 
তীহাদ্দের সময়ে কি ত্বরিতপদে ও কি অভাবনীয় উন্নতিই না প্রাপ্ত 
হইক়াছিল। কিন্ত সেই মহাঞ্জাতীয়গণের তিরোভাবের সঙ্গে, সে 
বিদ্যাবিজ্ঞানাদি এমন ভগ্রপদ ও অচল হয়া পড়িয়াছে যে, আজি 
পর্যন্ত আর কেহ তাহাদিগকে উঠাইতে ও হাটাইতে পারিল না ব! 
পারিতে চেষ্টাও কেহ করিল না; অধকন্ঞ বিশ্বাস দশড়াইক়! গিয়াছে যে, 
বিদ্য। বিজ্ঞান শিল্প প্রাচীনেরা যে পর্য্যন্ত করিয়া! ণিয়াছেন, তাহার অতি- 
রিক্ে যাওয়া মনুষ্যের সাধ্য নহে। উন্নতি দুরে থাকুক, আরও "অবনতি 
পাইয়! ক্রমে লোপ প্রাপ্ত হই হছে! 

যেক্জদোণেরা এক সময়ে ভার কে বিদ্যা বিভব ও তান উচ্চ গগনে 
উঠাইয়াছিলেন; সেই ব্রাহ্মণেরাই আর এক জম উদ হীন ও সন্ধীর্ণ 
ধশ্ম এবং কর্মববুদ্ধির প্রথম গ্রহীতা ও পোষায়তা। পরে সেখ ব্রাঙ্গণদিগের 
আদর্শে রাঁজন্তবর্গ, ক্রমে অপরাপর শোক লকলেও, অধঃপাতের পথে গমন 
করিয়াছিল । তাহাঙ্গেরই ধারাবাহিক রঞ্জে জন্ম, তাই আজিও হিন্দুসস্ভান 
প্রকৃত কর্মপন্থা পরিত্যাগে, নানা ভেক ধরিয়া, কেহ “জগতে হরিনামই 
একমাত্র সারপদার্থ,” কেহ “তরঙ্গ কৃপাছি কেবপং এবং “মনে কর শেষের 
সে দিন ভয়ঙ্কর, এই সকল তুকতবঙ্গে ইম্মাদিত হুয়া ফিরিতেছে ! 

- পুণ্য ব্যতীত পরকালে শ্রেয়ঃ লাভ হয় না; কর্ম ব্যতাঁও পুণ্য হয় না। 
কেবল দেবার্চনা, দেবোপাসন। ও]পরকাল দ্িস্তায় কর্ম হয় না। তুম ইহ্‌- 
লোককে তুচ্ছ ভাঁবয়! পরলোক লানের স্ট'দকেঈ প্রধান কর্ম বলিয়া! থাক, 
তাহাজানি ; কিন্ত জিজ্ঞাসা করি, যে উপস্থিত ইহলোগ রক্ষণেই অপট, দে 
অনুপস্থিত ও অস্থির-ধারণীয় পরলোক রক্ষায় কি ক*নও সক্ষম হত পারে? 
কে তাহার সে শক্তিতে বিশ্বাস করিবে ১ ঈশ্বর স্বয়ংই করিবেন কন! সঙ্গেহ। 
পরলোক ইহলোকের উপরই স্থাপিত, _উহপোক পরলে'ক্র ভিতি-প্রূপ 3 
স্থতরাং যে ইহুলোক রক্ষায় অপটু, ক্ষপ্রেও ম'ন কারও নখে সে পরলোক 
রক্ষায় কখন সক্ষম হইতে পারবে) 


১৯২ মণিহারী। 


ভারতসন্তান, আয় কতকাল এ নভাবেখাকিবে? তোমার কর্মবৃদ্ধিকে 
লকীর্ণ আয়তন হইতে উদ্ধার করিয়া! বিশাল আয়তনের উপর স্থাপিত কর। 
উপশাস্ত্র ও উপধর্ণ মোহে তুলিও না; তোমার কর্মশক্তিকে বন্ধনমুক্ত কর। 
সামাস্তস্্ীন্থলভ কমনীয়ওণ ও কমনীয় নীতির মোহে মোহিত হইস্থা, কেবল . 

ক্ষমা দমাদিতে অতিভূত হইও নাঃ পৌরুষণ্ডণ ও গৌরুষ নীতির অবলম্বন কর, 
যে গপ ও যে নীতি গীতাশান্সে ভগবান্‌ অঞ্জুনকে শিক্ষা! দি্নাছিলেন। 
মনে রাখিও, স্থান ভেদে, পাত্রতেদে, সময়ভেদে ও কর্ম্মভেদে, এ সংসারে সকল 
পদার্থেরই ব্যবহার ও আবস্তীকতা আছে; স্থতরাং পৌরুষ ও কমনীয় এ উভয় 
গুধ ও নীতিরও সত্ধ্যবহার ও আবস্কাকতা আছে। পুনশ্চ তছুভয়ের সংযোগ 
ব্যতীত কখনও ফলের সম্ভব হয় না। অন্তর্জগত ও বহির্জগত, আপন ও 
পির, গৃহ এবং দেশ, পুরুষকার যোগে উভয়ত জর্বধ] শ্রেগঃ প্রান্তিই, পরলোকে 
শ্রেয়ঃপ্রাপ্তির পরম কারণ। তছ্ভগ্তত, ইহলোকে যাহার মলিনত্); পর- 
লোকেও দে এবং তাহার জাতি মলিনতা! প্রাপ্ত হয়। সেরপ শ্রেয়ং-প্রান্তি 
কেবল সংভাবে ও সপ্রাণ কর্ানুষ্ঠানে হয়। কি বৈষয়িক, কি আত্মিক; কি 
ভোগ্য কি ধর্ম্য ) এ সংসারে যাহ! কিছু সংভাবে প্রয়োজনীয়, তাহাই কর্ম। 
একটা! ধর্শাকার্ধ্য সাধনেও যে পুণ্য, নিশ্চয় জানিও সাত্বিকাবে একটা সামান্ত 
বৈষদ্ধিক কর্ধবসাধনেও তদপেক্ষ! কম পুণ্য নহে; বরং শুদ্ধ মাত্র দেবোপাসনা 
পরায়ণের মহ! দ্েবোপাসনা অপেক্ষাও, দে সামান্ত বৈষয়িক কষ্ধে পণ্যাধিক্য 
নিরূপিত হয্ম। মানব আত্ম! এবং ভৃত উত্তয় নির্মিত; অতএব উন্নত কণ্ধ 
সন্পাদনেই ধর্দ ও কর্মজীবনের সম্পূর্ণত1। বাহারাম, আরও কি কর্ম কাহাকে 
বলে, তাছ। বুঝাইবার আবন্তক হইবে? 
“সহবজ্ঞাঃ প্রজাঃ হ্থঈ1পুরোবাচ প্রজাপতিঃ। 
নেন '্রসবিষ্যধবমেষ বোহব্িষ্টকামধুক & » 

(যখন এই প্রবন্ধ লিখিত হয়, তখন কোন এক অভাবনীয় সুত্রে নিয় 
লিখিত কাগজটি হস্তগত হয় । বোধ হয়, এই প্রবন্ধসহ সন্বন্ধযুকত বলিম্বাই 
উহা। আহার হস্তগত হুইয়াছিল। অতএব, উহা! এই স্থানে সংযোজিত 
ফরিক্স। দিলাম । ) 

ধ্য, নীহারিকা, খদ্যো ত, ছিমালয়, নিঝ'র, মেহখও, বান, প্রথিবী, 


চে 


মানবীয় কর্। ১৯৩ 


বহি ও গতিস্ত পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক মত সৌরগ্রহষণ্ডল,সমস্তই কর্টে চালিত, 
কর্মপ্রভাবেই অবস্থিত । 

“যদি কাহারও চাঁঞ্ল্য না! থাকিত, গতি না খাকিত, তবে জগতের ভাব 
বড়ই ভয়ানক হইত । সে ভাব মনে করিতেও ভদ্দয়ে ভয়ের উদ্রেক হইবে । 

“আপেক্ষিক ক্রিয়াশূন্য একটি পুক্করিণীর সহিত একটি নিরন্তর চাঞ্চল্যমতী 
নগ্লীর তুলন1কর, প্রবাহিত আোতশ্বতীর । 

“ক্ষুদ্র আর কিছুই নয়, নিকৃষ্ট আর কিছুষঈট নয়, আপেক্ষিক কর্মের অল্লত! 
নিবন্ধন ক্ষুদ্র নিকৃষ্ট ; আপেক্ষিক কর্মের আধিক্য নিবন্ধন শ্রেষ্ঠ। 

'িড় কিসে? কেবলমাত্র বৃক্ষ যে স্থানের বৃক্ষ সেই স্বানেই অবস্থিত ; 
সেই স্বান হইতে শ্থানীভ্তরে যাইতে পারে না, সুতরাং বৃক্ষ জড়, পর্বত জড়, 
পুজীকৃত মৃত্তিকাত্য,প জড়। আর মানুষ সতত চঞ্চল, সতত গতিশীল, সুতরাং 
মান্য চেতন 

“জীবজগতে ও কর্াধিক্য ও কর্মা্তাই, নিকুষ্ঠত1 ও শ্রেষ্ঠহার কারণ। 
আবার মানুষের মধ্যেও তথ!। ব্রাঙ্ষণ অধিক কন্মের কম্ম্সা, এই জন্য শ্রেষ্ঠ। 
ক্ষতিয়াদি তদ্বপেক্ষণ ন্যুন-__- ইত্যাদি । 

“কর্ম স্বর্গতাং গতং” কে অস্বীকার করে? কিন্ত কর্ম সেই পদার্থে আছে 
বলিয়াই সে সেই পদার্থ, আবার সে পদার্থে আছে বলিয়াই ০স সেই কর্্ম। 

গথেদে জাতিতেদ নাই * ;_- 

*বিশাৎ কবিৎ বিশ.পতিং মানুষীরিষঃ।--৩ | ২। ১০ 
“খতাবানৃৎ হজ্জিয়ং বিপ্রধুক্থ্যমায়ংদধে মাতরিশ্বা দিবি ক্ষয়ং1”__৩২।১৩। 
“বৈশ্বানরায় পৃথুপাজসে বিপ্রোরত্বা বিধন্ত বরুণেধু গাতবে।”_-৩৩।১ 
“কেতুং  যজ্ঞানাৎ বিদথন্ক সাধনং বিপ্রাসো অগ্িং।*-৩।৩।৩ 
“উদগাতেব শকুনে সামগায়সি ব্রহ্ষপূত্র ইব সবনেষু শংসসি ।”__-২1৩২ 
*একৎ সদৃবিপ্রা বহুধা বদস্তি অধিং যমং মাতরিশ্বানমাঁছঃ1%---১1১৬৪।৪৬ 
প্রতি. রুষসশ্চেকিতানোহবোধি বিপ্রঃ পদ্বীঃ কবীনাং ৮৩৫১ 


“স্বাষগে দম আবিশপতিং বিশস্তাৎ রাজানং ২৫1৮ 
“চন্বারি বাক্পরিমিতা পদানি তানি বিছুত্রণঙ্ষণা যে যশীবিপঃ।”__-১1১৬৪৪৫ 
* এটা কি ধিজ্প-টদ্ষি ?--ঝোধ হইতেছে ভাহাই। 


৫. 


১৯৪ মনিহীরী । 
৩। কর্ম ফলের আশা। 

গুন বাঞ্ধারাম, গোটা! ছুই কথা বলি, কথা গুলা ভাল লাগে গুনিও,না 
লাগে গুনিও না । তোমার ন্তায় জেষ্ঠ্যত্বপূর্ণ ধড়িবাজের কোন কথা শুনায়, 
আবশ্যক নাই, তা জানি ; তথাপি মন বুঝে না, বিশেষ বক্বোধনর্ম হেতু 1 

“কর্মে প্রবৃত্ত হও, ফলের আশা! পরিত্যাগ কর” ;-__-এ কথ! ঠিক নহে। 
এ কথ!ঠিক হইলে, কার্যে প্রবৃত্তিই ঘটে না। প্রবৃত্তির অভাবে, চেষ্টা- 
শূন্য জড়াঁপগুতে পরিণত হতে হয়। ফলতঃ আঁশ! মানবীক্প জীবনের 
মেরুদণ্ড স্বরূপ । মহাঘোর, মহ। অন্ধকার, মহ1 বিপদসাঁগর, মানধ যেখানেই 
পতিত হউক, আশাই কেবল ভাহার একমাত্র অবলম্বন দণ্ড স্বরূপ হয়; 
কেবল আশাই তাহাকে বিবিধ বিপাক মধ্যে, বিবিধ মোহিনী মুর্তভিতে 
মোছিত কবিযা! জীবিত রাখতে সমর্থ হয়। যে আশা এমন) যাহা অন্ধ 
মানবের য্টি অপেক্ষাও অধিকতর ; মানবীয় কর্মক্ষেত্র হইতে তাহাকৈ যদি 
বিতাড়িত কর, তাহা হইলে কি আর কখনও কর্ম সম্ভব হইতে পারে? 
ফলত পাশ! মানবীত্ব জীবনের পরিষাণ এবং কর্মপ্রবৃত্তিবিষয়ক, উভয়ই। 
স্তরাং বল! বাহুল্য যে, ফলের আশা। ন1 থাকিলে ফলধারণা» কর্দে প্রবৃত্তি, 
কর্ণ প্রণালী ও কর্ম সম্পাদন, এ সকলই অসস্তব। 

কিন্ত ফলের আশী। ও পুরস্কারের কামনা! এ ছই স্বতন্ত্র পদার্থ। পুরস্কার 
কামনায় উম্মাদিত হওয়া অতি নীচ প্রন্কৃতির কার্ধ্য। আশা নিঃস্বার্থ 
বুদ্ধিতেও উৎয্ন ্ুইতে পারে, কিন পুরস্কার কামনা! স্থার্বুদ্ধির আশ্রয় ব্যতীত 
উদয় হয় না। স্বার্থ এবং সৎকর্তব্য বুদ্ধি এ উত্ভয়ের একত্র সামঞস্য 
হুইতে পারে না। যে সার্থক-জপ্মা স্থির সৎ কর্তব্যবুদ্ধি বারা পরিচালিত, 
তাহার মনে পুরস্কার কামনা স্থান পায় না। কার্ধাদা তজ্রপ কামনার অভি. 
ঘাত হইতে থাকিলে, কার্ধ্য এবং ফল, উভভয়তই অনর্থ হইয়া থাকে। সং 
আশ! কর্মনথসম্পাদন রূপ ফল মাত্র চাছে। 
এখন বল! বাহুল্য যে কর্দারস্ত করিগ্া ফলের আপা! পূর কারিবে। 
তত্বিষস়্ে নীতিবেত্ব। হউন আর যিনিই হউন, কাহারই মান] গুনিও না 
কিন্তু করিবে না, ইহাতে একটি বিষয় ; তাহ! এই,--কর্দ্দে সফলত। হইলেও 
হ্র্থে উন্মাদ হইও না) বা বিফতা হইলেও বিমর্থে হতজ্ঞান হইও না 


মানবীয় কর্ম । ১৯৫ 


অখব! কিরূপ করিলে লোকে ভাল বলিবে, তাহার দিকেও তাকাইও না। 
অঙ্ব! এক কথায়, সফলত। বা বিফলতা, উভজগাঙ্গে ০+৯-৮.-৭ ৪ত্তপ্রসা 
ধুক্ত হইবে। পুরস্কার কামনা যাহাদের নাই বা! ভগ্প্রতি যাহার! অনাস্থা- 
যুক্ত, তদ্রপ সৌভাগ্যবানেরাই সেইরূপ হইয়া ও করিয়া থাকে। ক্ষুজ 
হইতে মহত্তম, এ সংসারের যাবতীয় সৎশ্থরূপ কাধ্য ঈশ্বর কর্তৃক নিয়োজিত 
এবং তাহার অভিপ্রায় সিদ্ধির জন্য কৃত হয়)তুমি আমি কেবল উপলক্ষ 
ও কর্প্নকারক মাত্র । এজন্য, যথাথপক্ষে, কর্মের সফলতা ব। [িফলতার 
পরিণাম যাহা, তাগ সেং ঈশ্বরের উপরে [নর কারয়া থাকে; এবং 
তাহার ফল ব। পরিণামও স্বতরাং তাহাতে 'অপিত হইয়া থাকে । এমন স্থঙ্গে, 
তোমার সফলতায় উন্মাদিত বা বিষফলভায় বিষািত হওয়ার আবশ্যক ? 
বদি হও, তাহাতে প্রভূত ক্ষতি করিয়৷ থাকে; তাহাতে চিত্তের স্ৈ্য লোপ 
এবং কাধ্যশক্তি অর্বসন্ন হয়; হইলে, যে কম্মার্থে আমাদগের কর্মক্ষেত্রে 
আসা, যাহ! আমাঙ্গিগের জীবনের উদ্দেশ এবং যাহাতে আমাদিগের জীৰ- 
নের সার্থকতা, সেই কশ্মার্থে আমর! বহুলাংশে অকন্মণ্যত। প্রাঞ্ত হুইয়! 
থাকি। ম্বতরাং, এই জন্পস্থায়ী জীবন এবং ক্ষাল, উভয়েরই কিয়দংশ 
মিছ্বামিদ্বি অপব্যয় হই! যায়। যে সকল লোকের জীবন সাধারণতই 
কেবল অপবায়ের সমষ্টি, তাহাদের পক্ষে এ ক্ষতি অবশ্য অতি অকিব্িৎকর 
বলিতে হইবে; কিন্ত তাহা যাহাদের নহে, তাহাদের পক্ষে: এ গতি অভ্ভাৰ- 
নীয় ও অনন্ত শোচনীয়। 

€কোন্‌ ব্যক্তি বা কোন্‌ জাতি কিরূপ কর্ম্বপরায্বণ ও কর্মঠ, 'ভাহ। সময়ের 
ব্যয় অপন্যয় বিষয়ে তাহাদের যত্ব-পরিমাণ দেখিয়া! অবধারিত হয় বঙ্গ 
সন্তান, শত দিব গত হইলেও তাতেন না; কিন্তু ইউ.রাপ ভূমের যে কোন 
জাতীয় লোক এক মুহূর্তমাত্র লইয়াই ব্যতিব্যস্ত হয়। ফল, সেই ইউ- 
রো"ীয় এক জাতি আঁজ আমাদের নির্দস়প্রস্থু এবং আমরা আজি তাহা 
দিগ্ের সহিযুং ও রাজভক্ত দাস। 

কেবল আপন সুখভোগ্ে রত থাকবে, এ বলিয়! মানবের স্যরি 
হস নাই। কেবল আপন ন্থুখভোগ সত্ভব হইত, যাঁদ মানবের আপনা- . 
আপনি স্ব হইবার ক্ষমতা খার্কিত। কিন্ত মানব যখন তাহা! না, 
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এ চিট ্ -*পরদই অষ্টার অভিপ্রায় সিদ্ধিরূপ খণ পরিশোধান্তে, 
তবে আপন স্থখের চেষ্টা দেখাই বাধ) নতুবা আষ্টা ঘিনি, তিনি ছাঁড়িবেন 
কেন। মানব ভ্রান্ত! মানবের ন্যায্য আত্মন্থখ যাহা, তাহ! সেই ষ্টার খণ 
শোধের সঙ্গেই যংযোজিত ; কিন ভ্রাস্ত মানব, ঘোর অহঙ্কারে মত্ত হয়! 
সর্ধদা তাহ। দেখিয়াও দেখিন্ডে পায় না। যাহা হউক, মানন এ কর্মক্ষেত্রে 
জপনাঁকে কর্দমজুরের সভায় বিবেচন! করিবে । আরব্ধ কার্যে, কি ফলের 
উৎপত্তি হইল)তাহা! লইয়? মনুষ্য জীবনের সার্থকতা নছে। অবশ্ট ফলের আশা 
বাঁফলধারপার অবলম্থন ব্যতীত কার্থ্যপ্রবৃত্তি হয় না; কিন্তু কার্ধ্যশেষে ফল 
আনেক সময়েতেই ধারণ! অনুরূপ পাওয়। যায় না। €সইজন্ত একই নিশ্বাসে 
একবার ফলের আশ! করিতে বলিতেছি ) আন্নবার ফলের গ্রাতি লক্ষ্য রাখিতে 
নিষেধ করিতেছি লক্ষ্য রাধিলেই, সফলতা ব! বিফলতায় হর্ধ বিষাদাদি ঘন্য 
উপস্থিত হওয়ায়, অনথোৎপাদন হইয্া থাকে । তাই আবার বলি, ফলের 
গ্রতি লক্ষ্য রাখিবে না। ফল যাহাই হউক না কেন, মানব যদি ষথাবুদ্ধি ও 
সবধীশন্তি আপনাকে কা্ধ্যে নিক্মোজন-করে, গ্রাণাত্তপণে তাহাতে নিরত হয় 
এবং সামর্থ্য ধাকিতে কখনই তাহ! হুইতে বিচলিত ন হয়, তাহা হইজেছে 
সাহার জীবনকে সাথক জীবন বল! যায়। কারণ, সার্থকতার পরিমাণ, কে 
কতথানি কার্ধ্য সম্পাদন করিল, তাহ! লইন্া নহে; কে কত ধানি তাহাতে 
আঁত্বিকভাবে আত্ম নিক্বোঞ্রিত করিল, তাহা লইয়।। আমরা, আমাদের 
ঘতদূর সাধ্য, তাহ! করিয়! যাইব ? তাহার পর তাহাতে যদি আশানুরূপ ফল 
না ফলে, তাহাতে আমাদের দোষ কি? অতএব তেমন কর্কারক, ফলের 
হেলায় দিক্ষলত| হইলেও, ঈশ্বরের নিকট সে পূর্ণ প্রীতিভাজন হইয়া ধাকে। 
এখানেও কর্তব্যবুদ্ধি, মানবকে খাড়। রাখিবার জন্ত, একমাত্র সহায়। 
কার্ধ্যারনে, মানব ফলছেতৃক পুরস্কার বা বশাদির প্রীর্থ হইলে, তাহাতে 
বিশেষ দোষ ; তাহাতে আত্মন্বার্থ আসিয়া সংঘোজিত হয়। যে কোন 
প্রকারে আত্বস্বার্থের সংযোগ ছইলে,কার্ধ্যবিশেষের করণ ও অকরণ অবধারণে 
একরূপ স্বাধীনতা! আসিয়া! উপস্থিত হয় ; নিঃস্বার্থ কর্তব্যবুদ্ধিতে সে স্বাধীনতা 
আমিতে পায় না; যে কার্ধয জষ্টা ঘর্ভঁক নিয়োজিত বা আষার কর্তব্য বলিয়া! 
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 জ্ঞান,তাহাতে শ্বেচ্ছানীতি অবলম্বন ও করণ ন! ব্করণপক্ষে স্থাধীনতা কোথা $ 
যাহা হউক, দ্বাধীনতা উপস্থিত হলে, মানবের অলস ভাব ব! নীতির ব্যততায় 
উপস্থিত ও তাহা হইতে কাধ্যের হানি হইতে পারে ১ কর্তবা বুদ্ধির বশবর্তী- 
তায় কখনও সেরপে কাধ্যহানি হয় না। অর্জন, কুক্ক্ষেত্র সমরে, আত্মস্থার্থ-. 
সংযোগ হেতুই স্বাধীনতা অস্থৃভব করিয়া বলিয়াছিলেন যে আমি যুদ্ধ করিব 
না। কিন্ত ভগবান দেখাইলেন যে আত্মশ্বার্থ কেবল মোহজনিত ) নিঃস্বার্থ 
বা জাগতিক স্বার্থ যাহা, তাহাই সত্য ধ্র্ং তাহাতে যে কর্্ারনধ, তন্ন 
করণ অকরণ পক্ষে স্বাধীনতা নাই, যেহেতু তাহা! কর্তব্যবুদ্ধির অধীন । 
কর্তব্যবুদ্ধির অধীনে যে কর্ম কৃত তাহাই নিঃস্বার্থ! হেতু, প্রকৃত নিষ্কা্ 
কর্মারূপে গণিত হইতে পারে। উহাই গীতা শাস্ত্রের মন্দ, তাই অর্জুন ত্যক্ত 
ধনুরর্বাণ পুনগ্রহিণ করিয়াছিলেন ; তাই জব্যাস অবলম্বন করিলেও, বনে 
গমন না করিয়া যুদ্ধ কগ্য়াছিলেন ও রাজ্যভোগ করিয়াছিলেন। 

এ সংসারে সকল কার্য্যেরই ফল যে সহসা উৎপন্ন বা অনুভূত হয় তা 
নহে ; বা সকলেরই ফল হাতে হাতে একইংদিনেও ফলে না । আগ্তফল যদিও 
অনেকের মতি অল্পকালে ফলে বটে, কিন্ত অহাপরিণাম বা দূরফল যাহ! 
তাহা সর্বদাই বহুকাল বা অনস্তকালে সম্পন্ন হয়; এদিকে কিন্ত মনুষ্য 
জীবন আবার তেমনই অজকাল মাত্র বাঁপক। এ কারণে কোথায় সফলতা! 
বা কোথায় বিফলতা--অথবা আপাতত ঘাহা নিক্ষলতাযুক্ত বলিয়া! দৃষ্ট হই- 
তেছে, তাহা বস্তুত নিক্ষলতাযুক্ত কি তাহা ভাবী সফলতার পুর্দ সুচনা ১ 
অথবা আপাতত যাহা সফলতাধুক্ত বলিয়। দৃষ্ট হইতেছে, তাহা বস্ততই সফ- 
লতাযুক্ত কি তাহা ভাবী নিষ্ষঙ্জতাঁর পুর্র্ব হুচনা, তাহা ঠিক অবধারণ করিবার 
সাধ্য আমাদের নাই। উর্দ সংখ্যায় কোন কোন বিষয়ে কখনও পরিণামটা! 
কিয়ৎ পরিমাণে অনুভব করিতে পারি এই মাত্র। এই স্থটি কার্স্য কারণ 
সম্বন্ধ পরম্পরায় ক্রমোত্তর ও ক্রম পরম্প্রা বর্ম সম্টির পরিপতি হ্বব্ূপ) উহা 
মাবার সমগ্রি ও ব্যাট উভয় ভেদে অনস্ত কাল লইয়া ব্যাপ্ু। হৃতরাং সফ- 

[তা বা বিফলতা, পর পর কোথায় আসিয়া যে উঠিতেছে বা কোথায় 
খাসিয়া যে মিলিতেছে, বাহার অনন্ত চক্ষু, কেবল এক মাত্র তিনিই তাহা 
দামূলত দেখিতে ও নির্ণয় করিতে পারেন; তোমার মামার সে সাধ্য নাই। 
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কার্ধা মাত্রেরই দ্বিবিধ ফল, এক নিকট অপর গৌ। নিকট যাহা, তাহা 
এই মূহুর্তে বা দশ দিনে বা দশ বৎসরে সংঘটিত হইতে পারে ) কিন্ত গৌণ 
বাহ! তাহার ব্যাপকত1 অনস্ত কালের উপরে। নিকট ফল তাক্ত, গৌণ ফলই . 
সত্য। আমরা স্স্তদর্শা, নিকট ফল মাত্রই দেখিতে পাই ও তাহাতে আক্ষ্ট 
সুই) গৌণ ফল দেখিবার সাধ্য আমাদের নাই স্তরাং তাহ! গণনাতেও 
আনিতে চাহি না; অথচ কিন্ত সামান্য শক্তি হেতু যতই সামান্য ভাবে হউক 
না কেন, এই গৌণ ফল গণন! করিবার চেষ্টান্ব আমাদের অধিক লাভ। কিন্ত 
মোছত্রাস্ত মানব তভাক্তকেই সত্য জ্ঞান করিয়া, আদত সত্যকে একেবারে 
অবছ্েল। করে । গৌণ ফল অস্পষ্ট ভাবেও সন্মুথে রাখিলে, আর সফলতা বিফ- 
লতারপ দ্বন্দে বিতাড়িত হইতে হয় ন!। তাই আবার বলি, যে কোন কাধ্যফল 
লইয়! আমাদের উন্মাদিত ও বিষাদিত হওয়ায় ফল কি? যে আদি মানব প্রথমে 
অগ্নি উৎপাগন করিতে গিয়া দগ্ধ হইয়াছিল, জানিও তোমার টীম এঞ্জসিন ও 
তদবলম্থিত রেল গাড়ী প্রভৃতি নখের পুত্রপাঁত, সেই আদি মানবের অগ্মি- 
ঘ্বাহনে। হরিণশীকারের ষে নিক্ষলত1 ও তদানুঘক্ষিক যে কারাবরোধ প্রভৃতি, 
সেই সকলের দূর ফলে দেক্ষগীয়য়ের অপূর্ত্ব কবিত্ব। ঘষে ডালের উপরেতে 
তর, দেই ডাল কাটিতে গিয়া কালিদাস কালিদাস হইয়াছিল! বাঞ্থারাম, এ 
সজে য় গুঢ় গুহ রহস্ত ধারণার অতীত, বোধের অতীত ! তাই বলি, সোজা 
পথে চলাই সৎপরামর্শ। 

ফলের কল্পন! ব! আশ! কর, কিন্ত সফলত! বা নিক্ষলতায় উন্মাদিত বা 
বিষাদিত হইও না'। কর্তব্যবুদ্ধির অনুসরণে কর্ম কর, স্বার্থের অনুসরণ করিও 
না। বর্তব্া-নিয়োজক ঈশ্বরের রোঁষ তোষে' প্রতি দৃষ্টি'রাখ ; মানুষের 
রোধ তোষ বা বশ অযশের প্রতি দৃষ্টি রাখিও না, 





৪1 যথার্থ কর্ম্মশীলত।। 
যে কোন দৎকাধ্যে হউক, যথানীতি যথা বৃদ্ধি ও যথাশক্তি পূর্বক মানবের 


যে সাত্বকভাবে পরিশ্রমশীগতা, তাহাকেই তাহার ঈশ্বর সকাশে সর্বোৎকৃষ্ট 
উপাসনা ও প্রার্থন! বপিয়। জানিও। যে উপাসন] ও প্রীর্থনা দ্বারা হানৰ 


ভাহার ঈশ্বরের (নিকট, বিশেষ পূরস্কার প্রার্থন। ও নেই পুরস্কার প্রাপ্তির আশ! 


মানবীয় কর্ম । ১৯৯ 


করিতে পারে, সবে উপাসন! ও প্রীর্থন! উক্তবিধ। কেবল নিয়মিত যাগযজ্ঞঃ 
আহ্িকাদি জপতপ ; ব্রাহ্ষমন্দিরে চক্ষু বুজিয়া নিদ্রাকর্ষিতৃবৎ অবাস্থিতি $ 
খৃষ্টানের গির্জাঘরে পাখার বাতাসে ন্থাসনে থোস মেজাজে পুস্তক 
হন্তে উপবেশন ; অথবা মুসলমানের তক্তি 1বগলিত ভাবে যে সেস্থানে 
নেজামে রতি, ইতাদি হ্থারা সেরূপ পুরস্কারের আশা করিতে পারা যাক্স 
নাঃ আমার বোধ হয় যে ব্যক্তি আশা করে, ৫ বহুলাংশে বা একেবারেই 
ভ্রান্ত। ঈশ্বর, যিনি র্ধদর্শী এবং সর্বজ্ঞ, একমাত্র তিনিই কেবল জানেন 
যেকি সেকি হয়; তথাপি যে আমি উক্তবিধ বলিতেছি, সে কেবল 
ঈশ্বরের করুণায় আমার সামান্য বুদ্ধিতে যাছ। উদ্ভাসিত হইতেছে, তাহ! 
মাত্র। প্রকরণযুক্ত পুজা! এবং উপাসনা ও বাচনিক প্রার্থন! গ্রভৃ(তিতে যে 
এক্ষেবারে ফল নাই,একথা কখনও বলি না; তবে কি না! লোকে যতট। ভাবির 
থাকে ও ষে ভাবে তাহাক্রে বতট1 ফলের কামন। করিয়া থাকে, সে ফলের 
ভাগ অর্তি অললই। খুষ্ীয় ও মহম্মদীস ধর্মের আংশিক শিক্ষা, ঈশ্বরকে কেবল 
নিরবচ্ছিন্ন প্রশংস। করিলেই ঈশ্বর সন্তষ্ট'হয়েন। অন্তান্ত ধর্মে যদিও সেরূপ 
স্থল শিক্ষা নাই, কিন্ত উপাসকাদিগের মধ্যে কাজে দড়াইয়। থাকে তাহাই । 
ঈশ্বর অবস্তই সামান্ত মানবের ন্যায় তোযামোদের বশ নছেন, অথবা হুখ্যাতি 
অধ্যাতি বা যশেরও প্রার্থী নহেন ; সুতরাং শ্রম হইতে অনস্বিত ভাবে যে 
উপাসন! ও প্রার্থনা আদি, তাহাতে কি ফল কলার সম্ভব হনতে পারে ? 
তবে ঈশ্বর করুণার বশ বটেন, কিন্ত তাহার সে করুণা আকর্ষণ ত কেবল 
বচনে হয় না। তাই আবার বলিতেছি, এরূপ অনন্বিত উপাসন। আদিতে 
ঈশ্বরের অনুগ্রহ আকর্ষণ পক্ষে ফল আত অল্পই। তবে ৬পাসকের আত্ম- 
পক্ষে ফল ইহাতে অনেক আছে। প্রকরণ যুক্ত উপাজনা ও বাচনিক 
প্রার্থনা আদির স্বারা আর কিছু না হউক, অস্তত এটি ঘটে যে মনোমধ্যে 
তদ্বারা ঈশ্বরের শাসন ও নীতি *জাগরুক হওয়ায়, মন পবিত্র হয়। শরীর 
9 মন উভয় পবিত্র হইলে এবং সেশরীর ও মন যদি গক্ষেত্র হয়, তবে 
মানবের আত্মবোধ ও কর্তব্যবুদ্ধিও সে স্যত্রে হয়ত জাগরুক হহয়া উঠে। 
ধাহাহউক, থে কোন প্রকারে মানব কর্তব্যবুদ্ধির বশবতাঁতায় যখন 
যার্থ কর্ম পয -পাধিক হয় এবং যখন কথিত যথানীতি যথাবুদ্ধি ও 


কত ও 
৯: 
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২০০ মণিহারী । 


বথাশক্তি সাব্বিক শ্রমশীলত! স্বারা সত্য উপাষন। ও প্রার্থনায় সক্ষম 
হয়, তখনই কর্ম উৎপাদন ঘাঁর। ঈশ্বরের তুর্টিসাধন ও নিজেও যধাযোগ্য 
পুরস্কার প্রাপ্তির আশা করিতে পারে । কিন্তু এ কথা বুঝে ও বুঝিবে অতি 
অক্লই লোকে । সে যাহাছউক, ইহ! একটি অতি স্মর্তব্য উক্তি যে, যাহার! 
পুকুষার্থ প্রণোদিত হইয়া শ্রমশীলতায় আপনি আপনার সাহায্য করে, 
ঈশ্বরও তাহাদিগকে সাহায্য করিয়া! থাকেন । 

লোকে রুতপাপের উপর অন্থ তাপের একটা ফল'গণনা করিয়া থাকে! 
গণনা কিছু মন্দ নহে। কিন্তু অনুতাপ বলিতে এমন বুঝিও না যে কতকটা! 
বিলাপ পরিতাপ করিলেই, ঈশ্বর সন্তষ্ট হয়েন ও অমনি তাহার পূর্বরূত তাবৎ 
পাপ মার্জনা করিয়া, তাহার জন্র স্বর্গরাজ্যে খানিকটা! জায়গা আলাহিদ! 
করিয়। নির্দেশ পূর্বক রাখিয়া দেন; সে পক্ষে তিনি কিছুই করেন ন1। 
লোককে অনুতাঁপযোগে আপন! আপনি শোঁধত হুইয়া,রুমে ক্রযে পূর্বদ্ধলিত 
কর্ম সকলের সাধন দ্বারা, নিজের ক্ষতিপূরণ নিজেকে করিয়া লইতে হয় । 
ইহাকেই প্রকৃত অনুতাপ বলে, নতূষ! আর যে কিছু তাহা! অনুতাপ নহে। 
মানব বচন বিস্তাসে বতই অম্তাপ, নিলাপ, প্রার্থনা বা উপাসনা করুকন! 
কেন, যতক্ষণ সে আত্মপবিত্রতা সাধনপূর্ব্বক,| প্রকৃততাবে স্বশক্তির 
পরিমাণ অন্ুব্ধপ কন্মপথের পথিক ন! হুইবে, ততক্ষণ তাঁহাকে ঈশ্বর সকাশে 
শুল্পস্যলী ঘর বলিয়া জানিও )--অনস্ত হিসাৰ পুস্তকে নিশ্চয়ই সে নামশুন্য ! 
আমি বলিয়াঁছ অনুতাপ করিলেই ঈশ্বর মুক্তি দেন না, লোককে আপনার 
ম্বক্তি আপনি কারয়া লইতে হয়, তাহা এই রূপে 1--যতক্ষণ পর্য্যন্ত মানব পাপে 
লিপ্ত ব! অকর্দম রত থাকে, ততক্ষণ পধ্যভ্ত সে তাহার নিজ উৎপত্তি পক্ষে 
ঈশ্বরের অভি প্রায় বার্থ করিয়া থাকে ।' সুতরাং জীবন তাতার নিষ্ষল ও 
পরিণাম ভাহার শৃন্ত হয়। অনুতাঁপের দ্বারা মানব যখন এসেই পাপ বা অকর্ণ 
ছইতে প্রতিনিবৃত্ব হত্ম ; এবং প্রতিনিবৃত্ত হইলে ঘখন তাহার প্রকুতিতে 
_ পবিত্রতা আদি উপস্থিত হওয়াস্ব, কর্মপথে তাহার পুনর্বার গতি আরত্ত হয় 5 
তখন তাছার মুক্তির পথও প্রশস্ত হুইতে আরম্ভ হুইয়া থাকে ও তখনই 
_ অনন্ত হিজাব পৃত্তকে তাহার নাম উঠিবার হুত্রপাত হয়। কন্ম্পথে যে গতি, 
 ভাঁহা। নিজের স্বেচ্ছাশক্কির উপর নির্ভর করে; স্থৃতরাং অনুতাপ দ্বারা হুপথে 
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আসার যে মুক্তির পথ পরিফার করা, তাহাও তাহার নিজের উপর নির্ভর 
করিয়া থাকে। আরও, প্রকৃত অন্থুভাঁপ তাহাকে বলে যন্ারা, যেরূপ 
পাপের জবন্ত অনুতাপ, সেই পাপে চিরবিরতি ও সেই পাপে যে কর্ম্হানি 
. করিতেছিল, সে€ কর্মে নিত্য রতি সাধিত হয়। নতৃব! এই পাপ করিলাম, 
এখনই অনুতাপ উপস্থিত হইল, আবার পরক্ষণেই সেই পাপে প্রবৃত্ত হইলাম ) 
তাছাকে অনুতাপ বলে না। অন্ুতাপকালে ঈশ্বরের নাম গ্রহণে মনে অনে- 
কট! শাস্তি উপস্থিত হইয়া! থাকে বটে, কিন্ত সাধারণত তাহাতে যে পাপ 
মার্জনা হইল, সেটা তাহার চিন্ধ স্বরূপ নছে) ষে কেবল নামের গুণ মাত্র। 
বুদ্ধি যে, ষে তদ্দবারা চিনিয়া লয় যে, যখন এক নামের গুণে এত শাস্তি, 
এত সুখ; তখন ঈশ্বরের প্রকৃত পথে বিচরণ করিলে, আরও না জানি কত 
অধিক স্থথ ও শান্তির আশ! করা যাইতে পারে । 

লোকে পাপ অর্থে নীনাপ্রকার ব্যাথ! করিয়া থাকে। ব্যাথার সংখ্যা 
দ্বেশতেদে কালভেদে এত যে, তাহ। মানবীয্ন সামান্ত শক্তিতে সযগ্রত আয়ন্ত 
পূর্বক সমালোচন করিয়া উঠা কঠিন। কিন্ত এত ব্যাখ্যার কিছুই প্রয়োজন 
নাই। মানবের সুকর্্বপথে যে গ্রতিব্যতিক্রম, তাহার নাম পাঁপ। পুণ্য যাহা 
তাহা সত্য ও নিত্যপদাথ ; হুকাধ্যরূপ ধার দিয়া তাহ! মানবীয় স্যত্টিতে 
আবির্ভাব হইয়া! থাকে। এই পাপ ও পুণ্য, দেশ ও কালভেদে, কর্শশক্কির 
গুরুত্ব বা লঘুত্ব অনুসারে, গুর বা লঘু আকা ধারণ করিয়া থাকে ;__লদঘু 
কম্মশক্তির ব্যতিক্রমে লঘু পাপ, গুরু কর্মশক্তির বাতিক্রমে গুরু পাপ। 
কিন্তু ইারা আগার গুরু বা লু হইলেও, প্রত্যেকে পুর্ণমষ্তি বটে, যেমন 
চক্র ছোট হউক বা বড় হউক প্রত্যেকেই যে পুর্ণ অবয়বে চক্র, তাহাতে 
সন্দেহ নাই! যে জীবনের কেবলমাত্র মিথ্যা ও অনিতা পদার্থ অবলম্বন, 
তাহা ক্রমে সেই মিথ্যা ও অনিত্য পরিণামেই অগ্রসর হইয়। থাকে। 

অনেক অজ্ঞান মানব ঠিক পায় না যে কর্মক্ষেত্র বা কতখানি ও যথা- 
নীতি যথাবুদ্ধি ও ঘথাশ্ি সাত্বিক শ্রমশীলতাইব! কাঙ্ছাকে বলে। অনেকে 
আশঙ্কা করে যে, হয় ত দেই সকল তাহাদের নিত্য ও প্রত্যাহিক সাংসারিক 
বা যে কোন স্বীয় আচরণযোগ্য কার্যসীমার অতীতে অপর কোন বন্ধ বিশেষ 
হইবে, ৃতরাং সে সকলে হস্তগ্রদারণ ও তাহার আয়ীকরণ সহজে হইবার 
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নছে ; যাহার] ভাগ্যবান্‌, কেবল তাহাদিগেরই তাহা সম্তবে, সকলের তাহ! 
সম্ভবে না। অবস্ঠযই, বলা ঝাছল্য যে উহাতে শেষ ফলাকর্ষণ এই,--বাপকে ! 
সেকি আমার সাধ্য, আমি মাদার ব্যাপারী আমার জাহাজের খবরে কাজ 
কি, আমার যেমন বরাবর চলিয়া আসিতেছে তাহাই গ্ভাল! আমাদিগের 
দেশে বস্তত সাধারণ লোক মাত্রের মধ্যে এট একটা দৃঢ় বিশ্বাস যে, “যথার্থ 
ধর্মপথ যাহা, তাহার অনুসরণ ও অনুষ্ঠান সংসার আশ্রম পরিত্যাগ ভিন্ন 
কোনমতেই ঘটিয়া উঠা সম্ভব নহে। সংসারে থাকিলেই অধর অবলম্বন 
করিতে হয় এবং সে অধর্দ্দে পাপ নাউ; অসত্য ও অধর সংসারের 
অঙ্গদ্থরূপ।” কি ভ্রান্তি এবং কি বিপরীত বিশ্বাস) বলা বাহুল্য 
যে এ সকল বুঝিবার ভূল? সংসার আশ্রম পরিত্যাগ করিতে হয় 
নাঃ বরং সংসার আশ্রম পরিত্যাগে পুণ্য ষত হউক ব! না হউক, প্রত্য- 
বায়ের সম্ভীবনা আরও অধিক । আমাদের দেশে এ ভ্রান্ত বিশ্বাসের অধি- 
কার-আয়তন বড় সামান্ত নহে ; আমি দেখিয়াছি, এমন অনেক লোক আছে, 
যাহার! ইচ্ছাবান থাকিলেও কেবল এইরূপ ভ্রমে পতিত হইয্মা', অনাস্থ্যাকে- 
জআশয়নশাযী হয় ও আপনার জীবনকে মিচ্ছামিছি ধ্বংসপথে অগ্রসর করাইরা 
থাকে । ভারতসস্তান, ভয় নাই, ভাস্তি ত্যাগে চক্ষু উদ্মিলন কর, তোষার 
ধর্মপথ ও কর্্পথ তোমার হাতের উপরেই রহিয়াছে; তজ্ঞন্ত তোমাকে 
অধিক দূরে যাইতে হইবে না। 

বাঞ্ারাম, তোমার অবস্থা! বশে, তুমি যে সাংসারিক কন্ষসীমার মধ্যে 
্বাভাবিকবৎ আবদ্ধ ঈঁহিয়াছ এবং যাহার অতিরিক্তে যাওয়া তোমার পক্ষে 
এখন একরূপ অসাধ্য বলিয়া বৃঝিতেছ ; তুমি ভ্রম ক্রেমে বুঝিতে পারিতেছ 
মা বটে, কিন্ত তাহাই আপাতত তোষার কর্মক্ষেত্রের সীমা । সেই ক্ষেক্র- 
সীমা! অবলম্বনেই যখাশক্তি সাত্বিক শ্রমশীজতায কর্্মারস্ত কর; দেখ তাহার 
পর, তাহাতে তোমাকে কোথায় লইঙ্সা বায়। ত্য বটে, ষেন্ূপ সীমা 
অভিক্রেম করিয়াও যাহাদের কর্মক্ষেত্রের বিস্তার, সেরূপ লোক কতকাংশে এ 
জগতে ছলভ এবং লোকেও সাধারণত সেকপ লোককে ক্ষপজন্মা ব'লয়। 
অন্তিহত করিয়া থাকে । কিন্ত কে সেরূপ ক্ষণজগ্মা, কে সেরূপ ক্ষণজন্মা 
নছে, তাহাত সহসা বুঝা যায় ন! এবং ক্ষণজন্মা। যে, সে নিজেও হয়ত তাহা 
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প্রথম হইতেই বুঝিতে পারে না। অতএব কে মেরূপ ক্ষণজন্মা, কে সেরপ 
ক্ষণতরন্মা নহে, তাহা যদি সত্য সত্যই বুঝিতে চাও, তাহা! হইলে মানবের সেই 
. উপস্থিত কর্ক্ষেতরকেই সর্বাগ্রে অবলম্বনপুর্ববক, তাহাতে যথাসাধ্য কর্মরত হওয়া 
বিধি; কারণ কেবল কর্শেই কর্ণের বিস্তার; কর্্মারভ্ত ও কর্ম্রযোগেই কর্মশক্তির 
উদ্বোধন বিকাশ ও পরিচয় ; এবং কর্মের দ্বারাই কর্মক্ষেত্রের প্রসারণ সম্তব 
হয়। অতএব ক্ষণজন্মা হউক, অক্ষণজন্মা হউক, যখন সকলেরই জীবনের 
উদ্দেশ কর্ম,_.তখন প্রত্যেকে যে অবস্থাচক্রে পতিত ও যে অবস্থাচক্র অতি্মম 
কর আপাতত তাহার পক্ষে অসাধা এবং সে তদবস্থায় যেরূপ কর্শের 
আয়োদন ও উপকরণ আদি সংগ্রহ করিতে পারগ, তাহাকে সেইরূপ কর্ধৃই 
করিতে দেও) যেহেতু সেই তাহার কর্ণক্ষেত্র ও তাহাই ভাহার কর্ধক্ষেত্স্থ 
উদ্দিষ্ট কর্ম বলিয়া জান্িবে। সেই কর্মক্ষেত্র ও কর্মের অবলম্বন দ্বারা সে, 
ক্ষণজন্মা হইলে, ক্ষণজন্মা ভাবেও পুর্বসীম অতিক্রম করিয়া যাইতে পারে) 
আবার বদি ক্ষণদ্ন্ম। না হয়, তবে অক্ষণজন্বাভাবেও যথাসীমাতে আপন 
জীবনের সফশতায় ঈশ্বরের তুষ্টিমাধন ও কর্মহেতু ইহলোক পরলোক উত্তর 
যথোপযুক্ত পুরস্কার লাভেও সমর্থ হইতে পারে । মনে কর,--কোন ব্যক্তিকে 
সংসারস্থলীতে পড়িয়া, সময় ও অবস্থাগুণে বা যে কোন কারণে, কেবল চাষ 
কর্ম ও হল চালনে রত ছইতে হুইয়াছে। এরূপ লোকের পক্ষে, যথাবুদ্ধি 
ও বথাশক্তি এবং সংভাবে ও প্রাণপণে চাষ কর্ম্ঘ ও হুলচালন করাতেই 
তাহার কর্ম্বের সার্থকতা এবং তদ্বারাই সে ইহলোক ও পরলোক, উভয় 
লোকে, পুরস্কারের ভাগী হইতে পারে। ফলত, দেখা যাইতেছে থে 
কেছ বা কেবল লাঙল চালাইন্াই স্বীয় জীবনের সফলতা প্রাপ্ত 
হয়; আবার কেহবা সর্ধস্থাস্তে উচ্চ ব্রতের অনুষ্ঠান করিয়াও সফলতা! 
প্রাণ্ত হয় না। তাহার কারণ আছে। একজন হয় ত, তাহার হলচালন! 
কার্য বখানীতি বখাবৃদ্ধি ও যখাশক্তি সাবিকভাবে সম্পন্ন করিয়াছে; আর 
এক জন হয় ত, সর্বন্থান্তে বে উচ্চ ব্রঠ, তাহাতে ব্রতী হইলেও, তাহার 
কাধ্যে যথানীতি যথাবুদ্ধ ও বথাশাঞ্ সাবকশ্রমশীলতার কোনরূপ ব! 
কিয়দংশ অভাবে, সফলতার বাতিক্রম ঘটিরা গিয়াছে । কার্য্যমাত্রে 
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সাব্বিক শ্রমশীলত। প্রয়োগের ) পূর্ণবিকাশ ও তাহাদের চালনার গন্ত, আত্ম- 
পবিত্রতা স্কতরাৎ সদাচার প্রভৃতি একাত্ত আবস্তক। আত্মপবিত্রতা! ভিন্ন, 
সাত্বিকতায় পূর্ণত্ব আইসে না। আত্মপবিত্রতা সদাচার হইতে; সদাচার 
নীতি হইতে নীতি ? ঈশ্বর পরায়ণতা হইতে হয়। ইহা! ফ্রুবনিশ্চয় যে, আত্ম 
পবিত্রতার পরিমাণ অনুসারে, কর্দ-সফলতা-সাধক গুণগুলিরও বিকাশ ও 
পুষ্টতা এবং কর্মসফলতারও পরিমাণ নির্ণয় হইয়া থাকে। একটি অপরের 
অম্থঘরণ করে) একটি আধিলে, আর সকল গুলিকে প্রায় সঙ্গে সঙ্গে 
1 আসিতে হয়। উক্তবিধ আত্মপাবত্রতা পহ ষথাশক্তি ও যধাবুদ্ধি যে কর্ণ- 
ক নিয়ো্ন, তাহাকেই দ্-নিহিত বৃত্তি সকলের সমাক্‌ পুতি বলা যায়। 
সু ত্তিন বৃত্তি সকলের সম্যকৃ স্কর্তির অপর কোন অর্থ নাই। নস, “মানবে 
€ যত প্রকার উপা'ধৰিশিষ্ট শক্তি আছে, সে সমস্তেরই সার্থকতা থাকা অত্যা- 
 বষ্ঠক বিধাক, তাহাদের সকলেরই সম্যক্‌ প্রয়োগ চাই? )-একথ। বললে 
» এমন বুঝায় না যে উপাধিবিশিষ্ট সকল শক্তিরই এ জীবনকালের মধ্যে 
' অস্তত্তঃ একবার, অথবা! একে একে, অথবা! একইকালে যুগপৎ প্রয়োগ বা 
তথাবিধ কিছু করিতে হইবে। ফলতঃ যে কোন আরব্ধ কার্ধযবিশেষে, তৎ 
সমধর্মী ওপাধিক শক্তিবিশেষের অবশ্যই পুর্ণ প্রয়োগ চাই এবং তাহা 
হইলে, অপরাপর ওউপাধিক শক্তিুলিও আপন! হইতে জ্ঞাতে অন্ঞাতে তাহার 
সহকারী হইয়া! থাকে এবং তত্বারাই ও্পাধিকশক্তিগুলির সার্থকতা সাধিত 
হয়। পুনশ্চ, কোন গুরুতর কার্যান্বরোধে কোন সামান্শক্তি, প্রয়োগের 
অপ্রয্োজন হেতু তাহা চালিত না হইলেও, তাহাতে কোন দোষ হয় না? 
কিন্ত হুদ্র কার্ধ্যান্থারাধে, গুরুতর কার্ধযসাধক শক্কি যদি পরিত্যাক্ত ভাবে 
পড়িয়া থাকে, তাহাতে সমূহ গ্রত্যবায় আছে। এক্সপ বিবেচনায় শক্তি 
প্রয়োগেরই নাম, স্বনিহিত শক্তি সকলের সম্যক ব্যবহার বলা যায়। 
এখন দেখ, লাঙ্গল চা পর্য্যত্তে যখন কর্মের নার্থকতা আছে, তখন 
মানবঙ্ধে কর্পনুসন্ধানে অধিক ভাবিবার ত বিষয় কিছুই নাই। সকলেই, 
অন্তত স্বীয় স্বীয় জন্মজন্ত প্রাপ্ত কর্মক্ষেত্রকে মাত্র অবলম্বন করিয়া, কর্ম 
আচরণের দ্বার আত্ম সার্থকতা লাভ করিতে সমর্থ হত । যাহার নুহৎক্ষেত্র 
ও বৃহৎ শক্তি, দেও যেমন সার্থকতার তাগী, যাহার ক্ষত ক্ষেত্র ও ক্ষুদ্র শক্তি, 
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সেও তেমনি সার্থকতার ভাগী হইতে পারে! কিন্তু এক কথা, যথাবুদ্ধি ও 
বথাশক্কি কাহাকে বলে, তাহ! একটু বলা উচিত। বাঞ্ছারাম, বিশ্বাস করিবে 
কি, আদি মানবের আদিম কর্ধাক্ষেত্র যদিও অতি সামান্য ও অতি ক্ষুদ্র 
আয়তন ছিল বটে, কিন্ত তথায় এই “যথাবুদ্ধি” ও 'যথাশক্তি” গুণ চালন! 
ছেতৃই, মানব বন্য অবস্থা হইতে এই উন্নত সত্য অবস্থা পর্যাস্ত প্রাপ্ত 
হইতে পারিয়াছে। আবার নেখ, তাহারই আংশিক অভাব হেতু, 
ভারতীয়েরা এখন পূর্বাবস্থ! হইতে কতই ন! অধম অবস্থায় পতিত হুইয়াছে। 
যাঁউক, এখন প্র ক্তিনিস ছুট! কি তাহ! দেখা ফাউক। 

যে কোন কাঙ্জ করিতে হইলে, তাহার জন্ত পরিশ্রম দ্বিবিধ গ্রকার 
আছে, এক শারীরিক, অপর মানসিক। কোন্‌ কার্ধ্য কিরূপ করিলে কিরূপ 
ধবাড়াইবে, কিরূপ ক্রিত্লে, ভাল হইবে, কিরূপ করিলে মন্দ হইবে এবং কিন্তরপ 
করিলে কাঁধ্যের বর্তমান অবস্থা অপেক্ষা তাহার উন্নতি বা অবনতি হইতে 
পারে ; তাহার পর এতৎ হৃত্রে আরও অপর কোন্‌ কোন্‌ নৃতন কার্ধেযর 
পর্থাদি পরিষ্কার ব! অপরিক্ধার হয়, দোষ বা অদোষ যুক্তই বা কিসে হয়, 
এই সক্কলের যে জম্যকৃ অবধারণ! তাহার নাম মানসিক শ্রম | যে যে বিষয় 
মন্দ এবং অবনতি ও অপূর্ণতা বিধায়ক, তাহার যথাসাধা পরিহার করণ ; যে থে 
বিষয় ভাল এবং উন্নতি ও উত্তর পরিণাম বিধায়ক ও পূর্ণতা সাধক, তাহার 
যথাসাধ্য অবলম্বন ও অনুসর1; এবং আরব কর্মে ছূর্দমনীয় অধাবসায় ও 
উৎসাহ চালন , মানসিক শ্রমের মধ্যে এই সকলকেই 'যণাবৃদ্ধিত গুণ কহা 
ধায়। তাহার পর শারীরিক শ্রম । মানসিক শ্রমের কার্ধ্য যাহা তাহা বলিলাম? 
সেই মানলিক শ্রষফল, উপকরণ যোগে শরীরে দ্বারা কার্যে পরিণত করাকে, 
শারীরিক শ্রম বলে। শারীরিক শ্রমে শরীরকে সম্যক নিয়োজন করার 
নামই 'যখাশক্ি' গণ! সম্যক অর্থে প্রয়োজনীয় শারীরিক শক্তি 
সকলের সামগ্রস্ত সাধন পূর্ধক, যথাবস্ঠকীয় ভাবে তাহাদের সম্পূর্ণ 
নিয়োজন। যে তদ্রুপ যথাবুদ্ধি ও ব্থাশক্ধি মন এবং শরীর নিয়োগে হেল! 
করে, তাহাকে 'তৎ পরিমাণ অনুরূপ “বধাবুদ্ধি' ও “যধাশকি” গুণের ব্যতায়- 
কারী বলিয়া, প্রত্যবায়ের ভারী হইতে হয়। এখন দেখ! যাইতেছে 
যেশারীরিক ও মানসিক, ছুই প্রকারেই, ক্রি হেতু প্রত্যাবায়ের ভাগ আছে; 
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কিন্ত তখাপি ইহার মধ্যে একটু বিশেষ আছে। শারীরিক শ্রমের হেলায়, 
ফাধ্যের কেবল শারীরিক ভাগই ব্যতিক্রম যুক্ত হয় মাত্র এবং সে ব্যতিক্রমও 
অতি সহজে হুধারাইতে পার! যায়; কিন্তু মানসিক শ্রমের হেলায়, 


কার্যে মানসিক ও শারীরিক (যথাশজি শ্রম করিলেও , উদ্তয় ভাগেরই . 


ব্যতিক্রম ঘটন! হইয়া থাকে এবং সে ব্যতিক্রম সহজে স্ুধরাইতে পারা যায় 
না। শরীর মনকেই অন্থুগমন করিয়া থাকে ? এবং পরিদৃষ্ঠমান কার্য সকল 
মানসিক বিষয়ের গ্রতিচ্ছায়! বিশেষ ব! কল্পনারূপের বাহ্প্রচারদ্বরূপ | অতএব 
দেখা যাইতেছে, শারীরিক শ্রমের ব্যতায়ে কেবল একদিক মাত্র পণ্ড? কিন্ত 
মানসিক শ্রমের ব্যত্যন়্ হইলে, সকল দিকই পণ্ড হুইয়! থাকে। সুতরাং মান- 
সিক শ্রম চালনার ন্যনাতিরেকেই বেশী পাপ বা! পুণ্যের আশস্কা করিতে ছয় । 
আরও একটু বিশদ করিয। বল৷ যাউক। মনে কর, এক ব্যক্তির লাঙল 
চষাই কার্ধ্যসীমা। এমন স্কলে তাহাকে প্রাণপণে বশ (রাগ্য লাঙ্গল 
চধিতে দেখিলে, অবন্ত সেখানে তাহার কার্য পক্ষে আপাতত সার্থকতা 
বলিয়াই বলা ঘায়। কিন্ত যদি সে মনুয্যের আরও খেলাইবার যোগ্য 
এমন বুদ্ধি থাকে যে, যথারীতি লাঙল চষার যধ্যেও সে চেষ্টা করিলে 
সাধারণ অপেক্ষা ভাল লাঙল চধিয়। ভাল ফল উৎপন্ন কারতে পারে, 
বা নিঞ্জ লাঙলেরই এমন কোন উন্নতি সাধন করিতে সমক্ষ হয় যাছ! 
চলিত অপেক্ষা ফলগ্রদ ;) অথচ সে যদি তাহা না! মনে, ন1 কাজে, না 
উভভয়ত, কিছুই না করে এবং কেবল অলমে তাহার সে ক্ষমতার 
অপলোপ বা বিকৃতি সাধন করিতে থাকে; তাহা হুইলে তখন আর 
সেখানে তাহার কার্য্যক্ষেত্রের কার্যে কখনই জম জার্থকতা বলিব 
না। হইতে পারে সে বথাশক্কি কার্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছে, কিন্ত এটা নিশ্চয় 
যে যথাবুদ্ধি প্রবৃত্ত হওয়! যাহা, তাহা! সে হয় নাই। বথারীতি পুরা! লাঙল 
চযিলেও, আত্মশক্তির সম্যক চালনার ব্যতিক্রম করিতেছে বলিয়, দে 
বাঁক্তি যে অত্যত্তই প্রত্যবায় বা পাপের ভাঙগী, তদ্বিষয়ে কিছু মাত্র. সন্দেহ 
নাই। পুনশ্চ, সেইই ব্যক্তি বদি জাবার লাঙল চার অপেক্ষাও কোন উন্নত 
কাধের জন্য পারগ হয় এবং দেশ কাল পাত্র সকলই যদি সে পক্ষে তাহার 
অনুকূল থাকে, ৰ! তাহার বুদ্ধি-আর়তন-সাধ্য অল্প চেষ্টাতেই অনুকূল হইতে 
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পারে, অথচ সে ব্যক্তি যদি তাহ! মা করে ? ভাছা হইলেও, সে-ব্যক্তি সেইবপ 
অত্যন্ব পাঁরমাণে প্রত্যবায় ব। পাপের ভাগী হইক়্া' থাকে। সহত্র জপ তপ 
উপাসনাদি সে যাহাই করুক, কিছুতেই তাহার সে পাপের ক্ষালন 
হয়না। যতক্ষণ সেসেই কার্যে আবার যথাসাধ্য প্রবৃত্ত না হইবে; বা 
যতক্ষণ অপর কোন উপযুক্ত কার্ধ্য বিশেষে তাহার তথ! পারমাণে শক্তি 
প্রযুক্ত না হুইবে, ততক্ষণ তাহার পাপ হইতে কখনই নিষ্কৃতি নাই। 
কর্শস্থলে যথাবুদ্ধি পরিশ্রমের প্রবর্তন] নিমিত্ত, সামায়ক হুযোগানুরূপ 
যথোপযুক্ত শিক্ষার একান্ত আবশ্যক । শিক্ষা ভিন্ন, শরীর ও মন উভয় 
ভাগে ঈশ্বর যে কিছু শক্তি নিহিত করিয়াছেন, শাহ! যথোপযুক্ত বে 
পরাচত, ক্ষরিত ও কার্ষেয নিয়োজিত হইতে পারে না। শিক্ষালাভ করাও 
একটা _ মহগুক্খে প্্রস্ততিত্বরূপ বটে। অতএব শক্তি ও সুযোগ উভন্ব 
থাকিলেও, যে উপযুক্ত শিক্ষালাত করে ন1, তাহাকেও কর্মক্ষতি জন্য অনুরূপ 
পাঁপে পাপী হইতে হয়। শিক্ষান়্ শক্তি সকলকে শ্বূরিত করে; নীতিতে 
কর্ধসদসদ্‌ বোধ করায় এবং সাত্বিকতা কর্ধস্থলে ফাকি ও গৌোজ! মিলা- 
নের চেষ্টা নিবারণ করির! থাকে । ইহাই প্রকৃত কর্ম্মতত্ব। 

£পর আবার পুনরুক্তি স্বরূপ বলিতেছি যে, ষনের শ্রমসাধ্য ভাব 
যতদুর, শরীরের শ্রমসাধ্য ভাব যতদূর, এই উভয় সাধ্য ভাব একত্র করিয়া 
মানব ষতক্ষণ তাহার কর্মক্ষেত্রে অবতরণ না করিবে, ততক্ষণ তাহার 
কর্ণস্থলীতে পূর্ণ সার্থকত। ও পুর্ণ পুশ্যবানতা কখনই আসিবে না।' এইরূপ 
করিবার জন্ত ও তাহার করপযোগ্য কর্ম উদ্বোধনের নিমিত্ত, মানবকে 
থে বিশেষ ভাবিয়। আকুল হইতে হক, তাহ নছে। কার্য্য বিশেষের প্রতি 
মনের যে আনতি ও ম্বাতাবিকী যে আকাঙ্ষা এবং সেই কাধ্য অন্তের 
অপেক্ষা সর্বাঙ্গ হুন্দররপে যে সম্পাদন করিতে পারি এই যে ধারণা, 
ইহার়াই কর্মস্থলে করণধোগ্য কর্ম নিকপিত এবং শারীরিক ও ম'নসিক 
উভয় শক্তির সমাক্‌ স্ফ্ডি উত্তেজিত করিয়া দিয়া থাকে। হর্ভাগ্যবান 
লে, যে সেই আকাজ্ষাদির দেখা প্রাপ্ত হুইয়াও চিনিতে পারে না, বা 
তাহার্দের উদ্দেস্ত ও তাড়না! অবহেলা করিয়! থাকে । জানিও, কঞ্চিত 
আকাজ্ষাদি ও যথোক্ত ধারণ! ক্রিয়া--এ সকলের ক্রীড়া হইতেই জগৎ 
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এভদুর উন্নতি পথে অগ্রসর হইয়া আসিয়াছে । কর্ণই মনা জীবনের 
একমাত্র সার পদার্থ ও শ্রেষ্ঠ পরিণামোপায় ; বাচিক উপসন'দি নহে। বাঁচিক 

পাসনাদি যদি তাহা হইত, তাহা হইলে মনুষ্য কেবল বচনবাগীশ হইয়াই 
জন্মিত, এরপ নান! কর্শক্্যাদি লইয়া! জন্মিত না । ঈশ্বর কাছাকেই 
কোন বিষয় বৃথা অর্পণ করেন না এবং প্রক্কতিও বিনা অভিপ্রায়ে কোন 
পদার্থকে উদ্ভাসিত হইতে দেয় না। 

এ জগতে কোদালপাড়া ছইতে খ্া্ঘর বেদগান বা জ্যোতিষীর আকাশ 
দর্শন অথবা নিউটনের মাধ্যাকর্ষণ তত্ব আবিষ্করণ, কোন কাধ্য ও কাহারও 
কার্য, হেয় নছে। এবিশ্বস্থলীতে, এ ক্রিয়াব্রক্ষাণ্ডে, সকলেই আদরের এবং 
সকলেরই গ্রয়োজনীন্বতা আঙ্কে। অতি উচ্চদরের না হইলেও, স্ব সীমান্ত 
মধ্যে, শারীরিক ও মানমিক শক্তি চালনার অন্তিম সীম! ্সনিক, পুরুষে 
জীবনাত্ত যাহার কার্যের পরিণাম, তাহার অপেক্ষা শক্তি চালনার' উচ্চতম 
সীম! আরকি হইতে পারে? এ জগতে সৈনিক পুক্রষের যে এত আদর, 
এত নাম, তাহার যথার্থ কারণ এই । কর্দক্ষেত্র মধ্যে ইহাও এক শ্রেণীস্থ 
চূড়ান্ত কর্ণ, স্থৃতরাহ ইহার জ্যোতিঃ বিশ্ষরণ হেতু যশ-বিস্ক,রণও 
এরূপ চূড়ান্ত এব এই জন্তই জগতে তাহা। এতটা ধ্বনিত হয়; নতুবা 
তাহাদের কাধ্য কেরল মানুষ যারা ও ডাকাতি কর। বলিয়! ধরিলে, সে 
কারের কি কখনও এতটা সমাদর ও মান সম্ভব হইত? এই কর্ম বিশেষে 
এফদিকে মানবের সাক্ষাৎ জীবন লইয়া খেলা; অপর দিকে আত্মরক্ষার 
বৈপরীত্য সমাবেশ হেতু, আরন্ধ কার্ধো মানসিক ও শারীরিক উভয় 
শক্তির চূড়াত্ব বিকাশ হয়। এই জন্তই গৃঢ়জ্ঞ হিল খধি, সম্মুখ সমরশাযী 
যোদ্ধার পক্ষে একেবারে সকল পাপের নিদ্ৃতি ও মৃত্যু অস্তেই কণ্ম পুরস্বার 
স্বরূপ দ্বর্গারোহণ অনুষ্ভব করিয়া, তদনূরূপ অভিপ্রায় ও ব্যবস্থা প্রকাশ করিয়া 
গিয়াছেন। তাহাই বটে, কেবল সম্ুখ যোস্কারই অক্ষয় ও অবিলম্ব স্বর্গ) 
যেহেতু আরব কার্ষ্যে শারীরিক ও মানসিক শক্তি বিকাশের নানতা ব্যতীত, 
কখন রণে পৃষ্ঠ দেওয়। সত্ভবে না, অথবা পূর্ণতা ব্যতীত সম্মুখ সমরে 
প্রবৃদ্ধিও ঘটে না। উহ্াই পুরুষার্থ এবং সত্য; উছাই পুরুষার্থ এবং সত্য। 

ইতি মানবীয় কর্ম । 


স্বক্তিনত্যম। 


১২৮৬। 


ইংরাজী ভাঁধায়, কালগইলের * গ্রস্থাব্ণীর তুলা, আধ্াম্মিকত1 ভাঁবপূর্ণ মৌলিক 
্স্থাবলি আর নাই। কিন্ত কার্লাইলের পুস্তক সমূহ, ধিশেষতঃ সাটব্‌ রিসাটস্‌, উৎপত্তি 
মাত্রেই পাঠকমণ্ডল।তে সনাদর প্রাপ্ত হয় নাই | এক্ষণে ক্রমে ক্রমে আদৃত হইতেছে। 
ইহাদিগের ঘখোচিত সম্পূর্ণ সমাদর প্রাপ্ত হইতে এখন ও বহু শিবন গত হইবে। ইউরোপীয় 
বৈজ্ঞানিক ও দ।-নিকের ভোঁডভিকত। ও নাম্তিক»।র কুহক ভেদ করিয়া, কিরপে উর্ধে 
উতান কাত ইস; মহুবা-প।ঝনের মৎ বৰ কতদূর ও তাহার উদ্দেশ্য কি; সত্যের নিতা- 
ভাব ও অসতোর নশ্বরত1 এবং কাঁধাসদসৎ ভেদে তাহাদের ফল কিরপ অথণ্ডিত 
অবার্ধভাবে আম।।৭ত নর সর্র্ঘ কাখে)ই অধশা ফহিত হইয়া থাকে; কিন্পপেই 
বা তিত্ডের প্রাত্ত সমুণ্্র সামঞ্জস্য সাধন ক।ধরা, এই জগতক্ষেত্রে অরষ্টার নিয়োজিত 
কণ্ম সাধন পৃর্বাক, জীবনের যাঁধাধ। সম্পাদন করিতে হয়; ইহা বাহার ইংরাজীতে ও 
ইংরাজী ধরণে জানিতে ও শিধিতে বাদনা হইবে, আমি তাহাকে কালাাইলের গ্রন্থ সমূহ, 
বিশেষত; সার্টর্‌ রিসার্টদ, (তার সহিত ও মলঃসংঘোগ পূর্বক খারম্বার পাঠ করিতে 
উপদেশ দিই । এ পধিবীর কোন ৭গুই নির্দোষ নহে, সুতরাং কার্লাইলের রচনা 
সমুহও যে দোষশূন্য নহে, তাঁং। বল! ব।ছপা। কালাইলের লেখার যে দোঁষ, 
তাহার পরিহার উপায় কালইলের পাঠকের! কাল্পাইলের লেখা হইতেই শিক্ষা 
করিতে পারিবেন; সুতরাং ৬ অন্য অপর-কত মাবপানতার কিছুণাত্র সাবশাকত] নাই। 

এক সময়ে আনার এরূপ বান! হৃইয়।ছল যে, সার্টর্‌ রিসার্টলের বঙ্গ অনুবাদ 
করিয়া বাঙ্গাল] সাহিতাকে উপহার দিই। কিন্তু শেষে ভাবিয়া দেখিলাম যে, অপাঠয 
কাবা-নাটক-প্লাধিত বঙ্গে সে কল্পনা খা । তবে ঘরের খাইয়া বনের মহিষ তাঁড়া- 
ইতে পারিলে একরূপ হইতে পারে, কিন্ত আমার তত রঙ্গও লাগে নাই এবং ততদুর 
দেশহিতেধী আজিও হইতে পাগ্রি নাই। যাহা হউক, বাঞারাম, এ সার্টর্‌ রিসার্টস্‌ 
হইতে, অদ্য এস্থলে কিঞ্চিৎ অবিকল অনুবাদ করিয়া তোমাকে উপহার দিষ। ভাল 
লাগিখে কি? 


* সময়ান্তরে এই মহাপুরুষের গ্রশ্থাবীর সবিশ্বার সমালোচন করিধার ইচ্ছ 
রহিল। 


১৭ 


২১০ মণিহারী । 
সার্টর্‌ রিসার্টস্‌। 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ । নবম অধ্যার | . 

বিম্ময়-আগ্লত চিত্তে ত্যুফেল্স্ক্রক (156618 ৫700) তা 
“গহন কাস্তারে প্রলোভন-প্রতারণা বিস্তার, কথ! কি ষথার্থ! 
এই সংসারক্ষেত্রে সকলেই কি সেই প্রলোভন-প্রতারথ। যোগে ডি 
হইব না? মনে করিও এনা যে, সেই বৃদ্ধ আদমৃ যে বংশাহ্ক্রমে 
তোমাতে বর্তমান এবং ধাছার রক্ত অবিচ্ছি্ন ভাবে তোমার 
ধমনীতে বহিতেছে, সহজে তাহাকে স্বাত্ম হইতে বিদুরিত বা অধিকারচ্যুত 
করিতে সমর্থ হুইবে। আমাদিগের এই জীবন প্রয়োজনজালে বেক্রিত ) 
অথচ এই জীবনের অর্থ ধরিতে গেলে, উহ? স্বাত্মবস্তুত। এবং স্বেচ্ছাশস্কি 
ভিন্ন আর কিছুই নহে; স্থতরাং আমর1 এই সংসারে” এক. সংগ্রাম রত, 
বিশেষতঃ জীবনের প্রথম যাত্রায় এই অংগ্রাম কূটতর আকার ধারণ করিয়া 
থাকে। "সুকাজে কার্ধযনিরত হও॥ এই যে ঈশ্বরককৃত আজ্ঞা যাহ! আমা- 
দিগের এই হৃদয়পট্রে অপৌকুষেষ় উপাংশুমন্ প্রমথীয় অক্ষরে গুহাত ম ভাবে 
লিখিত রহিয়াছে; যতক্ষণ আমর! তাহার রহহ্য ভেদ এবং তদনুগমনে 
অগ্রসর না হইব এবং যে পর্য্যন্ত আমাদিগের কাধ্যযোগে তাহ! পরিদৃশ্ত- 
মানতাবে সাখ্ববন্ততা ঘোষক স্বয়স্তুবাক্যকূপে কার্যে পরিণত না হইবে, 
তাবৎ্কাল তাহার হুন্তে রাত্রি দিবা ক্ষণমাত্রের জন্যও শাস্তির প্রত্যাশা 
নাই। পুনশ্চ, অন্যদিকে আবার 'খাও এবং উদ্ধর পৃত্তি কর/ এই পাধিব 
আজ্ঞা, শিরায় শিরায়, ধমনীতে ধমনীতে পর্য্যন্ত ঘোষিত হইয়া, মোহমন়্ 
আবর্ষনীশক্তি বিস্তার করিয়! যখন আত্মখোষণ করিতেছে; তখন যে এ 
ভীবনকার্ে সুনীত্তির জয় সাধনের পূর্বাহ্ন, বিপ্লব, কলহ, সংগ্রাম, এ 
সকল কাহার সাধ্য এড়াইতে সমর্থ হয়? 

“আমি অনেক ভাবিয়া! দেিক়্াছি বে, বখন এই ঈশ্বরকৃত আজ্ঞা মন্গষ্য- 
সন্তান বিশুর জ্দয়ে দৈযোদিতভাবে প্রথম প্রচারিত হয়) এবং ষঞ্জন সেই 
পার্ধিঘ অনুজ্ঞার নিকট, হয় জিত নতুবা নির্জিত হইবার সষয় আসিয়! 
উপাস্থত হইম্থাছে ; তখন যে তাছাকে আত্বিকভাবে ঘোর নিদারুণ কাস্তারে 


স্বস্তিনিত্যমৃ। ২১১ 


নীত হুইয়। গ্রলোভক মহামোহকে পরাস্ত, বিদুরিত এবং তুচ্ছে নিক্ষেপণ 
পর্ধ্যস্ত, তাহার সহ সম্মুখীন হইয়া! ঘোর সংগ্রামে প্রবৃত্ব হইতে হইবে, ইহ! 
অপেক্ষা অধিকতর স্বাভাবিক আর কিছুই হইতে পারে না| উহাকে যেরূপ 
' নামে ইচ্ছ। নামিত করিতে চাও কর। এই ঘোরকান্তার, তাহা তোমার 
উপলবালুকাপূর্ণ প্রাকৃতিক মরুস্থলই হউক, অথবা নীচত1 এবং আত্মস্তরি- 
স্বের গ্রতিরূপ জনপূর্ণ নৈতিক মরুকেই ,তৎপদস্থ কর; তথায় সয়তান 
সাক্গাৎদৃণ্তমান্ই হউক বা অদৃশ্য রহুফ; ততসহ এপ প্রলোভন-সংগ্রামে 
আমাদিগের সকলকেই একে একে যথা নিদিষ্ট রূপে নিয়োজিত হইতে 
হইবে। যদি না! হই, তাহ! আমাদিগের দারুণ ভূর্তাগ্য বলিয়া জানিও! 
যাহার হুদরে সেই শ্রশ্বরিক লিপি স্বচ্ছন্দ সৌরকর রূপে, সর্ধান্ধকারহস্ত 
ভাবে আজি পর্যস্ত প্রদধীপ্ত হয় নাই; সে এখনও অস্থির ক্ষীণালোকের 
মধ্যে সসেক্দোছিদ্যমান হইয়া ইতন্ততঃ করিয়া ফিরিতেছে। অথবা! যে 
একান্ত পার্থিব ব্যাপাররূপী তমসাচ্ছন্ন হইয়া, যচ্কবিষা ভাবে ছুঃখাতিঘাতে 
লীন হইয়া দাইতেছে, তাহার তুল্য ছূর্ভাগ্যবান আর কে হইতে পারে ১ 
মনুষ”সমুহে সে অসম্পূর্ণ বা অর্ধ মনুষ্য পদে বাচ্য। নাস্তিকযুগবাহিনী এই 
বিস্তারময়ী পৃথিবীই আমাদিগের পদ্্ে এধন সেই কাস্তারতৃমি; এতকাল 
ধরিয়া আমর! যে জনাহারে এবং অনুতাপ বর্ষানুক্রম অতিক্রম করিতেছি, 
ইছাই আমাদিগের চত্বারিংশৎ দিবস । কিন্ত এ] সকলের৪ সীম! মাছে, 
ইহারাও জময়ে তিরোহিত হুইয়া থাকে । এখন আমি বুঝিতে পারিতেছি 
যে আমিও, জয় না হউক, অন্ততঃ আমি যে সংগ্রামলিগত তছুত্বোধন এবং 
ফাবৎ এ জীবন বা মনীষ! শক্তি তিষিবে তাবৎ তাহাতে দৃঢ়সন্কল্প স্থাপন, 
এতদুভয় হইতে বঞ্চিত হই নাই। ই্াও এখন বুবিতে পারিতেছ্ছি যে, 
আমি আপাততঃ যদিও এই কর্কশ শব্দ, বিকটদৃষ্ঠ, প্রেতনিবাসিত মোহ- 
বাস্তার মধ্যে আবদ্ধ রছিয়াছি বটে; কিন্ত তেমনি এ শক্তিও আমাকে 
প্রদত্ত হইতে ক্রটি হয় নাই যে, যাহার সঞ্চালনে এই রিষ্টতম হইতে ক্রিষ্ট 
এবং শ্রাস্ত ্রমণাবঙনাস্তর ) সেই পর্বত,যাহ! শৃ্জসীমাস্তশূন্য, বা যাহার সীমা . 
কেবল উচ্চরাজ্যোই[সংলগ্ন হইয়াছে, তাহার সেই উচ্চতর সৌরকরবিহসিত 
শোভনতম সানুদেশে পথ নিরুপণ এবং- তদারোহণে সমর্থ হইতে পারি।” 
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তিনি আরএক স্থানে আ/কাজ্া পুর্ণ পলেষাত্বক বাক্যে এরূপ লিখিতেছেন। ” 
বল। বাহুল্য ষে স্লেয়াত্বক বাক্যই এ লেখকের একরূপ ছিতীয় দীবন স্বরূপ ।- 
“তোমার এই সমকালীয় মানবমগ্ুলীর মধ্যে যে সকল অহংপূর্ণ মানব দেখিয়া 
অ(সিতেম্ব, ভাবিয়া দেখ তোমারও এই জীবন কি এক সময়ে তদনুরূপ ছিল 
না? উহাকি? হিতাহিতঙ্ঞ।নশূন্য যৌবনসুলভ নবাহুর,গর অযথ' বিস্তার 
মাত্র;--সারপূর্ণ পতিত ক্ষেত্র যদৃচ্ছা উদ্ভিজ্ঞপূর্ণ হইবার ভ্ায়) ওষধিও ঘত, 
ঘাসও তত। জানিও এই যদৃচ্ছা সংঘর্টিত উদ্ভিজ্ঞ ঘটা, বাহিক এবং 
আভ্যস্তরিক শ্রন্ধাশৃন্যতারূপী অনাবৃষ্টি তেজে দগ্ধ এবং নষ্ট হইয়া, কাদ্সিক 
এবং মানঙ্িক, উভয়ত নৈরাষ্ঠ রূপে পরিণত হইয়া! থাকে। এই নৈরাস্ত 
বারংবার সংঘটিত হইলে, তাহা হইতে সন্দেহের উৎপত্তি ) ক্রমে সন্দেহ 
আসিয়। নাস্তিকতায় দৃঢ়ীকত হম্ব। কিন্তু যদি আমি কখনও আবার এই 
ক্ষেত্রে দ্বিতীয়বার বীজ বপন করিতে পারি, তখন দেবিত্তইষ আমার 
এই ক্ষেত্র কেমন হরিত শোভাপুর্ণ, আমার রোপিত বৃক্ষ কেমন ছায়াদায়ক 
হইয়া! উঠিয়াছে এবং কেমন তাহার ছায়ায় বসিয়া জন্দেহরূপী দকল 
তাপদহনকেই উপহাদ করিতে সমর্থ হই। এখানে আমি ঈশ্বরকে শত 
ধন্যবাদ দিই যে, এ পথে আমি এক! নহি, দৃষ্টান্ত শৃন্য নহি, আমার পূর্বেও 
অনেকে এই পথ বাহন করিয়। প্িয়াছে।” 

এখন দেখা যাইতেছে যে তুযুফেলজদ্রকের চিত্তেও, এক সময়ে এইরূপ 
গুভ চিত্তবিপ্রব উপস্থিত হইয়াছিল। ই ছাকেও, ইহার উপদেষ্ ত্ব,এবং প্রচা- 
রণ কার্ধ্য |(ইছার কর্তব্য ও কৃতকার্ধ্যকে এই রূপেই অভিহিত কর! যায়) 
প্রবৃত্ত হইবার পূর্বে, ঝোধশৃন্ত ভাবে ছায়্ানুসরণ এবং তদাকষ্টভাবে 
তদভিগমদক্ূপী, গহনবীত্তারে প্রলোভন-প্রতারপ! রূপ পরীক্ষা যোগে 
পরীক্ষিত এবং বিশুদ্ধ হইতে হইয়াছিল; প্রলোভন-প্রতারপা এক্ষণে 
পরিজ্ঞান্ত, সয়তানও বিধ্বস্ত, নির্জদিত এবং বিদৃরিত হইয়াছে। তাল! 
সেই পারিস্‌ নগরীর রাজপথে, যে সময়ে সয্নতান তাহার কর্ণে কর্ণে 
কহিয়াছিল যে, * আমার উপাসনা কর বাচিবে, নতুবা এই সংসর-ক্ষেত্রে 
তোমাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া! ফেলিব, এবং যখন. তিনি তাহার উত্তরে “দূর 
হু সয্তান+ বলিয়া! জগর্কে তাহাকে তাড়না করিয়াছিলেন; তবে কি 
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সেই সম্ক্ঠ হইতেই তাহার এই যুদ্ধভাগা প্রবর্তনের হুত্রপাত হইয়া।খল? 
অভুভভ ত্যুফেল স্তক, তোমার এই অদ্ভুত কাছিনী বদি একটু শাদ। কথায় 
বলিয়া বাঁইতে! কিন্ত সে আশাবৃধা! এই পর্বত-প্রমাণ দপ্তর রাশির 
মধ্যে তজ্জন্য যতই চেষ্টা কর, সমস্তই বিফল। যেখানে খুজিবে, ভয় 
ইঙ্গিত, নয় খেয়াল, নতুষ! শ্লেষ, ইন্থাতেই সকল কাগজ পূর্ণ )--কোথাও 
ছায়া! প্রতিরূপ, কোথাও খেয়াল বিকম্পন, কোথাও বা! ব্যঙ্গোক্তি পুর্ণ 
উপদেষ্টজনোচিত বচন-প্রবাছ ; কিন্তু যে ধারাবাহিক যুক্তিগ্রথিত কোন 
বিষষের প্রতিরপ, তাহ! কোথাও পাইবার যে! নাহি। এতৎপক্ষে তিনি 
এক ম্থানে শ্লেষ সহকারে লিজ্ঞাস। করিয়াছেন “মনুষ্যআত্মার মধ্যে যে 
সকল বিষয় ঘাতায়াত করিয়! থাকে, তাহা কেমন করিয়া, কোন্‌ রঙের 
দ্বারা চিন্তিত করিয়া তোমার স্থলেন্তিয় চক্ষু সমক্ষে ধরিব 7 অখবা তোমার 
এই উদরবৃদ্ত: সয়ে এমন কোন্‌ শব্দ প্রচলিত আছে ঘে তদ্বারা দু্- 
তম কথাতীত বিষয়কেও কথনায়ত্ে আিতে পারা যায় ।” ভাল! তাহাই 
হউক, আমরাও ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করি, সময় যেন উদরবৃত্ত হইল হউক, 
কিন্ত বাপু তোমার কি মাথাব্যথ! পড়িস্বাছিল যে, তুমি কথায় কথায় 
কতক পেটে, কণ্তক মুখে, এরূপে অনাহত অন্ধকারে ফেলিয়া, সেই সময়ক্কে 
হাবুডুবু খাওয়াইতে অগ্রসর হও? ফলত; আমাদের এই অধ্যাপক 
শুদ্ধ কেরল অপরিজ্রয় গৃঢ়গুহা লইয়। থাকেন না,খেয়ালগিরিতেও অদ্িতীয়। 
মাঝে মাঝে, বিশেবতঃ এখন এমন অপরিজ্ঞেয় কুট আবরণে আত্ম আব- 
রিত করিয়া ফেলিয়াছেন ঘে, দেখি“ত দেখিতে চক্ষে ধা ধা জন্গিয়া যায়। 
যাহা হউক, অতঃপর ইহার উত্তরোত্তর বিষয়ের আভাষ গুলি, এখানে 
অবিকল উঠান ধাইতেছে, পাঠকবর্গ যাহার যেমন দৌড় আপন আপন 
অর্থ আপনি করিফ়। লইবেন । ্‌ 

তিনি কছিতেছেন « যে মরু-তণ্ত হুর্দীত্ত হার্জাদন বাধ্ুপ্রবাহ আমাতে 
এদিন প্রবাহিত হুইতেছিল, তাহা! এক্ষণে ক্রমে ক্রমে নিভ্ত হইয়া 
আসিল” এবং প্রবল স্বন্‌ ্বন্‌ শবধও বিলীন হইয়া আসিতেছে । শ- 
বধির আত্মা এতক্ষণে তাহার শ্রুতিশক্তি সঞ্চালনে সামর্থ্য লাত করিলেন! 
আমিও এক্ষণে আমার হদৃচ্ছা,ত্রাঝ-ভ্রমণ হইতে বিরত হইয়া উপবেশ- 
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স্তর, চিন্তা চালন। করিতে প্রবৃত্ত হইলাম ) যেহেতু আমার যোধ হুইতে- 
ইল যেন অনৃষ্ট প্রতীক্ষার কাল এতদিনে শেষ হইয়া আসিয়াছে । আমার 
চত্ত যেন কাহাকে আত্বদান করিব, কাহাকে আত্মদান করিব বলিয়। ব্যাকুল 
হছইতেছিল। মনে হইতেছিল যেন পুর্ব সহচরদিগকে সঙ্গবিচ্যুত করিয়া দিই 
এবং বলি, ভূমি প্রতারক মিথ্য। আশ, তুমি দূর হও? আর আমি কখনও 
তোমাকে অনুসরণ করিব না। ভ।বিও না যে, আর আমি কখনও তোমাতে 
বিশ্বীস স্থাপন করিব। তুমিও বিকট কক্কালসূর্তি ভয়, তোমাকেও বলিতেছি, 
ভোমাকেও আমি আর গণনাঁয় আলিব না, তোমারও সমস্ত কেবল ছাতা এবং 
মিথ্যাসার মাত্র। আমি আর তোমাদিগের কৃহকে ভূলিব না,আমি এইখানেই 
বিশ্রাম অবলম্বন করিব। আমি পথ-শ্রান্ত, জীবন-শ্রান্ত ? ষদ্দি কেবগ মরি- 
বার জন্যই হয়, তথাপিও আমি এইখানে বিশ্রাম করিব) যেহেতু জীবন 
বাসৃত্যু আমার পক্ষে এখন উভয়ই সমান, উভরই আমিরি-।সকট জমান 
তুচ্ছ।” পু্শ্চ কহিতেছেন, ” যখন আমি এই স্থানে আমার অনাস্থাবৃত্ব 
মধ্যে কেন্্রশাক়ী হুইয়! সুযুণ্তি প্রাপ্ত হইলাম, এবং ষে ুষৃপ্তি নিঃসন্দেহই 
তর্ধঘদেশিক নিয়োজন বলিয়া এখন প্রভীত হইতেছে, সেই সময়েই ও 
নিক্রাযোগে ভীষণতর স্বপ্ন সমূহ ক্রমে ক্রমে আমার মন হইতে অপসারিত 
হুইয়। আদিল; জাগ্রত হইলাম, দেখিলাম নূতন স্বর্গ, নৃতন পৃথিবী 
আমার সমক্ষে মনোহর শোভার় শোভমান। নীতিমার্গ বাহনে সর্বপ্রথম 
কার্যা আত্মত্যাগ অতি সহজেই স্থসম্পন্ন হইয়া আসিল। আমার মানস- 
চক্ু উন্মোচিত এবং মানসহুস্ত শৃঙ্খলমুক্ত হুইয়৷ কর্মক্ষমতায় সামর্থ্য লাভ 
করিল |” ও 

এই যে নিয়ে ধে অংশ উদ্ধৃত করা যাইতেছে] এবং যথায় তিনি 
উপভ্যকাতৃমে তাহার ভ্রমণ-দণ্ড পরিত্যক্ত ভাবে ফেলিয়! কলেশাপহারক 
নি্রাতিভূত হুইয়াছিলেন; এবং যে নিদ্রাজনিত বিশ্রাম হইতে হুফলও 
ফলিবার এক্ষণে উপক্রম দেখা যাইতেছে; আমরা যদি তদ্বারা তাহাকে 
ভাঙার বাষগ্রাম নিরূপক বলি) অনুমান করিয়া! লই, তাহা হইলে কি 
নিতান্ত অসঙ্গত হয়? এবিষয়ে আমর কিছুই সাব্যস্ত হুইয়! বলিতে 
পারিতেছি না, যেহেতু বর্ণনা গুলি এরূপ কুট প্গাগলত্য ও বিদ্রপপুর্ণ যে 
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তাহা! হইতে কিছুই নিঃসন্দিপ্বভাবে স্থির করিতে পারা ঘায় না। সেযাহা 
হউক, ত্যুফেল সক্রকেতে কিন্ত একরূপ অদ্ভূত খ্ৈতভাবের আশ্রয় দেখিতে 
পাওয়া যায় ;_-বখন দেখিবে বাহির. বাড়ীতে মধুর সেতার সঙ্গীতে মৃছ 
সৃছ নৃত্যামোদ চলিতেছে ; তখনই আবার ভিতর বাড়ীতে চাহিয়া দেখ, 
ছঃখের গুণ গুণ শব্দ এবং কার্াহাটির তুফান। এই স্থানে আমর! সমগ্র 
অংশই উদ্ধৃত করিতেছি। 

* এই আকাশরপী চন্্রাতপততলে চিন্তাচঞ্চল এবং ভাবপূর্ণ হৃদয়ে বসিয়! 
থাকিতে কি ুন্দর!--স্থানটি উচ্চ উপত্যকা! ভূমি) পর্বতরাজি সম্মুখে, 
উদ্দে এবং পার্থ সুনীল গগগ গৃহ-আ.চ্ছ'দন ও গৃছ-আবৃতি রূপে পরিবেষ্টন 
করিয়া রহিয়াছে; দিগাহি বায়ু চতুষ্টয় চতুর্দিকে প্রাবরণরূপে ঝুলিতেছে, 
আলম্বন-দণও অব্লম্থনে তাছাদের আকুধ্চন ও বিক্ষেপ ক্রিয়! প্রত্যক্ষবৎ। 
এদিকে প্জাধীর গরিরিছ্র্গ বেষ্টিত অধিত্যক! তৃমে যে স্থরম্য অট্টালিকা 
সকল রহিয়াছে, যথায় হরিত কপিশ পুম্পবাটিক এবং শ্বেত! কোমলাঙ্ী 
ললন। সকল পর্যায়ক্রমে শোভা! পাইতেছে. তৎ্প্রতি একধার দৃষ্টিক্ষেপ 
করিয়াদেখ। অথবা! তথা হইতে আরও সুন্দর প্র তৃণাচ্ছাদিত কুটীর 
মণ্ডপে যথায় গৃহজননী সত্তানবেিত হইয়া আঙ্ছার আযে(জন করিতে রত, 
তথায় .নেত্রপাত করিয়া লও। সকলেই যেন জড় সড় পর্কো পর্কে গুটিত 
হইয়। বহির্দো রাত্থ্য নির়াসফ অধিত্যকা কুটমে প্রচ্ছরভাবে রক্ষিত হই- 
তেছে। কিন্ত তথাপি 'জানিও উহার! জীবস্ত ; উহাদিগের প্রতি এামার 
এই দর্শন সঞ্চালনও যেমন সন্দেছ রহিত, উহ্থাদিগের জীবস্ত ভাবেও 
তদ্রপ। অথঝ। খায় আমার এই পর্বতবাস বেষ্টন করিয়া শারি শারি 
নয়টি গ্রাম ক্রমাতয়ে ব্যাপৃত হুইয়! শোভা! পাইতেছে, তাহাদিগের প্রতি 
একবার দৃষ্টিপাত কর, অস্ততঃ মনে মনে কল্পনা যোগেও দেখ। ইহার! পরি- 
চ্ছর দিন পাইলেই স্ব স্ব গির্জাচুড় হইতে ধাতুজিছুব ঘণ্টাধ্বনিতে আমার সঙ্গে 
বাক্যালাপ? এবং ফি পরিচ্ছন্ন কি অপরিচ্ছন্ প্রায় সকল দিনেই উৎক্ষিত সত্তা- 
কার ধৃমরাশিয় ত্বারা আত্ম অস্তিত্ব জ্ঞাপন করিয়া থাকে। আমিও ইচ্ছা 
করিলে এ ধৃ্রূপী রন্ধনঘড়ি হইতে দিবামান গণন। করিয়! লইতে পারি। 
উহা! রম্ধনধূম। ন্েহশালিনী গৃহপত্ীগণ প্রাতে, মধ্যাছ়ে এবং সন্ধ্যার 
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স্বামীসস্তামদির জন্য আহারীয় প্রন্তত করিয়া থাকেন। স্থনীল ধৃমরাশি 
শারি শারি পর্যায়ক্রমে, অথব। হয়ত একত্রেই একেবারে নয়খানি গ্রাম 
হইতে উখ্িত হইয়া, আধ্যাহ্সাওর জ্ঞাপন কদর] থাণক ;-ওগে! আজি 
আষাদিগের এখানে এই এই দ্রব্য প্রস্তত হইতেছে ।” ফলতঃ দৃশ্যটি কি : 
নেহাত মন্দ! দেখ €তোমার সমঘ্য গ্রাম উহাদিগের যাবতীয় বিষয় 
লইরা এবং প্রেমের মাধাযাথি, পরকুচ্ছের হেটাহেটি, বিবাদ বিসংবাদ, 
কলহ কচ্কচি, বিলাস, কৌতুক, সকগেরই তুফান হৃদয়ে ধরিয়। ) শেষে 
আসিয়া কেমন সামান্য পটমুর্তিতে পারধত হই॥| শিল্বাছে ? চাই কি তুমি 
তোমার টুপি উলটি'়। একেবারেই সকলক সহজে ঢাঁকিনা ফেলিতে পার। 
এত কাঁল ধাম, এই পৃথিবীতলে আমার অবিশ্রাস্ত গতি যোগে, যদিও 
আরম সাংস।রিক বিষ.এর কেবল অংশাণু অংশ মাত্র খণ্ডে খণ্ডে লইখ 
আলোচন। করি$। আ।নিয়াছি? কিন্তু এস্থান আবার একধাপ দর্শনকৃষ্ 
সার্মভৌমিক উপপাদ্য নির্ব।১ন ও তাহা হইতে ঘথাঙস্তব ফলাকর্ষণের 
পক্ষে তেমনিই উপযুক্ত বলিম। অনুমিত হইতেছে। 

“আমি আরও এখানে বসিয়া কতবার দেখিয়াছি, ঘোর প্রবল বাত)। 
করাল কাঁয় রোষ বিক্ব।রিতশপীরে এ দূর প্রান্তর মণিত করিতে করিতে 
চলিয়া যাইডেহ। জর্দূংখ বহিংশির (নৰিভ নীল পর্বতলগ প্রস্ত রখ, 
বাষ্পভারভৃত ঘূর্ণাবায়ু তাহাকে ঘুরিয়! ঘু'রয়া কথন আবর্তন, কখন সংলগ, 
কখন বা উন্মাদিনীর কেশজালের ন্যায় তাহাতে বিনত হইয়া পড়িতেছে। 
কতক্ষণ আবার টাহিয়! দেখ কে ₹কাথায় পলাইল; তোমার নিবিড় নীল 
নিবিড় শ্বেত হইয়। ্মিতমুখে হ্্ধ্যকরে দণ্ডায়মান, যেহেতু তোমার এ ঘূর্ণাঝয়ু 
এতক্ষণ তুছিনকণ। বহন করিতে ছিল। মাঁঙঃ গ্রক্তি, এই বিপুল জগৎক্ষেত্রে 
. ভোষার জাগতিক কর্পকুটারে, ন। জানি (ই সুবিশাল কর্্কটাছে কি 
অন্ভুত কি অভাবনীয় ভাবেই এই অপার তৃতরা(শর পরিপাচন, অন্ধেচন 
ও তাছার বিস্তার সাধন করিছ। থাক। অথব, প্রন্কতিকে যে ডাকিতেছি 
দেই প্রতিই বা কে? হার, আমি ভ্রান্ত! ভূতেশ, ঈশ্বর, প্রন্কডিকে 
না ড।কিয়া তোষাকে না ডাকি কেন? গ্রঞ্কতি কে?--তৃমি না এই 
ছুতেশের বহিবসন মাত্র? হরি, ছরি! তবে কি সত্য সত্যই এ তিনি 
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বেইই, যিনি তোমারই হাত দিয়! আতম্মগ্রকাশ করিয়া! থাকেন; বিনি 
ন্নেহরূপে তুমি অ।মি উতয়েতেই বাস এবং উভয়কেই স্নেহাতিতৃত করি- 
তেছেন? (4০৭ 60০০. 69112)920630 800 915১০:8991১ 20 00 
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৪5৫ 30)8819 00009) (1259 7 0981158৪৪00 19593 10) 110998 0৪0 
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“সেই যধার্থ সত্য, এবং সকল সত্যের যাছ। আদি, তাহার এই পূর্ব্ব- 
সম্বেতই বল, বা জ্যোতিবিকাশের পুর্ভাসই বল, গৃঢ়তম অপরিজে ভাবে 
আসিয়। আম।র চিত্ত অধিকার করিল। ভগ্গপৌত শীতনিপীড়িত নবজে- 
শ্লাবানীর নিকট বসস্তে।দ্ন যেমন মধুর) ঘোর অজ্ঞাত লোকারণ্যে পধ- 
বিতথ রোরুদ্যমান শিশুর নিকট মাতৃকঠন্দর যেরূপ শাস্তিসঞ্চালক; 
সেইরূপ ধীর মধুরতম স্বরলছ্রীপুর্ণ দেবসঙ্গীতব এই ন্থুসন্দেশ আমার 
চিরতাপসন্তপ্ুছদ.র মাসির! উপস্থিত হইল। এইবিশ্ব তবে অত্য সতাই 
মৃত, ভৌতিক বা কেবল ভূতের বাসা নহে! ইহা দেবমর্তি দেববৎ» 
ইহা! আমার পিতৃসম্পত্তি ! 

“এক্ষণে আমার সহচর ম।নববর্গকেও বিভিন্ন চক্ষে, অপার প্রেম, অপার 
করুণ দর্শনে দর্শন করিতে সামর্থা লাভ করিতেছি । হান, ভ্রান্ত ভ্রামক, 
আত্মসর্কস্ব, পিরাশ্রয় মানব! তুমিও কি আমার ন্যায় পরীক্ষিত, পেষিত, 
বেত্রবিকম্পিত হও নাই? ত্রাতঃ তুমি রাজমুকুটেই তোমার শিরোবেষ্টন 
করিছ়। থাক, বা! ভিক্ষার ঝুলিই তোমার অঙ্গভূধণ হউক, তুমিও কি সেই- 
রূপ ভারভূত, সেইরূপ তাগসন্তপ্ত নহ, এবং তোমারও শান্তিশরনের জন্ত 
শেষ কি এই পৃথিবীতল নিরূপিত হয় নাই? হা ভ্রাত:, ভাই রে, কেন 
আমি তোমাকে আমার এই হদয়ে চাপিয়! তোমার চস্ষুজল মুছাইতে 
পারিতেছি না। এ যে অপার বহুল স্বরসংগ্লি মনুষ্য কলরব, যাহা আমার 
নির্দন দেশ তেদ করিয়া মানস-শ্রুতি ছুহরে আ সয়া পশিতেকে ) এখন 
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দেখিতেছি, দত্য সত্যই তাহ। যরৃচ্ছ। সংখ্বটিত বাতুল কোলাহল নহে, 
উহা৷ কারণ্য পূর্ণ ;--বাগবিরহিতের তাপসন্তপ্ত শ্বাস বিমিশ্রিত গদগদ- 
কঠোছব গ্বরের সভায়, যাহ! উদ্দেশ সমক্ষে ভক্ত্যনুক্চনক্ূপে গৃহীত হইক্া 
থাকে। এই সামান্য-স্থুখভরসা ক্ষীণ অবনী, এখন হইতে আমার প্রস়্াশী 
শ্নেহশালিনী জননী, কুঁটিল-হৃদয়া বিমাতা নহেন। মানব, উন্মাদবৎ 
আকাজ-ক্ষিত এবং নীচ প্রত্বতিশীল হইলেও, তথাপি এখন হুইতে সে 
আমার নিকটে শ্রিম্বতর; তাহার সহস্র পাপ তাপ সত্বেও তাহাকে 
আমি এই প্রথম ভ্রাতৃনামে সম্বোধন করিলাম। এইরূপে নাজানি 
কতই অদ্ভুত, দূরগম্য দূরারোহ পথ .বাহনে পরিচালিত হইয়া, অবশেষে 
এই দীনতা মন্দিরের (38০060৪7 ০1307০৮) অলিন্দবন্ধে আমিক্স! ধাড়াইতে 
সমর্থ হইলাম। অবিলঙ্বেই ইহার দ্বার উদবাটনেবু-সুস্তাবনা। এবং তখন 
এই দৈন্ভতার দিব্য গভীরত! কত ( 1)9%10৩ ৮) ০? িওলত ) তাহাও 
সম্মুখে প্রকাশমান দেখিতে পাইব।” 

আমাদিগের অধ্যাপক মহাশ্ত প্রকাশ করিয়াছেন যে, যে গাইট তিনি 
এত দিন ছাড়াইতে ন। পাঁরিয়া, তাহ।তে বাধিয়। হতাহত হইতেছিলেন, 
এই খানেই তাহার উপর তাহার প্রথম নেত্রপাত হয়, এবং নেত্রপ।ত 
হওয়াও যেমনি, ইনিও অমনি তাহা ছেদন কযা বাহির ইল্লা পড়েন। 
তিনি লিখিতেছেন,_-“ আমর! এখন যাহাকে “ অণ্তভের কারণ ও মূল, 
বলিয়া আখ্যাত করিয়া! থাকি, তাহাই বা তজ্রপ কোন না ফোন বিষয়, 
ইহ? লইয়া জগৎ হৃষ্টির দিন হইতে প্রতিমানবের মনে, কতই কুটভর 
তর্ষবিতর্ক চলিয়া! আসিতেছে । 'যে কোন মানবচিত্ত, যন্তবিষ্ভাবে 
£খানুবিদ্ধ অবস্থা হইতে, যদি শক্তিসঞ্চালনে প্রবৃত্ত হইতে চাহে? তাহার 
র্ধপ্রথম কার্য দ্বরণ এই বিষয়কেই জর্ধাগ্রে নিবৃত্তি করিতে হইবে। 
আমাদিগের জময়ে, অনেকেই এই বিষম কচ্কচিকে সহজে সহজে কোন 
প্রকারে থাবাথুবিতে চাপা দিয়া, আপনাকে আপনি সন্ত জ্ঞান করিয়া 
থাকে; আবার কেহ না! কেহ আছে, যাহাদিগের পক্ষে বিষয়ের কোন ন! 
ফোন' স্থির মীমাংসা একেবারেই অপরিছার্ধ্য হুইন্বা খাকে। প্রতি 
যুগে যুগেই তছ্পযোগী তব্রুপ মীমাংস! সকল, যুগ্গতেদে ভি ভিন্ন আকারে 
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উপস্থিত হুইয়! থাকে; জাবার যেমন সেই যুগ্গ বিগত হয়, তেমনি 
তাহার মীমাংসাও সেই সঙ্গে সঙ্গে অপ্রচলিত ও অকার্যকর ভইঙ্কা 
আইসে। কারণ, মনুষ্য-প্রকৃতির শ্বভাবই এই যে, যুগতেদে ইহাদের 
- কথা পর্যাস্ত ভেদ হইয়। থাকে, ইচ্ছা করিলেও তাহার বিরতি করিবার 
সাধ্য নাই। তোমার এ যুগের ব্যাখ্যান পুস্তকে, ভাগ্যক্রমে জামার 
আজি পর্যন্ত দৃষ্টিপাত ঘটির! উঠে নাই) সুতরাং কাজে কাজেই এ বিষয়ের, 
অস্ততঃ আমার নিজের ব্যবহারের জন্তও, আমি এরূপ মীমাংসা ক রিয় 
লইতেছি। আমি যতদুর নিরূপণ করিয়া! জানিয়াছি, তাহাতে মন্থয্যের যে 
ছুঃখ, তাহা মনুষ্যের মহৰ হইতেই উদ্ভুত হইয্লা থাকে; কারণ মনুষ্য 
আত্মিকভাবে অনস্ত এবং ইহা, সে যতই শঠতা কৌশল বিস্তার করুক, 
কখনই অস্ত বস্তদ্বারা চাপা রাখিতে পারিবে না। আচ্ছা ভাল, তোমার 
এই ইউপ্লেশপ ধণ্ডে হত ধত রাজস্ব সচিব, যত যত শিলকুশল শিল্পী, এবং! 
যন্ত যত উৎকৃষ্ট পাচকদল আছে, বলিতে পার ইহারা সকলে একত্র 
মিল ও সমবেত হুইয়। এ জুতাঝাড়া চাম।র বেটাকে সুখী করিবার ভার 
লইতে পারে কি না? তাহার! হঠাৎ পারিবে বটে, কিন্ত এক আধ 
ঘণ্টা কালের অতীত আর পারিবে ন! ; কারণ এ বে চামারটাকে দেখিতে 
এবং যাহাকে দেখিয়া হেয় ভাবিতেছ, উহাও কেবল তোমার উদর-সার 
নহে, উহারও একটি আত্মা আছে। যদি তুমি বিবেচনা করিয়া দেখ, 
ভাহ। হইলে প্র ব্যক্তিও উহার স্থায়ী আনন্দ এবং স্বুখসিকততার জন 
এই মাত্র চাহে, এবং তাহার কমও চাহে না বা অধিকও চাছে না, যে 
ঈশ্বরের এই অনন্ত রাজ্য আমি সগ্রই ভোগ করিব, সেই তোগে পুনঃ 
অপার তৃপ্তিবান্‌ হইব এবং বাসনার উৎপত্তি মাত্রে তখনই তাহা! পুরণ 
হইবে। হুখিমিরের স্থুরাসমুদ্্র (9০9808 0€17001)0980197) বা তচ্ছোঁধক 
অফ্যকুমের কঠনালী, তাহাদের কথ। কি কহিতেছ! অনস্ত আত্মায় আম্ম- 
গান তোমার এ ভূত! ঝাড়ার নিকট তাহারা তুচ্ছান্ৃতুচ্ছ মাত্র। তুমি আসদুদ্র 
পূরণ করিক্বা সুরা ঢালিয়া দেও, অমনি দ্েখিবে সে ঠোট উল্টাইয়া 
বলিতে থাকিবে) মদটা যদি আর একটু ভাল পাকের হইত! তাল, 
টহছাকে একবার বিশ্বরাজ্যের অর্ধেক রাজত্ব এবং তছপযুক্ত শক্তিও দাদ 
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করিয়) দেখ দেখি, অমনি দেখিবে পরক্ষণেই সে অপরার্দ লোলুপ হইয়া 
তদধিপতির সঙ্গে বগড়। বাধাইয়া বসিয়া আছে? শুধু তাহ! নছে, মাঝে 
মাঝে আবার এক একবার গল! ছাড়িয়া মনের দুঃখে চীৎকার করিয়া 
বলিয়া উঠিতেছে, * আমার যেমন, মানুষের মধ্যে এমন লক্ষ্মীছাড়া হতভাগ্য ' 
কপাল আর কাহারও নাই ।--হুর্যদেবে কলঙ্কদাগ কখন ছাড়া! 
অথবা পূর্বে আমি বলিয়াছি, উহ! আম্মছায়া মাশ্র; আপন ছায়ায় 
আপনি ভূলিয়! তাহার সহিত কেবল কোন্দল করিয়। থাকি! 

* ফলতঃ আমরা যাছাকে সুখ বঙ্গিয়৷ কল্পনা করিয়া থাকি, 
তাহ। প্রান এইরপ। অংপরা আপন আপন ওজন এবং আকাজ্। 
অনুসারে গণিস্বা। গীথিয়া “পষে একটা স্থির করিয়। মনে মনে ভাবি 
যে এই পধ্যস্ত হইলেই, আমার এ সংসারধাত্রা, হাত & নহে মন্দও নহে, 
অথচ যথাস্বচ্ছন্দভাবে কাটাইরা যাইতে পারি; এবং নই হই মনে মনে 
ইহাও ধারণা হয়যে প্রপর্যযস্ত প্রাপ্যই আমার উপযুক্ত, সুতরাং উহাই 
আমার অবশ্ঠ প্রাপ্তব্য। উছা! আমার আধিক্য অনাধিক্য-শূন্ত ন্যায্য পাওন! 
মাত, সংসারযাত্রার উপযুক্ত বেতন, স্থৃতরাং আ।নার হক, তজ্জন্ত বিষাদ 
বা ধন্যবাদের অপেঞ্গ। রাখে ন।। বদি ইহার উপ-ম কিছু বেশি হয়, তাহ। 
হইলেই বটে সখা, আর যদি কম হয়, ভাহ। হইলেই ছুঃখের সঞ্চার বলিতে 
হইবে। এখন একবার ভাবিয়া দেখ, এইক্ূপে আমরা আপন আপন 
গারত্ব এবং মুল্য কেমন আপনাপনি কিয়া নির্ারণ করিক্ব! থাকি; এবং 
আমাদিগের এই নির্দারণকার্ষ্যে আম্মগরিম ও আত্মশ্লাঘার খ্ঘট! বিস্তারই 
ব।কিছুরস্ত। অতঃপর যদি তুলাদণ্ড কোন দিকে ঝুঁকিতে দেখিত্বা কোন 
মর্খ চীৎকার করিন! উঠে, “ক্বেখেছ, দেখেছ,কি অন্তায় শোধ, ভদ্রলোকের 
উপর এমন দাগাবাজি প্রমন অভদ্র ব্যবহার কি আর কেহ কখন দেখিয়া? 
তাহাতে কিআগ তুমি আশ্চর্য্য জ্ঞান করিবে? মূর্খ! আমি তোমাক্ষে 
স্পষ্টাক্ষর়ে বলিতেছি, তুমি যে মেই সেই বিষয় তোমার অবশ্ত ভাবিয়া চীৎকার 
করিতেছিলে, তাহা কেবল তোমার আত্মগরিমার ফল মাত্র । তাহার সাক্ষ্য 
মনে কর যেন তোমার ফণাষি হইবে (ভোমার ভাগ্েও আমি বোধ করি 
বস্ততঃ ভাহাই ঝুগিংতিছে ), এমন স্থলে গুলির ঘায়ে প্রীণত্যাগ কি 
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তোমার পক্ষে স্থথের বলিয়। বিবেচনা করবে না? আবার মনে কর যেন 
ফাঁসে ঝুলিবে, কিন্তু ছোবড়ার কাছিতে এখন মনে করিবে দড়িটে যদি 
শেংণের হইত ! 

“আমি পুর্বেই যাহা বলিয়! আসিয়াছি, এখন দেখ তাহা! কতদুর সত্য;_ 

জবনাংশরগী এই ভগ্রাংশ. অঙ্কে ছর (92০20107007) কমাইলে যেমন 
সহজেই তাহার মৃল্য।ধিক্য সাধন করিতে পারা যাষ, লব ( ?400097207 ) 
বৃদ্ধি দ্বার সেরূপ হয় না। অথবা আমার বীজগণিত-জ্ঞানে যদি না ভ্রান্ত 
ইৎমা থাকি, ত]হ। হই.ধ পুর্ণসংখ্যাকে শৃনা দিয়! ভাগ করিলে, ক্ষয় রহিত 
ুর্ণই থাধি*1 যায়। তুমিও একবার তোমার দাওযা। দাবিকে শুন্তে নামা- 
ইয়া দেখ দেখি, তুমিও দেখিবে সমস্ত পৃথিবী তোমার পদতলে আনত হইয়! 
রহিয়াছে আমাদিগের সমকালিক বিজ্ঞঙ্মূহ যথার্থই লিখিয়৷ গিয়াছেন 
যে, ধরিডেল্গেলে, কেবল ত্যাগ্রন্সীকারের পর হইতেই জীবনকার্য্ের যথার্থ 
আরম হয়। 

“আমিও এখন একবার আপনাপনি আন্মপ্রশ্ন করিয়া ভাবিলাম যে, 
আমিও যে এতকাল ধারয়া কেবল থুটিম্থুটি, উঠগড়া, ছুঃখের কান্না, এই 
সকলে আত্মদগ করিয়। জ্সিলাম; ভাল, ভাঁছারই বা কারণ কি, কাছার 
জন্ত করিলাম ? সহজ কথায় উহার এইই উত্তর যে, তুমি কখনও হুথানূভৰ 
করিতে পাও নাই। কারণ কি? ন1 ভদ্রসস্তান তুমি, তোমার “তুমি' মহা- 
শয়ের সন্ত্রম রক্ষা! যথেষ্ট রূপ হয় নাই, আহারের ক, বিছান।র কষ্ট, কেহই 
তাহার উপর যতদূর ধত্ত দেখান উচিত, তাহ কিছুই দেখায় নাই | মরি! 
মরি ! কিন্ত তোমার যত কিছু আইন চক্র সকলই একে একে খুলিয়া! বল 
দেখি যে, কোথাও তাহাতে এমুন কোন ধারা বিদ্ধিবন্ধ হইয়াছে কি না, যে 
তাহার শাসনে তোমাকে সুখী হইতেই হইবে,সুখী হওয়া ভিন্ন গত্যত্তর নাই? 
সুখ ত সুখ! তফাতে থাকুক্‌ ১ ইহ! একবার ভাবিয়া দেখিয়া কি যে, কিছু 
পুর্বে তোমার “ তুমি” হওয়াই কোথায় ছিল,-তোমার « তুমি * হওয়ার 
উপর তোমার দাবী দাওয়া সন্ধ কিছু ছিল ফি লা। তেমনি বিষ্চেনা কর 
যেন.তুমি.কখন সুখ ভোগ করিতে জন্মাও নাই, অদৃষ্ট যেন.তোমার ভাগ্যে 
কেবল ছঃখভোগই লিখিয়াছেন, তাহা হইলেই ব! তাহাতে ক্ষতি বৃদ্ধি কি? 
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আহার লালস/য় গগণসাগর সপ্তরণ করিয়া যে সকল গৃধকুল উডভীয়মান 
হইতেছে, উহাদিগের হইতে তবে কি তোমার কিছুই ইতর বিশেষ নাই; 
তুমিও কি উহাঁদিগের মত মৃতমাংসের অগ্রতুল দেখিলেই, নৈরাশ্তে তারদ্বরে 


চীৎকার করিতে থাকিবে? বাপু, ক্ষান্ত হও, তোমার বারণ ঢাক, গেটে 


খোল ।” 

আর এক স্থানে লিখিতেছেন,__“বটে বটে, এতক্ষণে আমি ইহার আভাস 
পাইতেছি। ভ্রাতঃ এই মনুষান্দয় কেবল তোমার হ্থখ-বাসনার আধার নহে, 
তথায় উহ! হইতে আরও উঠ্চতর বস্ত অবস্থান করিয়া থাকে মনুষ্য সুখ 
সাপেক্ষত। ভাব পরিত্যাগ করিলেও, দে তৎপরিবর্তে সবচ্ছন্দে কৃতকুতার্থত। 
লাভে সমর্থ হইতে'ঈীরে । একাল ধরিয্বা এত এত অসংখ্য খষি এবং উৎর্শিত 
মহাপুকবর্গ, কবি এবং উপঘেষ্টগণ, যে সকল বাক্য ১ তজ্জন্ত 
নান! লাছন! সহি গিয়াছেন, ভাছা কি ?__এই উচ্চতর বস্তর গরঁটারণ! মাত্র। 
মনুষ্যে যে ঈঙ্বর-প্রতিরূপ নিবান করিস্বা থাকেন, এবং সেই ঈশ্বর-প্রতিরূপের 
উপরেই থে আমাঘিগের স্বেচ্ছ। "এবং শক্িসমূহ নির্ভর করিয়াথাকে, জীবন 
মন়ণে তাহার তাহারই প্রতি সাক্ষ্য দান করিয়া, সেইঃউচ্চতর বস্তর প্রচারণ! 
করিয়৷ গিয়াছেম। ভ্রাতঃ। তুমিও সেই ঈশ্বর-অন্ধজ্ঞাত অপৌরুষেয় তত্ব 
শিক্ষ/ করিতে সাদর-নির্ববাচিত হুইয়াছ। যতক্ষণ তুমি অনুতপ্ট এবং শিক্ষা- 
নিয়ত না! হইবে, নিশ্চয় জানিও, সেই দিব্য পুরুষ কারুণ্যপূর্ণ থেদানুত্চন 
হইতে কখনই বিরত হইবেন না। ইহারই জন্ত আবার ৰলিতেছি, তোমার 
ভাগ্য সমক্ষে ধন্তবাদপরায়ণ হও )যাহা৷ পাইয়া ভাহাই সানন্গমনে গ্রহণ 
কর, উহা! তোমার কার্যে আলিবে ;: এবং স্বার্থকে আত্ম হইতে বিদুরিভ 
করিয়া ফেল। রোগ স্থায়ী এবং পুরাতন হইলে, যেমন শুভোৎপার্দিনী 
জরযন্্রণাযোগে তাহাকে বিদুরিত করিয়া,মৃত্যাকে অতিক্রম করিতে পারা যায় ; 
তুমিও, চেষ্টা ছুরস্ত হইলেও, বহকালষঞ্চিত মলরাশি হইতে সেইরূপ আত্ম- 
ঘৌত করিয়া লও। তাহা হইলে এদুয়ন্ত কাল তরঙ্গে তুমিও গ্রাসিত 
হুইবে না) তছুপরি ভামিতে ভাসিতে শ্বচ্ছন্দে সেই শোভনতম অনস্ত- 
হদয়ে গ্রিয়! উপস্থিত হইতে পারিষে। আমোদপ্রিয় হইও না, ঈশ্বরপরায়ণ 
হুও। উছাই সেই' স্বস্তি নিত্যম্‌+, যাহাতে যাবস্ত মীমাংসা মীমাংসিত 


& 
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হইয়া থাকে। উহার আশ্রয়ে যে কেছ জঞ্চণ করিবে এবং কর্্মনিরত 
হইবে, জানিও তাহারই পক্ষে মন্গল।” 

পুনশ্চ, “তোমার প্রাচীন গ্রীকপণ্ডিত জিনো যেন্ধপ শিক্ষা দিয়া গিয়া 
. ছেন, তাহাতে এই পূর্ধীষংসারকে তাহার ছুঃখানিষ্ট সহ পদদলিত করা 
অতি সহজ কার্ধ্য। ভ্রাতঃ, তুমি ইহা অপেক্ষা আরও গুরুতর কার্য্য 
সাধনে পটু / এই পৃর্থীসংসার যাহ! নিত্য তোমার অনিষ্ট সাঁধন করিতেছে, 
এবং নিত্য তোমার অনি সাধন করিতেছে বলিয়াই, তুমি ভাহারও উপর 
প্রেমপূর্ণ হ্থদয় ধারণে সমর্থ । ইহার শিক্ষকতা গ্রীকপণ্ডি জিনোর কর্ম নে, 
জিনো অপেক্ষা! উচ্চতর ব্যক্তির আবশ্তক। তোমার ভাগ্যে সেই উচ্চতর 
ব্কিও প্রেরিত হইয়াছিল। অষ্টদশাধিক শতাঁজী গতগ্রায়, দীনতার ষে 
দেবমনির প্র[তগ্তিত হইয়াছিল, তথায় দীনভার সেই অর্চনা কি বিস্বৃত 
হইয়াছ ? সপ) বটে & দেবমশ্দির এখন তগ্নপ্রায়, জঙ্গলপূর্ণ, কীটপতঙ্গাদি 
নানাবিধ হিং এবং কাদর্ধ্যজীবের বাসগ্থান ; কিন্ত তথাপি বিমুখ হইও না, 
অগ্রসর হও, দেখিবে বহুল ভগ্মাবশেষ মধ্যেও, উহার নগণাতম গুহাস্থলে 
দেবস্থান এখনও তেমতি জাজ্জবল্যমান ;স-এবং সম্মুথে চিরপ্রদীপ্ত পবিত্র 
দীপ এখনও তেমনিই প্রদীপ্ত হইস্া রহিয়াছে ।” 

উপরে যে সকল অস্ভুত উক্তিগুলি ক্রমান্বয়ে উদ্ধত করা গ্রেল, আমরা 
এমন আল্পর্থী করি নাঁষে উহার উপরে কোন মতামত প্রকাশ করিব) 
তবে এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে উহার পর পর যে উক্তিগুলি তাহা নিতান্ত 
সুচাকের নহে। প্রথমতঃ তাহার ভাবার্থ সর্বসঙ্গত বা বিবাদশৃন্ত নহে, 
বরং অধিক পরিমাণেই বিবাদপূর্ণ। দ্বিতীয়তঃ তাহ! সাধারণ ধারণার 
অতীত; এবং স্থানে স্থানে এমন কৃটপূর্ণ যে, স্বয়ং বক্তাকেই তন্মধ্যে 
হাবুডুবু ধাইতে দেখা! বায়। ধর্্মবোধ, নরচিত্তযোগে অপৌরুষের বচন 


প্রচারের নিমিত্ত ভাব, ভবিষ্যঘচন, আমাদিগের সাময়িক সত্য প্রচারক এ 


অথবা! অসত্য নিয়ামক উপদে্টগণ, ইত্যাদি লান| বিষয়ের উপর মতামত 
বর্ধিত হইয়াছে) বর্ণনা গুলি ফলত: অধিকাংশই ধড়গ্দ্ধ রহিত, কিন্ত 
গ্রতিভাশালিত্বেরও অপ্রতুল নাই । যাহা হউক তথা হতে কিয়দংশ উ্্ত 
করিয়া এই অদ্ভুত বর্ণনীয় বিষয়ের উপসংহার করা যাউক | 
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অধ্যাপকটি গ্লেধাত্বক স্বরে কছিতেছেন, “পুজ্যপাদ বপ্টেয়ার মহাশয়, 
আপনি একটু থামুন, আপনার খন্স্থয় কঠ একটু মিবৃত করুন দেখি; 
যে কার্ধের জন্য এ সংসারে আপনার আগমন, তাহ! হইয়া গিকাছে। 
টাধর্্ন অষ্টম শতাবীতে যেরূপ ছিল, অষ্টাদশ শতাব্দীতে সেরূপ নাই, এই : 
জনাঁন্য কথা, না হয় ইহা গুরুতর কথাই ছউক, ইহা! ত যথেষ্টই প্রমাণ কর 
হইত, ৬.ব জার কেন? হায়, হায়, এত কাল জীবন ভরিয়া এই ছত্রিশ 
থণ্ড পুস্তক, আরও কত কত খণ্ড, কত কত সংখ্যা, কত কত কাগজ 
লিখিয়া আসিলে, তাহা কি শেষ আমাদিগকে কেবল এই একটু সামান্য 
কথা৷ বুঝ।ইবার জন্য | ভাল, তাহাই বুঝগ।ম, কিন্তু তাঁহার গর? তাহার 
পর তোমার সেই নিন্দিত ধর্ম-ভাঁবকে যাহাতে নৃতন বপন, নুতন ভূষণদানে 
আমাদিগের উপযোগী নৃততন স্ু্ত করিয়া লইতেসপ্ুরিঃ এবং যাছাতে 
তদ্বারা আমাদিগের ধ্বংস-প্রায় আত্মাকে শ।তল এবং পারিউীপ্ত করিতে 
অক্ষম হই, জে বিষয়ে সহায় এবং পথ প্রদর্শক হইতে পারিবে কি? পারিবে 
না,-সে পক্ষে তোমার শক্তি নাই, শক্তিশুন্য ! তবে কেবল ভাঙ্গিতে আসি- 
যা, গড়াইতে আইস নাই? তবে আর কেন, আস্তে আস্তে আমাদের 
মেলীম লইয়া আপনার পথ দেখিলেই ত ভাল হয়! 

“সে যাহা হউক যে সকল প্রাচান ধর্মর্ীব বা ধর্ম্ততত্ব দেখা যাইতেছে, 
তাহাদের সঙ্গে আমার সহিত কি সম্বন্ধ? অথব! আমার হৃদয়ে যে ঈশ্বর 
উপস্থিত রছিয়াছেন, এবং ধাহাকে অস্তরাত্মার সহিত জমি অন্থতব করি- 
তেছি, তাহা কি বণ্টেঞ্,রর সাধ্য আছে যে নয বলিতে পারে, বা নয় 
করিতে পারে? যে দৈন্য অর্চনা-অনুষ্ঠানের কথা পূর্বে বলিয়া আসি- 
স্বাছি, তাহার উৎপত্তি এবং বংশ নির্দেশ যেরূপে ইচ্ছ1 করিতে চাও কর, 
কন্ধ ভাহা যে এই এখানেই উৎপত্তি এবং বৃদ্ধ প্রাপ্ত হইয়াছল, তৎপক্ষে 
কি'আর কোন রূপ দ্বিরুক্তি আছে? তোমার অন্তরাত্মায় বারেক অনুভব 
করিয়া! দেখ দেখি, দেখির! বল যে উহা! শ্বরিক সম্পত্তি কি না? ভ্রাতঃ, 
এরূপ অন্থভাবকতাফেই শ্রদ্ধা কহ, আর যে সমস্ত তাহা যতি মাত্র। 
ফেধল মতির খাতিরে যে পরফে এবং জআপনাপনিও তিতবিরক্ক [হইতে 
চাছে হউক, তাহাতে আঙাদিগের কোন বক্তব্য নাই? 
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পুনশ্চ আর একস্থানে বলিতেছেন,--« তোমাদিগকে সাহ্‌নয়ে অন্থরোধ 
করিতেছি, “পূর্ণ-সিদ্ধ শক্তি” (৮৮160৪7 10 01:86:05 ) বা তথাবিধ বিষয় 
লইয়া আপনাপনির মব্যে পরস্পরের চক্ক-উৎপাটক বিবাদ কন্দল করিও না ্ 
বরং সেই সিদ্ধ শক্কির কণিকা মাত্র বাহাতে আপন আপন জন্য কোন মতে 
পাইতে পার, তৎপক্ষে যত্নবান হও । এ জগতে কেবল একখানি মান্র বাই- 
বেলের বিষয় আমি জানি যে, যাহাতে এই পূর্ণ-দিপ্ধ-শক্তি বিষয়ে যাবতীস়্ 
সন্দেহ নিরমিত ভইয়াছে, অগবা ঘাহা সর্প সন্দেহের অভীত ) বং বাহাতে 
ঈশ্বরকুত লিপি আত্মনয়নে কয়* গ্ান্যক্ষ করিতে পারিয়াছি। আর আর 
বাবতীয় বাইবেল, এই মহান্‌ বাইবেল গ্রস্থের এক একটি পল্লব ম্বরূপ,_ 
যথা, ক্ষীণবুদ্ধি জনের বোধ-স্থুগমের নিমিত্ত মুর্ভিকল্পন! প্রভৃতি । 

অথবা শ্রান্ত পাঠকুত্ডে কিছু শাস্তি দিবার জন্যও বটে, এবং এই বিষয়টিও 
শীভ শীদ্র সমাধা করিবার বাসনায়, নিল্স্থ এবং জত্তবত অপেক্ষাকৃত 
বোধ-স্থগম্য অংশ মাত্র তাহার অবধানার্থে উদ্দ ত করা যাইতেছে । 

ক্রধ্যাপকটি কহিতেছেন, “আমার বোধ হয়, আমাদের এই জীবনে, যে 
জীবন য্ংংই কাল-পুরুষ সহ চিরস্তন অংগ্রাম প্রতিরূপ, অপরাপর বিষয়- 
সংগ্রাম আদৌ গণনীয় কি না সন্দেহ। এই সংসারক্ষেত্রে যদি তোমার 
ভ্রাতার সহিত তোমার কোন বিষয়ের ভাবান্তর উপস্থিভ থাকে, আমি 
পরামর্শ দিই, সেই ভাবান্তরের কারণ কি অগ্রে তাহা .পুঙ্থানুপুঙ্খন্ূপে 
আপন মনে বিবেচনা করিয়া দেখিও | যদি উহার মূল পর্য্যস্ত কোন মতে 
নামিয়া দেখিতে পার, দেখিতে পাইবে যে উহা! সামান্ততঃ এই ভিন্ন আর 
কিছুই নহে)“ এই সংসারে সুখ যে পরিমাণে তোমার ভোগ্য বলিদা 
নিয়োজিত হুইয়াছে, তুমি তাহাতে ক্ষান্ত না হইয়া আমার অংশে পর্যন্ত 
হস্যক্ষেপণ করিতে আসিয়াছ; কিন্তু আমি তাহা করিতে দিব না, আমি 
দিব্য করিয়া কহিতেছি ইহাতে প্রাণ থাকুক বা যাউক, তোমার সঙ্গে যুদ্ধ 
পধ্যন্ত করিব।” হায়, হায়! যে জুখের লালসে এই সমন্ত জগৎ উৎক্ষিপ্ 
প্রায়, এবং সমস্ত জগ্ই যাছার অংশ পাইবার লালসে লোলুপ হইহ1 ফিরি- 
তেছে, সে সুখ ফলতঃ দেখিতে গেলে কি নগণ্য ;--কাড়াকাড়িতে শাঙ্ধের 


বিদ্বংসে ছোবড়া চুষ্বার ব্যাপার মাত্র ; যাহাতে একজনেরও তৃষ। নিবা- 
২৯ 
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রণের সন্ভাঁবনা নাই ! ভাল! এমন এমন স্থলে আমরা কি শ্বচ্ছন্দে এমন 
উত্তর করিতে পারি না,--পামর ছুরাকাজিকি, তোমার ক্ষুধার্তগৃ ধবৎ আক্ষালন 
হইতে ক্ষান্ত হও, আমার ভাগে যে নগণ্য অংশ পড়িয়াছে এবং যাহ! আমার 
বলিয়া! গরণিতাম, তাহা লইয়াই বদ্দি তুমি সন্ধষ্ট হও, এই লও, অয্লান মুখে: 
দিতেছি, ভোমার মঙ্গল হউক; বিধাতা যদি আরও কিঞ্চিৎ আমাকে 
দিতেন, তাহাও আমি গ্বচ্ছন্দে তোমাকে অর্পণ করিতে পারিতাম।” যদি 
ফিষ্টে প্রণীত ( $$1555380)081690085 ) পুস্তক কিয়দৎশে খৃর্রীয়ান ধর্মমূলক 
বলিয়া গৃহীত হয়; তাহ! হইলে আমরাও যাহ বলিয়া আসলাম, নিঃসন্দে- 
হই উহ! তদপেক্ষা অধিক পরিমাণে তন্ুলক। আমর! এখানে যাহা! কিছু 
বলিয়াছি তাহাই মনুষ্যের পূর্ণ কর্তব্য নহে; কেবল কর্তব্য-অর্ধ মাত্র। এবং 
সেই অর্ধও আবার কর্মঠ অদ্ধ নহে, নিষর্্বা অদ্ধ। .সে যাহা হউক, আমরা 
বলিতে যেমন পটু, কার্ধেযও যদি সেই পরিমাণে পটু হইতে পারতাম! 

«কিন্ত মনুয্যের বোধ এবং বিশ্বাসভাব বতই উৎকষ্ঠ গুময় এবং দৃটু 
হুউক না কেন, যতক্ষণ তাহা কাঁধ্য এবং আচরণে আসিয়। পরিণত ন! 
হইবে, ততক্ষণ তাহ! বৃথা । অথবা তাস! কেন, সেরূপ পরিণতি ন হওয়। 
পর্যন্ত, বিশ্বাসকে “বিশ্বাস ভাবই+ বলা যায় না । বিশেষতঃ আমাদিগের 
অনুধ্যান ক্রিয়া স্বভাবতঃ অসীম, অপার, আকারশৃন্য, অসাব্যস্ত হইতেও 
অফ্াব্যস্ত; কেবল উহা! সন্দেহশুন্য এবং বহুদর্শসজাত বৈধতার অনুভূতি 
হইতেই, স্বীয় আবর্তনকেন্ত্র প্রাপ্ত এবং তদন্ুবন্ধে 'রচনা রূপে পরিণত 
হইতে সমর্থ ছয়। জনৈক বিজ্ঞ যথার্থই বলিয়! গিক্াছেন যে, “সঙ্গে 
যে প্রকারেরই হউক না কেন) উহা! কেবল একমাত্র কাধ্য যোগেই 
বিছুরিত হইতে পারে।” অতএব আবারও বলিতেছি যে, যে কেহ কিছুই 
স্থির করিতে না পারিয়া ইতিকর্তব্তার ঘোর জন্ধকারে ব1 মিথ্যালোকে 
ঘুরিয়া ঘুরিয়া সাগ্রছে দিবালোকের প্রার্থনায় চীৎকার করিয়া ফিরিতেছে 
সে ষেন আমার এই উপদেশটি গ্রহণ করে, জামি ইছা! স্বয়ং ভূক্তভোগী 
হুইয়! প্রদান করিতেছি $--'যাহা যাহা তোমার কর্তব্য বলিয়া বোধ 
ছইবে, এবং তাছার মধ্যে যাহা অর্ধাণ্রে হস্ত সাহ্নিখ্যে পাইবে, তাহাতে 
বর্বাব্তঃকয়ণে রত হও; এবং ভাহা। হইলে দেখিতে পাইবে, তোষার তৎ 
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পরবর্তী দ্বিতীয় কর্তব্য আপন! হইতেই হাতের উপরে আমিয়া উপস্থিত 
হইয়াছে ৮ 

«জে যাহ! হউক, আ।মর| বোধ হয় এখন বলিতে পারি যে, ভোমার ষে 
আধর্শভবননিহিত (14921 ০11) অভীষ্ট লাভের আকাঙ্কার়, এতদিন 
কায়মনে অদৃষ্ট-সংগ্রাম করিয়া আনিতেছিলে এবং যাহার শ্রমে এখন প্রান্ত 
হইয়া আমিতেছ, যখন সেই আ'দর্শ-ভবন (10681 ০81 ) তোমার সমক্ষে 
আবিক্ষত এবখপ্র কাশমানভাবে আত্মভাগ্ডার খুলিতে আরম্ভ করিবে; এবং 
উইল্হেলম্‌ মিষ্টরের লৌথারিওর ( [,9$198819 ) ন্যায় তুমিও যখন বি্মম্ব- 
বিশ্ষারিত চক্ষে বলিতে পারিবে যে “আমেরিকা হয় এখানে, নতুবা আমেরিকা 
কোথাও নাই', তখনই জানিও যে, তোমার আত্মিক ভাবে প্রন্কৃতিত্থ হইবার 
সময় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে । এমন কোন ভবনই এ পর্যন্ত মন্ুষা কর্তৃক 
অধিবেসিতস্থিয় নাই, যাহ! তাহার আদর্শ শুন্ত, যাহা তাহার কর্তবা শৃক্ঠ। 
বিষয়ের যে এই বস্ততঃ ভাব ( ০৭৪1), যাহা তোমার সমক্ষে এখন হেয়, 
গ্বণিত, ছুর্দশাপন্ন, সামান্য এবং কত কি, এবং বাহার উপরে স্থিতভাৰে 
তুমি এখন অথবা এই মুহূর্তেই সঞ্চরণ করিয়। ফিরিতেছ, জানিও তোমার বে 
আকাজণীয় আদর্শ (19981) তাহ! উচ্ছাতেই নিহিত রহিয়াছে । উহা! হইতে 
তাহা বাছিয়া লও, বাছিয়। লইয়া ভাহার সত্যত্তায় বিশ্বাস কর, জীবনকে তদ 
 বলম্বী কর, এবং তদ্বারা মুক্ত ও প্রক্কতিস্থ হইতে থাক। নির্বোধ! তুমি যে 
আদর্শ আদর্শ (19681) করিয়া ফিরিতেছ, ভাহা কোথায় ?--তাহা তোমা- 
তেই বর্তমান রহিয়াছে ১ তাহার আবার প্রতিবাধক যাহ! তাহাও তোমাতে ঃ 
তোমার কার্ধয,_তুমি ফি প্রকারের হইবে, কি ম্বভাবে দাড়াইবে, তাহাই 
কেবল উহা! হইতে আকর্ষণ এবং সাব্যস্ত করিয়া লওয়া মাত্র। তুমি এরূপ 
হইবে, কি ওরূপ হইবে, কি কিরূপ হইবে, তাহাতে কি আইসে যায়? 
কেবল এই পর্ধ্যস্ত হইলেই যথেষ্ট যে, ভুমি যেরূপেরই হও না কেন, সেইরূপ 
যেন কবিবা শৃর-জনোচিত হয়। হায়! হায়! বিষয়ের “বস্তুতঃ” ভাবনি- 
গড়েই যাহার! আবদ্ধ রহিয়াছে ; এবং নিরাশায় যাহার! নিয়তই দেবস্থানে 
হন্ত পদ সঞ্চালন এবং খেয়াল পুরণোচিত নূতন সংসারভূমি প্রাপ্তিলালসে 
দিন বামিনী গত করিতেছে, তাহারা কি ছুর্ভাগ/, কি ভ্রান্ত! তাহাদের 


২২৮ মণিহারী। 


আত্মহিতার্থে, এই কথাটি যেন গ্রব সত্য বলিয়া! গ্রহণ করে। “তুমি যে বস্তার 
অন্বেষণ করিয়া ফিরিতেছ, তাহা তোমাতেই বর্তমান রহিয়াছে, হয় 
সেখানে আছে নতুবা কোণাও নাই; তাহ' বাছিয়। লইক়্া গ্রহণ করিতে 
কেবল এক তোমার দর্শনশক্তির অপেক্ষ। মাত্র? 

“কিন্তু এক কথা, জগতস্্রির ন্যান্স মন্ব্য-মাত্া সন্বন্ধেও, সকল কার্ধ্যের 
প্রারস্ত স্বরূপ ফেই একমাত্র আলোক পদার্ঘের আবশ্যক । যতক্ষণ এই 
5ক্ষে অন্ধকার বিদুরিত হুইয়! দিব্যদর্শনশক্তির উপস্থিতি না হইবে,তাবৎকাল 
অনপ্রত্যঙ্গকে নিরুদ্ধ বলিয়। জানও। যে দ্িব্যক্ষণে, স্ৃষ্টিকালীন প্রলয়া- 
বর্তে ভাষমানের ন্যায় দুর্দিপাকবাত্যাবিতাড়িত আগ্মায় “মালে হউক, 
জ্হনা। এই বাক্য দেববাক্যের ন্যায় ধ্বনত হয়, সেইক্ষণ কি মধুর! ছে 
গুকল ম্ছান্‌ ব্যক্তিরা! একবার ইহার ম:ুরতা' অন্থভব করিয়াছেন ; অথব! 
ষে কোন সামান্য প্রাণীর! ইহা! সামানাভাবে সামাগ্ত আকারেই অগ্ভব করিয়! 
থাকুক; সেই হইতে তাহাদিগের নিকট ইহ! কি অভূতপূর্ব সাক্ষাৎ এরশ্বরিক 
গ্রচারণারূপে নিরন্তর অনুভূত হইয়া থাকে | মনুষ্যচিত্তের অসাব্যস্ত তাক 
হইতে এই সাব্যস্ততাবে উপশ্থিত হুওন, দ্বিতীয় ন্টিরচনার ন্যায় । প্রলয়- 
চ্র্ন গহনগভীর-উৎপাত ক্রমে বিদূরিত, পরস্পর বিরোধী যমৃচ্ছাক্ষিগ্ড পরমাণু 
কল ক্রমসংযোজনে ভিন্ন ভিন্ন স্থল আকারে পরিণত হইয়। আসিতে 
থাকে; ভিত্তিত্বর্ূপ তলদেশ অতর্কিতভাবে প্রস্তরম্রী ছঢ়তা প্রাপ্ত হয়) 
শেষে নিত্যগ্রতিরূপ জ্যোতিদ্বখচিত গগণমগ্ডল উদ্ধে প্রকাশমান হইয়! 
কি অপূর্ব শোভাই বিস্তার করিয়া থাকে: যথায় অগ্রে নিয়ত প্রলয় উৎ- 
পাত বিচরণ করিয়া ফিরিত, এখন তথায় সানগর্বরনবশোতভাম়ী স্বর্গ গ্রতিরূপা 
ুদ্ধর মুর্তি বিরাজ করিয়। থাকে । 

“আমিও এখন হ্চ্ছন্দে আপনাপনি আশ্বস্ত মনে বলিতে পারি,_ 
তুমিও আর সেই প্রলয়-উৎপাতের ন্যায় অঘোর তরঙ্গ রূপে ঘূর্ণিত হইও 
না। সর্দশোভা-সমাবিষ্ট বসুন্ধরা মুর্তি, অথবা তাহার পূর্ণরূপ হইতে না 
পার, অস্ততঃ প্রতিক্ূপ হইতেও যত্রবান্‌ হও । সখে! আর বৃথ৷ কালক্ষেপ 
ভাল নহে। কর্মরত হও; আবার বলিতেছি কর্মরত হও) আত্মধ্বংস 
করিও না। তোমার শক্তি যদি পরিমাণে কেবল অণুমাত্রই হয়, তোমার 
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দেবতার দোহাই! সেই অণ্মাত্র শক্তি তাহার অনুরূপ অণুষাত্র কার্ধ্যেই 
নিয়োজিত করিয়া আত্মসফলতা কর, অপব্যয় করিও না, তোমার মঙ্গল 
হইৰে। সখে. উঠ উঠ, হতাশকে বলি দেও, আর ভাবিও না, যাহাই সপদুখে 
কার্যা বলিয়া! পাইবে, তাহাতেই রত হও, তাহাই সর্ধাস্তঃকরণের সহিত 
সম্পাদন কর। দিন থাকিতে থাকিতে করিয়া লও, যেহেতু নিশ| আগত প্রায়; 
নিশাগমে কর্ধন্থযোগ সকল বিনষ্ট হইয়! থাকে ।* 


ইতি স্বস্তিনিত্যম্‌। 


কাব্য-কবি--বাঙ্গাল! কবি। 





১২৮৯ । 
(১) 

গুনিয়াছি নাকি মলয়পর্বতে ভেরেওা-রক্ষ জন্মিলেও) স্থান-মাহাত্বে 
তাছা চশন-বৃক্ষে পরিণত হইয়! ধরাকে । বোধ করি বিধাতার সেই নিয়ম 
অন্ুদারেই, বঙ্গভূমির সাহিত্যক্ষেত্রে যে কোন ছান্দোবন্ধ বাক্য ছাড়িস্বাঁ দিলে, 
জা কাব্যে পরিণত ও গণিত হইয়া! যায়। না হুইবে কেন? এখানকার 
্া্গ-মাহাত্ত্য অনেক ! যেখানে তিক্ষুকত্রাক্মণকে ছুই পয়সা দানে ধার্থিক; 
দধবাদপত্র সম্পাদককে বুষ দিলে বিদ্বান+ এবং'একমেবাছিতীয়ং*বলিলে ব্রাহ্ম 
হইতে পারা যায়; সেখানে তোমার আমার তাহার, খণ্ড গণ্ড বা ভগ্ুকাব্য 
কাজ্পদধাচ্য; এবং তুমি আমি তিদ্দি £কবি?, প্রসিদ্ধ কবি”, 'মহাকঘি, 
ইন্ত্যাদি বলিয়া গণিত না হইব কেন? হঙ্গতূমিতে কাব্যের এখন কি শস্ত? 
বাজার! পথে ঘাটে মাঠে, যেখানে বাও, সেখানেই কাব্য পাইবে। এখানে 
বালকপাঠ্যের জঙ্ত কাব্য তৈয়ার হত স্ত্রীপাঠোর জন্ঠ কাব্য তৈয়ার হয়, এবং 
নিরক্ষর বৃদ্ধ-পাঠোর জনাও কাব্য তৈয়ার হইয়। থাকে) আবার সংকল্প 
পূর্বক কাব্যের সাময়িক পত্রিক। পর্যান্ত বাহির হইতে দেখা ষায়। যাহার 
অন্ধর মাত্র পরিচয় হইয়াছে, দেও কাব্য লিখিতে যেমন ব্যাস্ত; যে উচ্চ 
শিক্ষা শিক্ষিত বলিয়া! অভিমানী, সেও কাব্য লিখিতে তেমনি ব্যাস্ত; 
ক অক্ষর সম্বলে কাঁলদাস,-এধান্ন সেয়ে লেখে, পুরুষ লেখে, বউ 
€গখে, বি লেখে; ঘরে বাছিরে কালিদাস এবং সাফে1! পাঠশালার বাল- 
কের! পর্য্যত্ত কাব্যের ঝাঁক কাধে করিয়। পথে পথে ফেরি করিয়া ফিরি- 
ভেছে। অথবা কেবল বাঙ্গাল! দেশকেই বা একা এ গৌরব বা কলঙ্কের ডালির 
ভাগী করি কেন? কাঁব্য নামে, কাব্য লীলায়, বিলাত বাঙ্গালা সবাই সমান। 
জব কিনা বাক্ষালায় কিছু বাড়াবাড়ি এবং আমরা বাঙ্গালী, _অন্তদেশ 
উত্ভিয়! গুড়িয়! গেলেও আমাদের যায় জামে ন') কিন্ত বাঙ্গালা উড়িয়া পুড়িয়! 


কাব্য--কবি-_বাঙ্গালা কবি। ২৩১ 


গেলে অনেক যায় আমে ; তাই বাঙ্গালার কথ! বলিতেস্থি। কিন্তু বাঙ্গালার 
কাব্যরঙ্গে আজি কি খঘট!! কি সৌভাগ্য! আদ্বি কালি কাব্য লেখা এবং 
কবি নামের এত্‌ আবশ্ঠাকতা হইয়! উঠিয়়াছে, অথবা এ হুজুগগ কিনার! 
ছাপাইয়া এতই উৎলিক্কা পড়িয্বাছে যে, যাহারা পদ্য রচনা করিতে জানে না, 
তাহারা নেহাত পক্ষে গদ্যে উপস্তাস বা তথাৰিধ অসার প্রবদ্ধাদি লিখিয়া, 
তাহার মধোও কাব্যের অস্তিত্ব এবং রান্ত্ব প্রকটন করিয়া থাকে । কাব্য 
এখন গদ্য পদ্য নাটক নবেল অথবা কালির আঁচড়, সকল রকমেই। কি 
অপূর্ব্ব কাব্যামোদ ! কি রত্রগর্ভা বঙ্গতৃমি! এবং তদধিক কি মহিমান্বিত 
বঙ্গসস্তানগণ ! পুরাকালে এই না কাব্যের আশ্রর লইয়া কয়েকটি তিক্ষুঃক, 
ভিক্ষুক হইলেও রাজ্যেশ্বরকে অতিক্রম করিয়া, চিরম্মরণীপ় হইয়! গিয়াছে ? 
দেই দেবশঞ্জিময় কাব্য কি এই? তবে এই অপরু-কদলি-দর্শন যদি 
পেই দেবঙ্ছকিম-কাব্য হয্স, তবে ন1!জানি কাব্য কি অদৃত বন্ড! আইস, 
বান্ারাম, এত গোলমাল যখন, তখন একবার আলোচন! করিয়া দেখা 
কর্তব্য ; আইস দেখি, স্থবিধা পাইলে, তুমি আমিও কেন এই স্থযোগে 
কাব্য লিখিয়া, কবি বলিয়া গণ্য হইয়া না যাই? 

কিছুদিন পূর্ব পর্যন্তও, খাটি হিন্ুবুদ্ধি যদিও সঙ্কীর্ণ-আয়তন-বিহারী 
বটে, তথাপি গভীরতা তাঁহার অপরিসীম ছিল। বিজাতীয় বা গ্লেচ্ছশিক্ষায় 
অনভিজ্ঞ হিন্দুর বিষয় আনত্তক-শক্তি বহ্বায়তন ন1 হইলেও, সহজ- 
জ্ঞানের গভীরতা হেতু, কে গভীর, কে তরল? কে গুরু, কে লঘু; 
তাহ! দৃষ্টিমাত্রে চিনিতে পারিতেন। কাল-মাহাত্ব্যে ইহাদের বুদ্ধি এবং 
মতি গতি ভ্রাস্ত হইলেও, তথাপি কখন ইহারা আধুনিকের স্তায় নীচতা 
বা হান্তাম্পদের পদবীতে নামিতেন না। কি আমোদস্থলে, কি লোকাচারে, 
ইহাদের ধীর গভীর বুদ্ধি কখন বিচলিত হইত না বা উচ্ছ-ঘলতভায় কখন 
নাঘিত না। বিদ্যাবুদ্ধিতে হীন হইয়া আপিলেও, অন্তান্ত পাচ বিষের 
মধ্যে কবিকে আদর ও গৌরব দান বিষয়ে, কখন মাঘ ভারবীর অধস্থলে 
অবতরণ করিতেন না। উহাদের পতনচিহ্চের উদ্ব/সংখ্যা দৌঁড়,_প্রাচীন- 
দিগকে ফেলি মাঘ ভারবীকে ইহার! অধিক সমাদর করিতেন, এবং বিদ্যা 
বুদ্ধি ও শক্তির সঙ্কীর্ণতা হেতু উদ্ভট 1%বিতায় কবি হইতেন ) কিন্ত তথাপি 


২৩২ মাণছারা ৷, 


কে না জানে মাধ ভারবি বা উদ্ভট কবিতায় কত গ্রাঢ়তা ও কত রস। 
ইহাদের কাব্য-ধারণা কেবল অলঙ্কারস্থত্রে সমাহিত হইলেও, ইহারা ফলে 
এত উচ্চে বিচরণ করিতেন যে,কৃত্তিবাপ ও কাশিদাস 'গ্রভৃতির গ্রস্থাকও কাব্য 
বঙিয্া স্বীকার করিতে কুন্তিত হইতেন) তাহাদের নিকট শী সকল গ্রন্থের 
নাম ছিল “ভাদা” ব| পাঁচালী” । যে কথাগুলি বলিলাম, ইহ! হিন্দৃদিগের 
অজ্ঞান অন্ধকারাচ্ছন্ন পতন দশীর চিন । তথাপি এ চিত্রের সে যদি আমাদের 
এই ভ্তানালে'কে আলোকিত সময়ের চিত্র তুলন1 কর! যায়__যে সময়ে শ্লেচ্ছ 
প্রসাদাৎ জ্ঞান বিদ্যা ও সভ্যতার পূর্ণ বিকাশ, যে সময়ে আহাম্মকের! 
“উনবিংশ” শতাবি বলিয়া চিৎকার করিয়। থাকে ; যে সময়ে ইংরেজী বিদ্যার 
জ্যোতিতে দেশে আলো-আধার লাগিয়া গিয়াছে) তাহ! হইলে কি 
আক্ষেপোদ্দীপক এবং শোৌকাঁকর চিত্রই সপ্মুখে গ্রকটিত হইতে থাকে, 
তখনকার মাঘভারবি আর এখনকার ছুই চরণ পয়ার! এখান একবার 
মিলাইয়! দেখ দেখি, পতিত হইতেও আমর! কি ভীষণতর অধঃপতনে পড়িয়া 
ওতপলুত হইতে বমিয়া্ছি ! চিত্ত কতদূর নীচ এবং তরল এবং অসার ধারণায় 
আসিয়। নামিয়াছে! ইহা আধুনিক গ্নেচ্ছশিক্ষা! ও তদনুকরণ প্রয়াসের 
ফল। ইংরানী শিক্ষার ব্যাপকত্তা বহুবিস্তত বটে, কিন্ত উহীতে গ্রভীরতা, 
বিশেষ হিঙ্মুগভীরতার সম্পূর্ণ অভাব। স্বয়ং ইংরাঁজি যে গভীরতা! শৃ্ত 
এ কথা বলি না; কিন্ত আখাদিগের বালকগণকে যে প্রণালীতে ও যাহা 
শিক্ষা দেওয়া হয়, তাঁহা সম্পূর্ণ গভীরতা শূন্য । এ শিক্ষায় এক স্মরণশক্তিরই 
প্রতৃত প্রয্মোজন দেখিতে পাও যায়, বুদ্ধিশক্তির প্রয়োজন অতি অঙ্গই ? 
ক্থতরাৎ বালকদেরও, বিদ্যালয়ের অতীতে যে আর বিদ্যা নীতি মন্যাত্ব ও 
জান উপার্জনের কিছু আবশ্যকতা ব! সম্ভবত! আছে, তাহার ধারণ! প্রায় 
জন্মায় না। শিক্ষার প্রধান উপাদান যে মাত ও পিতৃভাষ! এবং শিক্ষাপথে 
যাঙ্কার অবলম্বন ব্যতীত কখনও বিদ্যাগাস্তীর্ধ্য পৌছে না,তাহা দূরে নিক্ষিণ্ড 
কট মট যেচ্ছভাষ! অভ্যাস ক্করিতে, মনীষাশক্তি যাহা, তাহা পুষ্ত। বা পুর্ণ 
বিকাশ পাইতে সময় পায় ন!। বিষয় বিশেষে মতিগতি এবং মনে বিষয় বা! কর্ম 
বিশেষ গ্রৃতি যে স্বাভাবিকী আকাভ্্া,যাহ! ভাবী জীবন-কতব্য ও জীবনসফল- 
তার পূর্বাভাস স্বরূপ; শিক্ষাপ্থলে বালকের সে সকলের প্রতি কিছুমাত্র লক্ষ্য 
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রাখা হয় না; হুতরাং যাহার বলে এবং অবলম্বনে বালক মানুষ হইতে পারিত, 
তাহা এইরূপে অঙ্কুরেই বিনষ্ট হইয়া! যায়। হিন্দ শিক্ষাপ্রণালীতে, মতি গতি 
ও চিত্তানতি অনুসারে বিষয় বিশেষের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা, ছাত্রের কচির 
উপরেই একান্ত নির্ভর করিত) অধ্যাপক স্বত্নং মে বিষয়ে বাবশ্ঠক উদাসীন 
থাকিতেন। কিন্ত এখন উহার সম্পূর্ণ বিপরীত ও স্বতন্ত্র বাবস্থা। অধুনাতন 
শিক্ষাপ্রপালীতে, শিক্ষিত বিদ্যাদি প্রন্তুতিগত ন হইয়া কেবল কণগতমাত্র 
হুইয়! থাকে; মানুষকে বিদ্বান হইতে শুনা যায় অথচ তাহার গ্রুক্কতি 
পরিবর্তণ ও চিত্ত পরিবর্তণ হইতে দেখা যায়না। ফলতঃ অধুনাতন এতাদৃশ 
শিক্ষান্থলে বিদ্যাদি পক্ষে বালক ক্রমে কলের মানুযু হইয়া উঠে। সকলেই 
ধক কলে এক হ্াচে প্রস্তত। তাহার পর যে আজকে বালক, কা'লিকে 
সেইই আবার মানুষ হয়। সকলেরই বিদ্যা বুদ্ধির সংখ্যা সেই এক স্কুলের 
'পাঠ্যপুস্তকে ও তাহার একইরপ শিক্ষা প্রথালীতে। বিদ্যাক্ষেত্রে এরূপ কলের 
পুতুল যাহারা, স্কুলের পাঠ্য পুস্তকমাত্র যাছাঁদের ভাবদাতা ও আদর্শস্থল, এবং 
শত বিষয়ের শত গ্রস্থিযুক্ত ও শতটুকরাসঞ্চিত বিদ্যার বিপুল ব্যাপকতা হেতু 
গণ্ভীরতা যাহাদের শৃন্তদ্থলীয়, যেখানে সকলই টুকরাস্থলীয়, পূর্ণ গ্রতিরূপ 
কোথাও নাই ; তাহাদের এরূপ কাব্যামোদ বাযে কোন বিষয়ামোদ এবং 
সেখানে এরূপ কাব্য সাহিত্যাি যদি না জন্সিবে, তবে জন্মিবে কোথাক্স? 
লোকে বলে কবি তৈয়ার হয় না, কবি অন্বায়; আমি লি কবি কেবল 
জন্মায় না, জন্মায় এবং তৈয়ার হয়, এই ছুইই চাই ) বৃক্ষশিশুবিশেষ স্বতঃ 
উৎপত্তি হইলেও, তৈয়ার হওয়ার গুণে বা দোষে তাহাতে সুফল বা কুফল 
জদ্িয়া থাকে, অথবা ফল হত একেবারেই ফলে না। আরও এক আছে, 
জঙ্গলে গাছ আপনি হয় আপনি ফল দেয়,পাইট ঝাইটের তোয়াক। রাখে না; 
এবং গাছ ও ফল উভয়ই জঙ্গল। হইলেও, তাছাদের কেমন একটু প্রারকতিক 
মাধুর্য ও চটক থাকে ও তাহাধিগে বেষ্টিয়া কেমন একটি কৌতুহল- 
জ্ঞানও অবস্থান করিয়া থাকে । কিন্ত এ সৌখিন সময়ে, এ খাস বাগানে, সে 
জঙ্গলী গাছের জঙ্গলী ফল ভাব লাগিবার অথবা জন্মিবার ও ফলিবারই দিন- 
কাল কি আর আছে? তাহার পর আমাদের বর্তমান সময়ের সহ সানৃশ্য হেতু 
গাছপাল! লইন্বা আরও একটি উপনা আছে,অর্থাৎ গাছেই আব ফলে বলিয়া, 
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আবের আশায় আমড়া, আদ্শেওড়া, যে সে গাছে বাগান পরিপুরিত হইতে 
দেওয়া, তাহা বাতুল ও চৈতন্যশৃন্ের কার্ধ্য। এরূপ আমড়া ও, আস্শেওড়। 
পয়ার রচকদিগকে বাঞ্ছারাম যখন দেখিবে, যেকোন উপায়ে ও যত শীদ্ 
পার তাহাদিগকে নিপাত করিবে। 

কাব্য লইয়া! যখন এত হুড়াছড়ি, তখন সকলেই যে কাব্য” 'কাব্য” বুলি 
ছাড়ে এবং শত জনে শত রকমে যে তাহার প্রতি বাক্যরচন! প্রয়োগ 
করে, তাহাতে অশ্চি্ধ্ের বিষয় কিছুই নাই। কিন্তু কাব্য যে বস্তটা কি, 
তাহা কাহারও মুখে পরিফাররূপে শুনিতে পাই না! । কিন্তু তথাপি জবাই 
লেখে কাবু, সবাই পড়ে কাব্য ) কেতাবের দোকানে কাব্য ভিন্ন অন্য কিছু 
বিক্রয় হয় না। এ শুভ অময, এ সুখ সৌভাগ্যের মধ্যেও, বাঞ্ধারাম, একটি 
কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে, এ বঙ্গতূমে যতগুলি লোক সকলেই তাহার! 
জ্যেষ্ঠ ; কনিষ্ঠ তাহার মধ্যে কেছ নাই! সবাই লিখিতে উদ্যত, পড়িতে 
কেহ নাই ; সবাই বধিতে উদ্যত, শুনিতে কেহ নাই; সবাই বুঝাইতে 
উদ্যত, বুঝিতে কেহ নাই! 

কিন্ত কাব্য কাহাঁকে বলে? নন্ুপ্রাসছটা, সুমধুর পদ বিন্যাস, 
কৌশলময় ভাবপূর্ণ শ্লোকখণ্ড অধব! বোমের আওয়াঙের ন্যায় পদ 
বিশেষ, ইহা! কি কাধ্য? আমাদিগের অভিধান খুলিয়া দেখিলাম, 
উহার একটাকেও কাব্য বলে না, অথবা কাব্যের কাবাত্বগক্ষে তিলমাত্রও 
সহায়তা করে লা । কামানল, ছোমানল, দাবানল; স্বর্গ মর্ত্য পাতাল উলট 
পালট; ভ্িভূবনে খবর চালাচালি; দেবাহ্থর সংগ্রাম, নরকাদর্শন, বজ্রপাত, 
ঘোর যুদ্ধ, ইত্যাদি ইত্যাদি,এ সকলও একে একে তন্ন তর করিয়া দেখিলাম; 
কিন্তু বৃথা, ইহাদ্িগকেও কাব্যপদে অভিহিত করে নাই। উপমা, মালোপমা, 
আড়ম্বর ঘটা, অলঙ্কার ছটা, আরও যে কিছু ছটা আছে, ইহাদিগকেও কাব্য 
বলে না। যদি বল এ সকলকে কেন কাব্য বলে ন1; তাহার আপাতত উত্তর 
এই যে, যেহেতু “এ সকল কাব্য নহে* ! এ সকল বিশ্বনাথ প্রভৃতি আলঙ্কারিক 
ও ভাহার দাসাহুদাসদিখের সম্পত্তি এবং অবশ্নশ্বন। 

সাত্বিক ও সত্য পদার্থস্াত্রে চিরকাল ঠিক থাকে; প্রত্তেদ ও রূপাত্বরভাব 
যাহা! কিছুদৃষ্ট হয়, তাহা কেবল তাহাদের ধারণা এবং ব্যাখ্যা আখ্যান 
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প্রভৃতিতে। কাব্যও সত্য এবং সাত্বিক পদার্থ, সুতরাং চিরকাল ঠিক 
আছে; অথচ একথাও বলা বায় যে, তাহা এপধ্যত্ত কখনও ঠিক হইল না; 
অর্থাৎ ইহার ধারণা, বিকাশ, ব্যাখ্য) আখ্যান আদি যথা পুর্ব্বক হয় নাই। 
সতা বটে যে, সত্য ও নিত্য পদার্থ যাহা তাহার সম্যক ধারণাদি মানব, 
জ্ঞানের শেষ পীমায় না পৌছিলে, কখন আয্মত্ত করিতে পারে না এবং যানব- 
কুলেরও আপাতত সে জ্ঞানসীমানর পৌছানর কোন সম্ভব দেখ! যায় না । 
তথাপি, সম্যক ধারণ! কোন বিষয়ের সম্ভাবনা! না হইলেও, প্রতি দেশকাল ও 
পাত্র অনুসারে ধারণাদি অন্তত এরূপ হওয়া চাই, যাহা উত্তরোত্তর পুঝি ক্রমে, 
অস্তে সম্যক ভাবে পরিণাম প্রাপ্ত হইতে পারে ;-_-অর্থাৎ ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে 
'সম্যক' ভাবের পোঁষক এবং বর্তমান সম্বন্ধে সেই “অম্যক+ ভাবের ছায়! 
এবং উদ্ভাসক স্বরূপ হয়। ইহা! হইলেই, চপিত কথায় তাহাকে ঠিক হুইল 
বলিয়া বলা যায়, তদন্যতরে বেঠিক। এক্ষণে, উপস্থিত বিষয়ে, কথিতরূপ 
চলিত কথায় ঠিক যে টুকু হইতেছে না,সেই টুকু লইয়াই আমাদের কারবার ; 
এবং দেই টূকু লইয়াই আমাদিগের বাঁকৃবিতণ্তা। পুনশ্চ, আবারও বলি, 
সময়ে সময়ে বহুতর জগতপৃজ্যগণ উদ়্ুত হুইয়া বহুতর কথ! বলিয়। গিয়াছেন, 
বহছতররূপে অন্যান্যবিষয়ের ন্যায় এবিষয়েরও মীমাঘসা করিয়াছেন এবং 
বহুতর ব্যাখ্যা্দি করিয়া লোক বুবাইয়া গিয়াছেন; অথচ দেখা যায়, তাহাঁ- 
দিগের সময় যেমন অতীত হইল অযনি লোক আর সে কথায় বুঝেনা, আর 
সে কথায় ভূলেনা, অবার নূতন কথা শুনিতে চাঁয়; কেবল ব্যাখ্যাকারগণের 
সময় অতীত হইলেই যে এরূপ ঘটন! হয় তাহা নহে,সময় অতীত না হইতেও 
অনেক স্থলে এরূপ ঘটন। ঘটিয়াথাকে। কেন? বাঞ্চারাম, গিজ্ঞাসা করি 
তাহারা শুনিতে চাছিবে না কেন, ইহাতে কি আন্চর্য্য বোধ হয়? 
যদি হয়, তাহা ছুর্ভাগ্য, নিতান্ত ছর্ভাগ্য বলিয়া জানিও। উপরেইত 
বলিয়াছি যে জ্ঞানের শেষ সীমায় মানব এখনও যাইতে পারে নাই, 
সুতরাং সে ব্যাখ্যাদি চূড়াত্ত হইবে কেন? জ্ঞানের শেষ পীমায় 
এখনও যায় নাই, কিস্ত অনবরত অবিরাম গতিতে সেই মুখে যাইতেছে ? 
যেমন অগ্রসর হইবে, তেমনি গ্রশস্ততাবের বৃদ্ধি হেতু, অধিক প্রশস্ত 
এবং নূতন কথার কাজেই মানুষের আবন্টক হয়। অপরিমিত উন্নতিন্ূপ 
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পরিণাম বিশিষ্ট মানবীয় আত্মার ভাবই এই। নতুবা, একই কথায় অথব! 
একই ব্যাখ্যায় চিরকাল ভুলিতে পারা যায় কেবল এই দ্বিবিধ অবশ্থায় ১ 
এক এই, যদি নিত্যগর্ভে আমাদের অবশ্থিতি এবং আমাদের শক্তি সর্বতো- 
ভদ্র হইত, দূর এবং নিকট যদি এক হইয়া! যাইত, এবং কাল যদি তাহার 
ভূত বর্তমান ও ভবিষ্যৎ ভাব পরিত্যাগ করিয্বা। একত্বে আসিয়া। দড়াইত; 
কিন্তু আমাদের তাহার কিছুই নাই, নিকট এবং দূর গতি পদার্থে ও গতি- 
পদে ; গতি আমাদের অবিরত, এদিকে কাল যেমন বহুল বৈচিত্রময়, ওদিকে 
শক্তি আমাদের তেমনিই অতি ক্ষ । অপর এই, যদি আমর] কেবল সর্ববার়ব- 
সম্প্র ুমহান্‌ পাকযন্ত্র মাত্র হইতাম; কিন্তু তাহা হইলে, এই পাঁকযন্ত্-গুদাম 
পৃথিবীতে, শ্রেষ্ট পদে এবং শ্রেষ্ঠ যন্ত্র স্বরূপ দ্রীড়াইতেন তীহার। বাহার! 
এখন হেয় ও অধম মধ্যে পরিগপিত,--সেই গজস্বন্ধ, পরপীড়নোপজীবি, 
অধদ্ব-আহার-কুশলী মহাপুরুষগণ! কিন্ত নিয়স্তার ইচ্ছ' স্বতস্তর। 

নিয়স্তাসস্তব আমান্দের এই জীবন সমষ্টি নিতাস্ত পাকধন্তুস্থ বাম্পবেগ 
বিশেষ নহে, অথবা ভাটীতে পঞ্চভৃত চোয়ান স্পিরিট বিশেষও নহে। উহা 
অপারজ্েন্স বিচিত্রশক্তিমন্ত্রী, দিব্য, দূযুতিশালিনী,বিশ্ববিচারি ণী, বিধাতৃবিছ্যাৎ- 
কণা বলিয়৷ দানিও। উহা স্বশ্সং তুমি আমি হুইক়্াও, তুমি আমি উহার অস্ত 
বা তন্ব পাইয়া উঠি না। উহার গতি অনস্বগর্ভ দিয়! | নিয়স্তা অনস্ত, নিয়ম 
অনন্ত, জগৎ অনন্ত, কাল অনস্ত, আমাদের জীবনগতি অনস্ত এবং 
আমাদের জাতীয়জীবন ও মানবীয়জীবন সাধারণের গতিও অনস্ত। 
কিন্ত এ গতি কোথায়? কোন উদ্দেস্টে এবং কোন উদ্দেস্ঠ-স্কানে ? বলিতে 
পারিন।। কিন্তু গন্তব্য স্থান যেখানেই থাকুক,আমরা অনন্ত গ্রতিতে সেই একই 
স্থানাতিমুখে বাইতেছি। বাঞ্চারাম, একটা কথ! দেখাইয়া বলি, ইতিহাস 
পড়িয়াছ কি? প্রাচীন বৃত্তান্ত শুনিয়া কি ? গুনিয়! থাক যদ্দি তবে ভাবিয়! 
দেখ দেখি, জাগতিক জাতি সমুহ, বিভিন্ন পথে হউক, কিস্ত একই গন্তব্য 
স্থানাতিমুখে যাইতেছে কিনা? আমর যাইতেছি, আমর! সকলেই যাই- 
তেছি; আমদের পুর্বে যাহার! আজিয়াছিল তাহারা গ্িষ্বাছ্ছে এবং আমা- 
দের পশ্চাতে যাহার! আসিতেছে তাহারাও যাইবে) অনস্তগর্ত দিলনা যাইবে ; 
আসিয়াছি অনস্ত হইতে, যাইব অনস্তে। 
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আমরা যেযাইতেছি কোথায়, কোন উদ্দেষ্ঠ হেতু এবং কোন শ্থানে, 
একমাত্র তাহার আভাস প্রাপ্তি ভিন্ন, বস্বত পক্ষে তাহা আমাদিগের নিকট 
অপরিজ্ঞাত রহিয়াছে । এই অপরিজ্ঞাত ভাব ছইতে, আমাদের অজ্ঞতা! 
ভাবের উৎপত্তি ) অন্ত! হইভে প্রয়োজনজালের উচ্ভব। প্রয়োজন অতি 
গুরুতর পদার্থ» মানব কল্পনাপথে অমানুষিক দেবশক্কি সৃষ্টি করিয়াও, তাহার 
হাত এড়াইতে সমর্থ হয় নাই ?--দেব্তারাও প্রয়োজনের দাস। এই গ্রয়ো- 
জনের স্বরূপ জ্ঞাপন ও অবধারণ হেতুই তন্তু এবং মাদর্শ, পুনঃ তদ্তয়ের 
আশ্রয়ে পরিচালক ও পরিজ্ঞাপক নান! বিধ.শাস্ত্র; পুনশ্চ, তাহার নিবৃত্তি 
সাধন হেতু অনুষ্ঠান ও কর্ম এবং তছুভয়ের আশ্রয়ে আবার মাননীয় নানা- 
বিধ সংঘার বৈচিত্র, সংঘটিত ও প্রকটিত হইয়া থাকে । 

আমরা ঘে অপরিজ্ঞাত অন্ধতমপাবৃত পথের পথিক হইয়া চলিয়ন্ছি, সে 
অনন্ত পথ যে অনস্ত অবস্থা সস্কুল ₹ইবে ইহাতে কি আশ্চর্য বোধ হয়? 
ফধত পথ যেখানে অনস্ত,সেখানে অবস্থারও অন্ত নাই। যথায় পিপীলিকাটিরও 
গমনগতিতে সৌরজগতের দুরতম পিও বিকম্পিত এবং সৌরজগতের দুরতম- 
পিণ্ডের বিকম্পন ও বিকাশে পিপীলিকাটি পধ্যন্ত ভাবান্তর বা ভাগ্যাস্তর প্রাপ্ত 
হইয়া! থাকে, এবং শুভাঁশুভ, প্রাকৃতিক জড় এবং জৈব, যথায় সর্বদা চক্রবৎ 
পরিভ্রমণ করিয়া ফিরিতেছে, তথায় কিআর অগণিত অবস্থা সম্কুলতার কথা 
বলিতে হয় ? ভাল,আমরা! যে এই নিঃসহায় মানবশিশ্ত সকল মেই অপার অবস্থা 
সন্কুল পথ অতিক্রম করিতে চলিয়াছি, আমরা কি একা এ পগে আমাদের 
উৎসাহ্বর্ধক বা পথদর্শক কি কেহ নাই ! হিল্রজাতি যখন দাসত্ব মোচনে দূর 
মিসর রাজ্য হইতে ম্বদেশাভিমুখে আসিতেছিল, তখন তাহাদের পণপ্রদর্শক- 
রূপে কখন আঅগ্রিম্তস্ত, কখন মেঘস্তর, এবং তদতিরিক্তে অসুলন্ত বরাবর 
মুসাকে সঙ্গে প্রাপ্ত হইয়াছিল। আমরাও কি কাহাকে পাইতেছিনা? যে 
ঈশ্বরের করুণায় হিব্রজাতির! অশ্নিশ্ত্ত প্রত্ৃতি ও মুসাকে পাইয়াছিল,নানারাও 
কিসেই ঈশ্বরের সন্তান নই ? যখন আমরাও সেই ঈশ্বরের সন্তান, তখন আম- 
রাও জবশ্ত পাইব এবং পাইয়া! থাকিও। আমাদের পপ যেমন পর্বে পর্কো ব। 
প্রতি অংশে অবস্থ, বিশেষ সম্ফুল, তেমনি আমাদের পথদর্শকও সময় ও 
অবস্থা অনুরূপ বহতর পাইবার কথা । যখন যেমন, যেটি যেমন বিষয়, তখন 
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তেমন ও তাহার পথদর্শকও তক্রপ ;--কেহ ক্ষুদ্র কেক মহত, কেহ পুর্ণ কেহ 
অৎশত, বিষয় যেমন ভেক তেমন ; তাহা'রই বা বলিয়া সীমা! সংখ্য। করিব 
কত। যাহার বা ষে বিষয়ের যেমন মতি, তাহার তেমন গতি এবং পথ- 
দর্শকও সেইরূপ)কেহ জোনাকি, কেহ প্রদীপের আলো, কেহ ঝ! 
চন্দ্র সূর্ধ্য পর্যযস্ত। যাহাহউক আমরাও আগ্রহ সহকারে, ষখন যাহাকে 
পাইয্বা। থাকি, তখন তাহাকেই শ্রেষ্ঠ প্রদর্শক বলি ও পূর্ব প্রদর্শক অপেক্ষ। 
তাহাকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া বর্ণনা ও গণনা করি) তাছাকে আদর্শ প্রতিরপ 
জ্ঞান করিয়! তাহার কৃত বর্ণনা ও ব্যাখ্যানে মোহিত হই এবং অধি- 
কন্ধ অনেক সময় সহচরদিগকেও মোহিত করিবার চেষ্টা করি। আবার 
সে সময় সে অবস্থা উলটাইয়। গেল; আবার নূতন আবশ্তকে নৃতন 
প্রদর্শক পাইয়া, নূতন দেখিলাম নূতন বুঝিলাম এবং তখন হইতে আবার 
নূতন কথ! বলিতে লাগিলাম। বখন মানবীয় জীবনপথ এবং কর্মপথ 
বাহনের সকল বিষয়েই এই রূপ, দৃতরাং তখন কাব্য বিষয়েও এই 
মত। অতএব বাঞ্ারামঃ কাব্যের যে নিত্য নূতন ব্যাখ্যা শুনিবে এবং 
আজি শুনিবে ও কালি পরিত্যাগ করিবে তাহাতে বিচিত্র কি? যাহারা 
এরূপ বাখ্য। করে এবং শুনায় তাহার ভাল এবং অবশ্ত পুজার পাত্র, কিন্ত 
দোষের মধ্যে কেবল এই টুকু যে তাহার! আপন আপন বাখ্যাকে সম্পূর্ণ 
বলিয়া গণনা করিয়া থাকে ; বোধ করি তাহার কারণ, অজ্ঞান উপস্থিত হইয়! 
জ্ঞানের সদীমত! সাধন করিয়া থাকে । অথবা অজ্ঞান মানুষে কখন ছাড়া ! 
যাহা হউক, তথাপি ইহারা পূজার পাত্র। কিন্ত আর যাছারা হৃত্র 
নিষ্ষমাদি রচনে একেবারেই তোমার উত্তর গমনে বাধা দিতে প্রস্তত, অথব। 
যে যেজন। দর্শনশৃন্য অথচ ভাক্ত ব্যাখ্যায় তোমাকে বিমোহিত করিক়া 
ভ্রান্ত গতি করাইতে প্রন্তত, তাঁহার। ? তাহার! স্ব্ণার পাত্র ও শাস্তির পাত্র, 
তথাপি স্বীয় ওঁদাধ্যগুণে তাহাদের দোষ ক্ষমা করিয়। যাইও, বিশেষ যেহেতু 
ভাহারাও বৈপরিত্ব সাধনে বিষয়ের মুল্য ও মহিমা প্রকটন করিয়া থাকে। 
সুমি কি দেখ নাই মানব জীবন বা জাতীক্প জীবনের অবস্থা অহ্সায়ে 
সময় অনুসারে এবং গতি অনুসারে, কাব্যেরও স্বভাব এবং শ্রক্থো 
কিরূপ বৈচিত্রবহল হইয়া! থাকে ? যদি দেখিয়া ন! থাক, তবে একবা 
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বিভিন্ন সময় বিভেদে এই ভারঙক্ষেত্রস্থ কাব্য সমুহের আলোচনা করিয়া! 
দেখ। রামায়ণ ও মহাভারত, এতৎ ছয়ে স্বভাব ভেদ কোথায় এবং 
কিন্রন্ত, তাহার একবার আলোচনা কর। অথবা! তুমি বা নিধুর টপ্লায় মোহিত 
হও কেন, আর একজন বা মেঘদূত, অথবা অপর একজন তাহাও ফেলিয়। 
শাস্তিশতক লইয়া উদ্মত্ত হয় কিজন্ত? ইংরাজি সাহি্য সংসারেও এই 
অল্প কয়েক বৎসরের মধ্যে, একবার মিন্টনূ, একবার পোপ, একবার বাইরণ 
সর্ব শ্রেষ্ঠ কবি বলিয়া ঘোধিত হইয়াছিল। উম্মপ্ত বিলাসপ্রিয় দের মধ্যে 
বাইরণ যত আদরের ততট1 আর কেহ নহে। 

এ সকলত গেল কাব্যের প্রতি বহির্দ ট্রি বিষয়ক কথা; এক্ষণে একবার 
অন্তদূ্টি কি তাহা একটু দেখা যাউক;) অন্তদূ্টি ব্যতিত বস্ত মাত্রের 
স্বারূপ্য বোধ কখন সম্পূর্ণ হয় ন7া। অতএব আবার জিজ্ঞাস্য, কাব্য কাহাকে 
বলে? যদি বলাযায় যে বাক্যকে ছন্দোবন্ধে বন্ধ করিলে কাব্য হয়; অথবা 
শুনিয়াছি কবির! নাকি পাগল, অতএব যদি থেয়াল লিপিবদ্ধ করিলে কাব্য 
হয়) তবে বঙ্গভূমির এ সংখ্যাশূন্ত পয়ার রচকদের এরূপ ছুর্দশ। কেন? 
ইহাদের ছন্দোবন্ধেরও কমি নাই, এবং খেয়ালও ইহাদের অপার; অথব! 
সমন্তই খেয়াল, পাগল! গারদ হারি মানিয়া থাকে ! যদি বলা যায় যে শৃব্দ- 
বিস্তাস ও ভাববিস্তা কৌশলে কাবা হয়, তবে জিজ্ঞাসা করি উড়ট কবিরা 
উতৎসন্ন হুইয়! বান্মীকি কালিদাস থাকেন কেন? বদি উদদেশ্ত নীতিশিক্ষা 
হয়, তবে হৃপ্টির দিন হইতে একাল ধরিয়া কতলোকে নীতি শিখাইল, 
তথাপি লোকে শিখেন! কেন? বিশেষত পদ্য এ পাখির ঠোকরে স্থফল 
ভক্ষণের অপেক্ষ, গদ্যেইত সে কার্ধ্য ভালরূপে সমাধা! হইতে পারে। যদি 
উদ্দেন্ত সৌন্দর্্যস্থছি হয়, _-বঙ্গীয় সাহিত্যবীরগণের নিকট আজি কালি 
এই সৌন্বর্ধ্যস্ত্রি মতই প্রধান অবলম্বনীয় হইয়া দীড়াইকাছে,_সে 
যাহাহউক যদি উদ্দেস্ত সৌন্দর্যযনষ্টি হয়, তযে জিদ্াস! করি, সৌন্দর্য্যের স্স্থং 
সষ্টিকর্তা যে বঙ্গীয় কবি সে নিজে অসৌন্দর্য্যের পুঙ্জ এবং রাশি হইয়! 
থাকে কিজন্ত? সৌনধ্য আবার হৃষ্টি করিবে কি? অথব! জিজ্ঞাসা করি, 
সৌন্দর্য্যের সত্যাসত্য ও তাহার পরিমাণ অবধারণ করিবে কি দিয়! ? 
ঈশ্বর গুপ্ত না জীবনকালে তাহার * সৌনধ্যতে” দেশ আচ্ছর করির! 
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ফেলিযাছিল; কিন্তু এখন মে সৌনাধ্য কোথায়, আগে এত বাহবা দিয়া- 
ছিলাম, এখন একটিবার তাঁহীকে স্মরধও ত করি না! কেন বাপু 
কাব্যানোদী বঙগীর বাস্থারাম, তোমার সৌনর্ঘ্য জ্ঞান এত তরল, এত চপল! 
চঞ্চল কেন? বলিবে কি কাল পরিবর্তপের ফল? কিন্ত সত্য সৌনর্ধ্য যাহ! 
তাহা কালে পরিবর্তণ হয় না। তাই বলি, স্থারিতখৃগ্ঠ, পরিমাণশৃন্ত, তোমার 
জলবুদ্ধদ প্রায় এ সৌনারধ্য-বুদ্ধের ফল? কেমন করিয়। এ জলবুত,দের উপর 
নির্ভর করিতে পারি ? এরূপ চঞ্চলপদার্থ লইয়! সত্য প্রতিরূপ সংসারের কোন 
সত্য কাজ হইতে পারে কি? সৌন্দর্য্য বিশেষণ বাঁচক বিশেষা, কিন্ত উহার 
আশ্রয়ভূত বান্তব বিশেন্য কি এবং কি উপায়ের দ্বারা সত্য সৌনদর্ঘ) উদ্ভাসিত 
পরিমিত এবং স্থায়ী হইতে পারে, তাহার কখনও অনুসন্ধান করিয়াছ কি? 
তাহার পর যদি বল খোষ আমোদ কাব্যের উদ্োশ্ ) তবে জিজ্ঞাস! করি 
পৃথিবীতে খোধ-নামাদের কিছু কমি আছে কি? সহজেই ত লোকে খোষ- 
আমেদে আঁত্মহত্য। করিতে চলিয়াছে ; তবে আবার তথায় আগুণে আহুতি 
দেওয়ার ফপ? খোষ-আমোদের সন্বলে কি মানুষ অমর, মান্তপ্ন ভক্তি এবং 
পুজার পাত্র হয়? না! এত খোষ-মামোদ্দের পুপগ্ত এবং রাশি মানুষ মাথায় 
বহিতে পারে? খোষ আমোদ সম্বলে মানুষ উদ্ধ সংখ্যায় প্রিয় হইতে পারে 
কিন্তু পূজা ও ভর্ির পাত্র কখনই হুয় না। তাহার পর, কাব্যের উদ্দেশ্য বদি 
শ্রুতিবিনোদন হয়, তাছাহইলে সুরম। কর্ণাট রাঁজপ্রিয়! কালিদাসের কণ্ঠে বাম- 
চরণ অর্পণ করিয়া উত্তম কার্য্যই করিয়াছিলেন ) কারণ মধুর কামিনী কণ্ঠের 
কোমল স্বরে নিকট ভোমার কালিদাস প্রভৃতি কোথাম্ব থাকেন। তোমার 
কালিদাজ। ধোল, আর গশ্চাৎ হইতে তোমার প্রণয়িণী আসিম্বা। তোমায় 
প্রিয় সম্ভাষণ করুন, দেখ দেখি 'থকবার জয় পরাজয় কাহার হয়। তবে 
কিকাব্যেক় উদ্দে্ত শ্বভাব চিত্রন? গ্বভাব চিত্রনেরও কি এত দাম হয়? 
তাহা হইলে ফটোগ্রাফের মুল্য চারি পয়সা! কেন? বদি দেবভরিত, বীর 
চরিত ইত্যাদি বর্ণনে কাব্য হয়, তবে বর্ণনীয় রাজারাজড়া ফেলিয়া, 
বর্ণনাকারী কবির আদর এত অধিক কেন? কবেকার ছোমার, কবেকার 
বান্মীকি, কোথাকার কালিদাস, কভকান ধরিয়! জীবিত রহিল্গ এবং রহিবে-_ 
যাবত চন্দ্র দিবাকর ! ভিক্ষৌপজীবি, অরণ্যবাস', সমাজ পরিত্যাণী তাহারা, 
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তাহাদিগকে আমর কিজন্য পুজা করি) আর যাহারা তাহাদের রাজ্যশ্বর ) 
ছিল, তাহাদিগকে ম্মরণ করা দূরে থাকুক, তাহাদিগকে বিশ্ব তির অন্ধতম 
গুহায় ফেলিয়। দিয়াছি কি জন্য? তাহারা ত তাহারা, তাহাদের সময়কে 
পর্য্যন্ত বিস্বৃত হইয়। গিয়াছি। কিন্তু ভিক্ষোপজীবিরা ?__-হোমার এখনও 
আমাদের হোমার, বান্সমীকি এখনও আমাদের বাল্সীকি। আজি যেমন আমরা 
“আমাদের” বলিতেছি, এইরূপ বর্ষ াইবে, যুগ যাইবে, আমরা যাইব, যুগা- 
স্তর পর্য্যস্ত আসিবে যাইবে,কিন্ত তথাপি ইহাদের সম্বন্ধে “আমাদের, এই শব্দ 
কখন যাইবে না। উহা! কালের সঙ্গে, গতির মুখে, সময়ের শেষ দিন পর্যযস্ত 
সমান পদে ছুটিয়া যাইবে। বাগ্থারাম, স্ততি গায়ক ও মহিমা গায়ক ভাটের 
কি এত আদর হয়? হয় মনুষ্য জাতি খেপিয়াছে, নতুব। কবির। স্ততিগায়ক 
বা ভাট নহে; কাব্যও স্ততি বা মহিমাগান নহে। মানবের জীবনগতি 
সহ যাহার সম্বন্ধ নিত্য ঘনিষ্ট ভাবযুক্ত এবং ওরুতর, যৎকর্ৃক প্রদর্শিত 
অনুজ্ঞা যখন অবশ্ত পালনীয় এবং পালনীয়ের পালন ফল যখন গুভ, তখন 
সেই মানবই কেবল পুজনীয় ও ভক্তির পাত্র হয় এবং তাহাকে ভিন্ন মানব 
অপর কাহাকেও কখন এতটা! প্রগাট ভক্তি দেখাইতে পারে না। ইহা মান- 
বের স্বভাব'স্ধ ধর্ম । কিন্ত “সৌন্দর্য্য, “চিত্রবিনোদন+,খোষ-আমোদ, প্রভৃতি 
কাব্যব্যাখ্যায়ঃ কখন কাব্য ও কবিদিগের প্রতি তদ্রপ ভক্তি সিদ্ধ হইতে পারে 
না। বলিতে পার, এপধ্যস্ত কোন “সৌন্দর্য্য” বা চিত্তবিনোদক বস্ত বা থোষ- 
আমোদ, কেবল উহাদেরই খাতিরে উহাদের প্রতি, মানব চিত্তকে চিরস্থির 
রাখিতে সমর্থ হইয়াছে? কথনও হয় নাই; স্বীয় হস্তে তাহাদের 
অপ্রাপ্তিকাল পর্যন্তই, ঙাহাদের প্রতি মানবের আদর এবং আকাজ্ক1। 
প্রাপ্তির পরক্ষণ হইতেই, অন্ত আকাজ্! উপস্থিত হইয়া চিত্ত অধিকার করিয়! 
বইসে এবং চিত্ত তখন লব্ধ বিষয়ে বীতরাঁগ বা! প্রায় বীতরাগ হইয়া অন্ত 
বিষয়ের অনুসরণে প্রবৃত্ত হয়। রামায়ণ বা ইলিওদের প্রাতি চিত্তশ্থির সর্ব্- 
ঈনীনৃ, সর্বদেশান্‌ ও সর্বকালীন্‌। 
বাঞ্চারাম, উপরে যে সকল সাধারণ প্রচলিত কাব্য-ব্যাখ্যার কথ! বলিলাম, 
চাব্য তাহার কিছুই নহে, অথচ এ সকলেরই সমাবেশ কাব্যের গঠনে আব- 
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দিব্য, অপৌক্ষষেয়, এবং অনন্ত দিউঅয়। অস্তবন্ধ মাঁনবচক্ষু বা হৃদয়ের ধারণ , 
উপযোগী তাহার সামান্ত পার্ক দেশ মাত্র,এক এক সময়ে,আবশ্টক অনুসারে, 
ক্ষণীনুসারে, প্রকটিত হইন্সা থাকে । উপরে উক্ত পদার্থ সমূহের সমাবেশে যে 
গঠনের কথ! বলিলাম, যখন সেই গঠনের মধ্যে এই দিব্য বস্তর সঞ্চার হয়, 
তখনই তাহা জীবন্ত কাব্যরূপে জগতে অবতীর্ণ হইয়! জগতকে পবিত্র করিতে 
থাকে। ইহার অন্যতর হইলে, তাহারই বা কিরূপ আদর,কিনূপ সম্মান, তাহার 
একটি দৃষ্টান্ত দেখাইব; অলঙ্কার শাস্ত্র ষাহাকে যাহাঁকে কাব্যের গুণ এবং 
শ্রেষ্ঠত্ববাচক লক্ষণ বলিষা ধরিয়া থাকে, ভট্টনারায়ণ তীহার বেণিসংহারে 
তাহাদের অংগ্রহে কিছু মাত্র যত্বের ক্রটি করেন নাই)--এমন কি, 
আলঙ্কারিকদের মতে কালিদাসে দোষ আছে তথাপি ভটনারায়ণে দোষ নাই। 
কিন্তু তথাপি দেখ, আলঙ্কারিক মতে “দোষ? সত্বেও কালিদাস কত উপরে, 
আর ভ্টনারাধ়ণ গু৭ সত্বেও কত নিচে! বন্তত এখানে প্রভেদ বাছা তাহা 
এই »-ভট্টনারায়ণ কেবল পররুচি পরিতোঁষক বেশভূষা ও বাহির চটকে 
বলীয়ান, কিন্ত কালিদাস বলীত্তান আগ্তপদার্থে। স্বোৎপাদিত যে কোন 
পদার্থের সৌন্দর্য্য ও স্বাভাবিকতা পক্ষে, পররূচি পরিহারে স্বীয় রুচির সাত্বিক 
তৃষ্তিই, পরিমাণ এবং পরিচয়ে গরীয়সী। জীবন্ত মানব আর সঙ্বিত পুতুলে 
অনেক তফাত-_যথার্থ কাব্য এবং সাধারণ প্রচলিত কথিত ব্যাখ্যাতেও তেষনি 
তক্ষাত! কিন্তু হইলে কিহয়; বঙ্গীক্প সাহিত্যবীরেবা এখন &ঁ সাজ 
সজ্জাকেই মূল পদার্থ ভাবিয়! তদর্থে ক্ষিগ্তবৎ, রাশি রাঁশি অনুরূপ কাব্য 
উদগগীরণ করিয়া ফিরিতেছেন। বলি, তাহাঁও কি ভাল সাজ সজ্জা? তাহা 
নছে,--ছেঁড়া কাথা, ভাঙ্গা! টুকরী, এই সব! 

যে দিব্য পদার্থসঞ্চারে বখার্থত কাব্য হয়, ষে দিব্য পদার্থ কি? অথবা 
বুঝিতে পার কি, কি গুণের জোরে দে-লিলি তাহার মার্সিলীয় সঙ্গীতে আজি 
পর্ধ্যস্ত ফরাসী জাতিকে স্বদেশ ছিতৈিতার উল্লাসে উল্লাসিভ ও উত্তেজিত 
করিয়। থাকে ? কি গুণে ব1 দেল.ফির দৈবনির্দিষ্ট ত্রিচক্ষু সেনাপতি, রণকার্ধে 
পূর্ণ অনভিজ্ঞতা সত্বেও কেবল এক সঙ্গীতামোদে মাতাইস্ক! গ্রীকসৈন্তদ্িগণ 
রপজয়ে সমর্থ কযাইতে সক্ষম হইয়াছিল ? অনেকেই ত সঙ্গীত রচন! করে,- 
বিশেষ ত এদেশে জেলে মালে পর্যযস্ত,_কিস্ত তাহার সঙ্গীতে এ অতৃতপুঃ 


কাব্য-্ফবি-্পবাঙ্গাল। কবি। ২৪৩ 


ফল ফলিন কি জন্ত? কি গুপেবা হোমারীয় ভোত্রসমূহ দেবমন্ত্ে 
পরিণত হইয়া, গ্রীকজাতিকে সুপথে এবং ধর্্মপপথে রক্ষ1 করিয়া আসি- 
য়াছে ? অথব1 ইলিওদের কোন্‌ €৭ হেতু,জগতজেত। আগেক্জাগ্ডার তাহাকে 
শিওরে করিয়া জগত বিজয্বে সক্ষম হইতে পারিয়াছিল? সে গুণ কিভাহা 
বলিতে পারিবে কি ? পার ব! ন1 পার এবং তাহার নাম যাহাই হউক, তাহা- 
কেই কাব্যের মূল পদার্থ এবং ভাহাকেই কাব্য বলিয়া জানিও। 

উপরে আভাসিত করিয়াছি যে, মানব ষ্াত্রে এই পৃথিবীতে বাস কালীন 
নিয়ন্ত প্রয়োজন জালে বেছ্টিত। এই প্রয়োজন হইতে আমরা জগতরূপী কর্ম 
ক্ষেত্রে সকলেই কর্্মরত। যে অপরিজ্ঞাত অন্ধতমসাচ্ছন্ন পথ দিয়া আমাদের 
জীবনগতি ; সে পথকে যথাসম্ভব বাছিতব্য করিতে কর্মপ্রবৃত্তিই কেবল 
একমাত্র উপায়। এজন্য ইহাকে কর্ম্মপথও বল! যায়। অনস্ত পণ, অনন্ত গতি; 
স্থতরাং আমাদের ক্ষান্তি নাই, বিরাম নাই, অনবরত অনন্ত কর্্মপথে প্রধাবিত 
হুইতেছি। কালচক্র বাহিয়া এই কর্মপথের স্থিতি । কালচক্রেরও চক্রুধর্্ান- 
সারে আহক এবং বার্ধিক গতি আছে । এই দ্বিবিধ গতিবশে, এবং কর্ম্পথের 
অবস্থাবৈচিত্রবিশিষ্ট ভাব হেতৃ,আমাদের জীবন যাত্রায় নিত্য অবশ্থাবৈচিত্র ও 
নৈষিত্তিক অবস্থাবৈচিত্র ঘটিয়। থাকে । কি ব্যক্তিগত জীবন, কি জাতিগত 
জীবন, উভয়ের *ক্ষেই এ কথ। সমান প্রযুক্ত । আমরা প্রত্যেকে এবং গ্রত্যেক 
সমাজ ও প্রত্যেক জাতি, সকলেই, দেশ কাল ও স্ব স্ব প্রকৃতি অনুসারে, আমা- 
দের কর্মপথে প্রতিনিয়ত নিত্য ব নৈমিত্তিক অবস্থা বিপর্যয়ে বা অবস্থাত্তর 
ঘটনে, বিপ্লিবপতিত হুইরা, পথবিতথের স্তায় আকুলিত এবং রোরুদ্যমান হইয়া 
থাকি; অথচ সে বিপদের কিছু নিরাকরণ বা তাহার উপায় কিছু নিরূপণ করিতে 
সমর্থ হই ন!। বদি সকলেরই সে সামর্থ্য থাকিত,তাহ। হইলে আজি এই পৃথিবী 
বর্মৃমী এবং মানব দেববৎ হইত; কিন্তু সে আশা এখনও অনেক দুরে। 
আপাতত আশঙ্কা ও আকাক্ষাই সার। কিষেন বলিব বলিব করিতেছি, অথট 
বলিয়৷ উঠিতে পারিতেছি না; কি যেন ভাবিয়! ভাবির! হৃদয় উদ্বেলিত 
হইয়! উঠিতেছে, অথচ কি জন্ত, তাহা বুবিয্ব। উঠিতে পারিতেছি না) কি 
ষেন খুঁজিয়া খুজিা শ্রমবিধবস্ত হইতেছি, অথচ জঙ্সন্ধানের উদ্দেস্ত বস্ত 
কিন্ধুপ, তাহ! অনুষান করিতে পারিতেছি না। এক কথাস একে ক্ষীণবুদ্ধি, 
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তাহাতে কোথায় যাইতে ছইবে তাহ! জানি না ? মূঢ়ের স্তায় আঁধারে পড়িয়া 
দিগিদিক শৃন্ত হইয়া ঘুরিয়। মক্সিতেছি; অথচ কিন্ত কাল আমাদ্িগ্ের পশ্চাৎ 
হইতে, পাছে পশ্চাৎ হুইক্সা পড়ি বলিয়া, অনবরত বেত্রবিকম্পনে তাভ্ভন! 
করিয়া চলিয়াছে। যেন বস্ত্বন্ধনয়ন মানব, প্রাচীর বেছিত স্থানে 
আবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে, অথচ যাইবার জন্ক উত্যক্ত্য, যে দিকে যাইতেছে, 
সেই দিকেই প্রাচীর কপালে ঠকিয়। ঘুরিয়া পড়িতেছে; তথাপি কিন্ত 
যাও যাও করিয়। বেত্রাঘাতের ক্রটি হইতেছে না। এরূপ অবস্থা, কি ব্যক্তি 
গত জীবন, কি জাতিগত জীবন, উভয়েতেই সমান আসিতেছে 'ও যাইতেছে 
বটে) কিন্তু ভাবিয়া! দেখ দেখি একবার ইহা! কি ভয়ঙ্কর, কি শোঁচনীয় 
অবস্থা | এরূপ অবস্থায় কে কতদূর এই ছূর্ব্পাক নিরসনে নিষ্কৃতি পাইয়া 
থাকে, কে কে বা নিষ্কৃতি পাইবার পূর্বেই পৃষ্ঠ ভাসান দেয়, তাহা! মাঁনবের 
সব স্ব কর্মপ্রবৃত্তি ও কর্মক্ষমতাঁর উপর নির্ভর করিয়া থাকে । 
মানবজীবনের আধিভৌতিক অংশের বিকাশ অনুষ্ঠানে, এবং অনুষ্ঠান 
যাহাতে শ্বীক্প (উচ্চ সীমাকে প্রাপ্ত হয় তাহ পূর্ণ কর্্ম। যেমন চৈতন্য 
ব্যতীত জড়ের গতি অসম্ভব; তেমনি আধ্যাত্মিকপুণের অবলম্বন ব্যতীত, 
আধিভৌতিকভাগ হুতরাং অনুষ্ঠান অসভ্ভব এবং অনুষ্ঠানের অসম্ভবে কর্ম 
অসস্তব হয় । আধ্যাত্মিকগুণের গ্রতিভাস ও শীসনকে অবলম্মন করিয়! 
অনুষ্ঠানাদির উৎপতি, স্থিতি এবং গতি। কর্ম্েও পর পর ক্রমোন্বতি বা 
উত্তর গতি আছে; সেই উত্তর গতির পর্ধযাত় বিশেষের আরত্তকালের 
উদয়, যখন আধ্যাত্মিকগুণের আবার নব প্রতিভাস ও নবশাসনের আবশ্াৰ 
কাল আসিয়া! উপস্থিত হয় এবং পূর্ব প্রতিভাস ও পূর্বশাসনের কার্ধ্য যখন 
অবসান হইয্মা আইসে; তখন তদৃভঙ্ক গ্রতিভাসাদির সন্ধি সময়ে, মানব কর্ণ" 
পথে দুধিবপাঁক বা বিপ্লবগতিত হইয়। আকুলতা প্রাপ্ত হইল থাকে । ছবিবপাক 
যখন সাঁমন্য, তখন অনেক সময়ে স্থীক্ন চেষ্টাতেই তাহাকে উত্তরণ করা! যায়; 
আবার কখন ব! জামান্য এবং গুরু, যাহা হউক, ছুব্ব্পাক উত্তরণে €, 
সাহায্যের আবগ্ঠক হুইর। উঠে। | 
যাহারা এরূপ ছুধ্বিপাক-পতিতকালে, ছুর্বিপাকেয় নিরাকরণ করিয়া 
আধ্যাত্মিকগুণের নবপ্রতিভাস দানে এবং নবশাসন জ্ঞাপনে বা নবপ্রবৃত্তিমা? 
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* প্রবর্তণে উদ্ধার সাধন করিয়া থাকেন, তাহারাই এজগতে ধন্ত এবং যথার্থ সাওু- 
বাদের পাত্র । গ্রাচীরবেষ্টনে আবদ্ধ ও বদ্ধ চক্ষু এবং বেত্রাঘাত পীড়িত মানবে 
যে ব্যক্তি সহস! চক্ষুষ্োচন করিয়া নিরাপদ ও যথাগত্তব্য মুক্তি স্থানের 
স্থখাতাম দিয় থাকে ; সে ব্যক্তি সেই বন্ধনমুক্ত ব্যক্তির নিকট, কত যে 
কৃতজ্ঞতা, কত যে ভক্তির পাত্র হইবার সম্ভব, তাহা আর বলিবার আবন্থাক 
রাখেনা । মানব জীবন, জাতীয় জীবন, ইহাদেরও কর্থবিপাক হইতে 
তদ্রপ উদ্ধার কর্তা যাহারা, তাহারাও সেইবূপ এবং হয় ত তদপেক্ষাও 
অধিক পরিমাণে ভক্তি ও কৃতক্ঞতার পাত্র হয়। এই সংসারে 
কবি এবং তত্ববিদ্‌ প্রতৃতিগণ, যীহার যেমন "দৃষ্টি চালনার শক্তি, ধাহাঁর 
যেমন ক্ষমত।) দেশ কাল পাত্র অনুসারে, তাহারা যথাসাধ্য এই স্মহৎকার্যা 
সম্পাদন করিয়! থাকেন বলিয়াই, সংসার তীহাদিগের নিকট এত কৃতজ্ঞ 
তাহাদিগের প্রতি এত ভক্তি দেখাইয়া! থাকে। এবম্থিধ স্থমহৎ কারণ 
ভিন্ন,মনে কর কি, ততটা কৃতজ্ঞতা এতট| ভক্তিপ্রদর্শন অন্ততরে কখনও সম্ভব 
হইতে পারিত? এ অক্কতজ্ঞ পৃথিবীতে কাহাকে কবে সহজে বিনত হইতে, 
দেখিয়াছ? ইহাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা! ও ভক্তি টাকিয়া! রাধিবার নয় বলিয়াই 
লোকে ঢাকিয়! রাখিতে পারেনা । বস্ত্রত ইহার! যথার্থই অপরিসীম তক্তি 
এবং কৃতজ্ঞতার পাল্র এবং সেই জন্তই,রাজী। ও রাজপুরুষ আদি সকল ফেলিয়া, 
সকলকে ভুলিয়া, লোকে সর্বাগ্রে তা্থাদের নাম ম্মৃতিপটে অস্কিত করিয়। 
রাখে। জেই জন্তই হোমার ভিক্ষুক হইলেও, ছোমারের রাজ্যেশ্বরকে ফেলিয়! 
হোমার চিরম্মবণীক্ন ; সেই জন্তই আধ্যথষি চিরকাল ভিক্ষা-অন্ন উপজীবি 
এবং জঙ্গলবাসী হইলেও, লোকসমাজে দেববৎ পুজ্য। প্রস্তুত পঞ্গে 
এ সংসারে, ইহাদের সঙ্গে রাজ! ও রাজপুরুষদের এরূপ সম্বন্ধ,--ইহার1 কন্ম- 
নির্বাচক এবং নিয়ামক ও তাহার প্রণালী প্রদর্শক ; রাজা ও যান্বপুরুষ প্রভৃতি, 
তান্থ্যায়ী, কর্্মকারকবর্দের কেবল সর্দারমান্র। তাহার! নিয়মবন্ধন করিয়। দিয়া 
থাকেন, রাজা ও রাজপুরুষের! সেই নিয়ম অনুসারে লোক সকলকে খাটাইয়! 
লইয়া থাকে এবং তদদাদেশিত উপান অন্ধুসারে কর্ম্পথের বাহ বিপদ নিরসন: 
করিয়া দেয়। এখন বুঝিলে, কেন তোমার রাজা রাজড়াকে ফেলিয়া! কবি ও 
তন্ববিঘাদি চিরস্মযণীয় ও পূজনীয় হইয়া থাকেন 1 


২৪৬ মণিহারী। 


”ঢ 

যেমন আধিভৌতিক সংসারে নানান্তুপ কার্ধ্যবিভাগ, শ্রমবিভাগ, পর্যায় 
বিস্তাগ, এবং কাঁরকগণের মধ্যে চালক ও চালিত বিভাগ, ইত্যাদি নান। 
বিভাগ দৃষ্ট হয়; আধ্যাত্মিক সংসারও অবিকল ত্রন্নপ বহুবিভাগে বিভাজিত 
হুইয়া, বথানিযুক্ত উদ্দেশ্ঠ সাধন করিয়া থাকে । এই আধ্যাত্মিক সংসারের 
বহুবিভাগ হইতেই, বহু তত্ব ও বহু শাস্ত্রাদির উৎপত্তি হইয়াছে । এই বছ তত্ব 
ও বহু শীস্ত্াদি, বাহিকে কিছু কিছু বিরোধী ভাব যুক্ত হইলেও, সূলদেশে 
সকলেই পরস্পর পরস্পরের প্রতিপোষক, এবং পরস্পর পরস্পরকে অবলম্বন 
করিস্গা স্থিত এবং বর্ধিত। ইহাদের আয়তন ও সমষ্টি যাহা, তাহাই মানবের 
উপস্থিত জ্ঞান-সংসার ও জ্ঞান-সমট্টি। মানবের এই জ্ঞান-জমত্টি, মানবের 
যাবতীয় কর্মেক্র উৎপাদক, শাসক এবং বর্ধক। জ্ঞান-সংসার ও জ্ঞান- 
সমন্টি উচ্চ পদবীগ্গত হইলেই, ধর্ম” আখ্যা় আখ্যাত হইস্কা! থাকে । দে কথ। 
এখন ষাউক, সাধারণ জ্ঞান-সংসারের কথ! বলিতেছি ;--বল1 বাহুল্য 
যে কাব্যও, মানবীয় এবন্বিধ জ্ঞান-সংসারের একট প্রধানস্থান অধিকার 
করিয়! রহিয়াছে । এক্ষণে দেখা যাউক যে, কোন্‌ ন্থান এবৎ কিক্ধপে তাহার 
অধিকৃত ; তাহা হইলে, কাব্য ষে কি পদার্থ তাহাও সেই সঙ্গে অনায়াসে 
স্প্থীকৃত হুইস্থা আসিবে । অন্যান্ত শাস্ত্রের সহ কাব্যের সম্বন্ধ একূপ»_-যে 
কোন নির্দিষ্ট বিষয়ে, কাব্য বহির্দ্শ্ত 'পুর্ণ ছবি এবং অন্তান্ত শান্ত তাহার 
সমগ্রত বা অংশত ভিতর ও বাহিরের তব প্রকরণাদি। মনে কর, 
সন্মুথে একটি গাছ দেখিলে ; দেখিবামাত্র তোমার চক্ষু ও চিত্ত সমক্ষে যে 
সর্বাবয়ব সম্পন্ন সুন্দর, নম্বনতৃপ্তকল্প ও মনোহর অঞ্গুণমুর্তি গাছের পূর্ণছবিটি 
পড়িল, সেই পূর্ণছবিটিই কাব্যস্থলীয় ; সেই গাছকে কার্য্যহেতু আরত্ত 
করিবার নিমিত্ত তাহার বাহ্িক ও আভ্যস্তরীপ বিবরণ ও তাহার শারীরস্ছান 
প্রভৃতির তত্বাদি যাঁহা, ভাছার ন/ম তত্ববিদ্যা ) ভদনস্তর সে সকলের আবার 
খগ্ডতত্ব, জায়ত্বের প্রকরণ, ইত্যাদি উত্যাদি অপরাপর নান! বিষয় লইয়৷ নান 
শাস্ত্রীয়বিষয়ের সম্ভব হয়। এক্ষণে উপমা ছাড়িয়া আঘৎ বিষয়ে প্রয়োগ করিয়া 
দেখ। কর্মসংসারের যে রিশেষ কর্দজমূহ, বা কর্ম বা কর্ণা।ংশ, বা অংশের 
অংশ, অথবা যে কোন ক্ষুত্ানুক্ুজ অংশ, ইহাদের দৃশ্তত যে পর্ণ ছবি, তাহা; 
নী কাব্য ; তাহার সমগ্রতব, অংশতখ্, খওতত্ব, প্ররুরণ ও পরকিয়া, আমে 
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জন ইত্যাদি যাহা, তাহা লইয়া তত্বশাস্্র ও অপরাপর তাবৎবিধ শীস্ত। 
তত্বশাস্্র খন গাঢ়তর ও গুরুতর বিষয়ের হুয়, তখন তাহা, এমন কি; ধর্ম- 
শাঙ্্রের সহিত মিলিত হইয়া ষায়। ফলত সেরূপ অবস্থাক্ত উত্থিত তত্ববিদ্যার 
আসন প্রথম, কাব্যের আসন দ্বিতীয়; ভন্দিয়ে অন্য সমস্ত শাস্স। সাধারণ 
তত্ববিদ্যা কাব্যের সহ সমান আসনে । যদি কেহ জিজ্ঞাস! করে যে, কাব্য 
যদি কম্ম্ম বিশেষের পুর্ণ বাহা ছবি হয়) তবে তাহা! কেমন করিয়া! নান! গল্প 
ও নান! বিষয়ের বর্ণনাময়ী কাব্য নামধারী পদার্থে খাটিতে পারে ? এ অরসজ্ঞ 
কথার উত্তর নাই। কিন্তু যেব্যক্তি কাব্য ঘার্থরপে পড়িয়াছে এবং বুঝে, 
সে স্বচ্ছন্দে দেখিতে পাইবে যে,কাব্য যে উপায় অবলম্বনেই গ্রকটিত হউক 
না কেন, তাছার মধ্যে আমুলত কবিকৃত এক ব! তদধিক বিষয়ের অন্থু/ দৃ্ি 
ও দৃশ্যবিশেষ পরিচালিত হুইয়া রহিয়াছে । যাহাতে তাহা সেরূপ থাকে না, 
তাহা বাহ অবয়বে যতই কাব্য বলিয়া আপনাকে পরিচিত করুক না কেন, 
তাহ কার্য নহে। কাব্যাকাব্য নিরূপণের ইহাই একমাত্র সক্কেত। কর্ম 
যখন ভ/ল মন্দ, সুন্দর বিভৎস্য, ইত্যার্দি সকল রকমেরই আছে, তখন কর্ম্দ- 
ছবি অর্থাৎ কাব্যও তথাবিধ ষে কোন ভাব ও রসোন্তাসক হইতে পারে। 
পুনশ্চ কাব্যে যে কর্শ-ছবি দেওয়া! হয় তাহা আবার, যে কর্ম হইয়1 গিয়াছে 
বাঁষাহা! হইতেছে এবং যাহার হবি পৃর্করেই প্রকটিত হইয়া গিয়াছে, এরূপ 
কর্মের. হইলে, তেমন বড় একট! কাজে লাগে না) সুতরাং তাহা 
প্রকৃত কাব্যস্থলীয়ও হয় না। তাহা কেবল সামগ্নিকতাবে অনভিজ্ঞ 
ব্যক্তিধর্গেরই, ক্ষণমাত্র চিত্বতৃপ্তি সম্পাদন করিত সমর্থ হয়। এরূপ 
কাব্যের কবিরা সামরিক কমি) এরূপ সামস্িক কবি যেমন অনেকই হইয়! 
থাকে, তেমনি সময় পরিবর্তণে আবার তখনই বিলীন হইয়া যায়। পুনশ্চ 
কর্মক্ষেঞ্জের বাহিরে বিজান্তীয় ধর্শানুগত' থে কর্ম, তাহার ছবিও ততটা কার্ধ্য 
করী হয় না; তবে ভাহাও সাত্বিক ভাবাপর হইলে, তাছার প্রতি সাহানু ভূতি 
বিস্তর জন্মিয়। থাকে তাহাতে সলেহ নাই । তবে এ কর্ম-ছবি প্রক্কতগক্ষে 
হওয়া! উচিত কিরূপ কর্মের 1--যে কর্ম অনাগত, যাহার সহ পুর্বগত 
কর্থের সন্ধিদ্ছলে মানব সমাগত হইয় কর্তব্য দেখিতে না পাইয়া ব্যাকৃলিত 
হইতেছে । এমন স্থলে যে কর্প-ছবি দেওজ্া, তাহা অকৃলেতে কূল দেখাইক্কা 
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দেওয়া ন্যায়) স্থতরাং লে কর্-ছবি পরম আদরের পদার্থ ও ছবিদাতাও পরম 
ভক্তির পাত্র হইয় থাকে। এরপ ছবির থে আবশ্তকতা, তাহ। কালে অতীত 
হইলেও, তথাপি কৃতজ্ঞতা! হেতু তাহার ও তৎকর্তার প্রতি আদর ও ভক্তির 
ক্ররটি অতি অল্পইহয়। এই ছবি এসংসারে যে যেমন উচ্চেতর কার্ধ্যের অথবা 
কাধ্যাংশের এবং যত পরিমাণে, যে ভাবে ও যেমন পূর্ণ বা! অপূর্ণ মাত্রায় 
প্রদান করিয়া থাকে, তাহার ও তাহার দত্ত পদার্থের প্রতি আদর এবং 
তক্তিও সেই পরিমাণে নিবূপিত হয়। হৃস্তি এবং মশক উভয়ই সি হয় 
ও দৃষ্টিপথেও পতিত হুইয়। থাকে এবং এই সাংসারিক কল কৌশলে কেন! 
ঝলিবে যে উন্যয়েরই যথোপযুক্ত বাবছার আছে। পুনশ্চ, তত্ববিদ এবং 
কবি, এ উতয় পদবীই যে একাধার বিশেষে নিহিত হইয়াছে, তাহারাই 
যথার্থ এজগতে সর্বাপেক্ষা সার্থকজন্ম! ৷ এবং ধাহাতে ধাহাতে এই উভদ় পদ্ববী 
প্রতিষ্ঠিত অথচ পদবীদ্বয় অতি উচ্চ গুধাবলম্বী, তাহারা প্রায়ই এজগতে 
দেবপদে বরিত ও তাঁহাদের শিক্ষ1 ধর্মরূপে গৃহিত হইয়া! গিয়াছে। 





ও 

জাতীয়ধন্ম্ণ অনাগত ঘে কর্্ম-ছবি তাহাকেই সাত্বিক ও যথার্থ কাব্য পদে 
গণন। করা যায় । উহা! অনাগতের ছবি বলিয়াই প্র ছবিকে আদর্শুর্তি 
বল। যাইতেছে । অতএব এখন এক কথায় বলিতে গেলে, যে কোন বিষয়ের 
আদর্শসুর্তির নাম কাব্য। এক্ষণে আবার বল! দ্বিরুক্তি মাত্র হইবে যে, 
আদর্শসুর্িই আমাদের কর্ণ সঙ্দর্শক অথব! অন্য কথায় কর্্মকেই উহার 
গ্রকাশ এবং বিকাশ বলিলে হয়। কর্ম পূর্ণাবয়ব প্রাপ্ত হইলে, আদর্শমূর্তির 
সিহ্বতা। আমরা কর্মরত জীব এবং বন্খ্বই এ জীবনের পরিমাণ, সুতরাং 
কর্মেই সখ, এবং আদর্শসুর্তির সিদ্ধিতে সেই সুখের পূর্ণতা ॥ সেই সুখ 
ভিন্ন পৃথিবীতে আর কোন শ্রেষ্ঠ স্থখ নাহি। আমি বুঝিতেছি বাঞথারাম, 
তু্ি এ কথায় বিশেষ চটিতেছ, বিশেষত তুমি খন সুখের ভিত্তি স্বর্প 
জ্ঞান করিস্া বাহ সম্পদ স্‌ৎ্গ্রছের জন্য এ বয়ন ধরিয়া! নান! ফিকিরে 
অপরিমিত পরিশ্রম করিয়! আসিতেছ। তুমি ভাবিতেছ সুখ যাহা তাহা! 
বাহ সম্পদ্দে। বাস্ারাম, সম্পদে.যদি জুখ থাকিত তবে রাজা কাদে মেখর 
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হাসে কেন? সম্পর্দের যে স্থখচিগ্র তাহা যতক্ষণ না আমত্ত হয়, ততক্ষণই 
তাহা মোহিত করিতে থাকে ; কিন্ত আয়ত্ত একবার হইলে আর তাহার সে 
মোহিনী শক্তি থাকে না। যাহার সম্পদ নাই সে ভাবিতেছে সম্পদ এব 
বার সংগ্রহ হইলে, তাবৎ স্থখ করতলের মধ্যে প্রাপ্ত হইবে) কিন্তু যেখানে 
সম্পদ আছে সেখানে তাহ! এবং তাহার সাহায্যে আর যাহা কিছু হইতে 
পারে, সে সকল চলিত বিষয়ের মধ্যে পরিণত হইবায়, এক অর্থের সন্ধ্যাবন্ছার 
ভিন্ন, অন্ত কোন প্রকারেই কোন বিশেব হুখের উৎপাদন করে ন1। স্বন্য 
অবস্থার, সম্পদবান ও সম্পদশৃদ্ভ উভয়ই সমান অনভিজ্ঞ ও সমান দৃক্পাত 
শৃন্ত স্বীয় স্বীয় অবস্থার অতীত দৃষ্টিতপ আগুণে উদ্ভয়ই সমান দগ্ধ; সখ 
লালসাও উভয়ের সমান,প্রতেদ যাহ! কিছু তাহা কেবল প্রার্থিত সুখের ধারণ! 
ও প্রকরণে। অর্থের সন্ধ্যবহারে যে স্থধ হইয়! থাকে, অর্থ না থাকিলেও সে 
স্থখ হইতে পারে) অপ্তত বাসনা ও ইচ্ছার সদ্বাবহারের ছারা । যথার্থ সখ যাহা! 
তাহ! চিত্বের তৃপ্তি; সে সখ এক যথাশক্তি সাত্বিক কর্ম্মান্ুসরণেই লাভ হইতে 
পারে? সে স্থখ রাজা প্রজা সকলেরই নিকট সমান হুন্পাধ্য । যদ্দি এন্ধপ সমান 
ছুদাধ্য না হইত, তাহা হইলে প্রন্কৃতির অবিচার ফলে লোকজগৎ কখনই 
তিষ্ঠিত না এবং খোর বিশৃঙ্খল| ঘটিয়্া উঠিত। দেখা গিয়াছে ধনী দশ সহন্্ 
অধদান করিয়া যে সুখ প্রাপ্ত হয়,নিজ আহারের অংশ হইতে মুষ্টিভিঙ্গা। দানে 
নির্ধন যে সে তদপেক্ষা অনেক অধিক সখের ভাগী হইয়াছে । কেবল এই 
সমত৷ ছেতুই, উচ্চ নীচ নানা পর্ধযায়ে নান! বৃত্তি রত হইলেও, লোক সকল 
বথাশক্তি সংসার যার নির্বাহ করিয়া বাচিতেছে; নতুবা বাচিতনা, ফাটিয়। 
মরিত। পুরস্কারের এই সম হেতু, ধশ্বরিক শাসন ও দয়ারও সর্বজনীন 
অমদর্শিত। রক্ষিত হুইয়া থাকে । অতঃপর, লোকের অবস্থা বৈষম্য বাহ 
কিছু, তাহা কেবল ভাহাদিগের প্রতি ন্যান্ত কর্ম ও কর্মের উপকরণ বৈষম্য 
হইতে, ইহা জানিবে। 

যে স্থথকে চিত্রের তৃপ্তি বল! গেল, তাহার চরমোত্কর্ষ ভাবের 
প্রাপ্তি, আরহ্ধ বিষদ্ধেতে আদর্শসূর্তির বথাধগ্য অনুসরণ ব্যতিত হুয় না। 
তোমার বাহ্সম্পদ জনিত সুখ ব। তাম দাবা জনিত আমোদ প্রমোদের 
জন্ত, কম্ছদন লোক আত্ম উৎসর্গ করিয়াছে ও বলিদান দিয়াছে 
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কিন্তু আর দেখ, আমি. যে আদর্প মূর্তির কথা বলিতেছি, সেই আদর্শসূর্তির 
খাতিরে কত অসংখ্য! নাম শুনিতে চাও , বুদ্ধদেব দেখ) ধিশ্তধুষ্ট দেখ, 
অথব! তাহার নিম্ে সক্রেটিস. দেখ, মধ্যযুগের থৃষ্ট শিষ্যদিগকে দেখ, 
ইত্যাদি। এ সকল বড়বড় নাম, ইহাদের অবলম্থিত আবদর্শ মূর্তিও সহসা! 
মলে ধারণ! কর! স্থুকঠিন। অতএব যাহা তোমাতে আমাতে প্রযুক্ত 
হইতে পারে এরূপ, অর্থাৎ অলৌকিক সদৃশ ছাড়িগ্না লৌকিক সদৃশ ছোট 
ছোট নাম দেখিতে চাও, তবে ইতিহাস খোল? অথবা যদি চক্ষু থাকে, 
তবে তোমার পার্খস্থ কাহার প্রতি দূর্টিপাত কর; দেখিতে পাইবে, দেহ, 
গ্রগয়, ধর্ম বা! সৎকা্ধ্য বিশেষের খাতিরে, কত জন: অথেদে সর্বস্বান্ত ও 
জীষনীস্ত করিতেছে । আরও ছোট ছোট দৃষ্টান্ত দেখিতে চাও, রূপক ভাবে 
হউক বা সতা ভাবে হউক, আলোক-আক্বষ্ট পতঙ্গদিগের গ্রাতি নিরীক্ষণ 
কর) দেখ আকাক্কিতের খাতিরে তাহাদ্না আপন প্রাণ কেমন অকাতরে 
বলিদান করিতেছে। যেমন এক একটা আদর্শ-ুর্ঠির' খাতিরে জীবকুল 
প্রাণোসর্ন করে) তেমনি আঁদর্শসুর্তিরও এক একটার এমনই প্রভাব যে, 
তাহা কর্মক্ষেত্রে অবতরণ করিলে স্মস্ত জগতকে রপাস্তর পরিগ্রহ করাইয়া 
থাকে। এই আদর্শমষ্তি, যাহার কথা বলিতেছি, তাঁহাকেই কাব্যবলে এবং 
এই জন্যই এ সংসারে কাব্যের এত আদর ও কাধ্য লইয়! সংসার এত 
পাগল। কুটির দিন হইতে আগওুল গণিয়। দেখ দেখি, কাব্য বিষয়ে 
চিরম্মরণীয় নামের সংখ্যা ফত অল্স! কিন্তু বন্গসম্তানের! তাহা বুঝে না, 
বুঝিলে সেই কবি নাম জনে জনে সকলেই সংগ্রহ করিতে এত ব্যস্ত 
হইধে'কি জন্য! | 

কাব্য অপার, অনন্ত, এবং ইছার ভাগ্ডারও ক্ষয়রহিত। আঢ়কধারী 
বরং অনন্ত দেব। এমন সংসারে, গ্রাহক এবং বাঁছকও যে অনস্ত হইবে, 
তাহ! বলা বাছল্য। গ্রাহকের! গ্রহণ করিতে পারিলে এবং তজান্ত সণয় 
আসিয়া উপস্থিত হইলেই, বাহক প্রস্তুত । হচ্ছ এ সংসারে বাহক আসিদা 
উপস্থিত হয় না, তজ্জন্ত গ্রাহকবর্গের প্রস্ততি আবস্ঠুক করে। তবে এই বল! 
ফাইতে পারে, অনত্তের এ অপার উন্নতির সংসারে গ্রাহকও বরাবর প্রস্তত 
হইবে, থাহফও বরাবর আসিতে যাইতে থাকিবে। কিন্তু তখাপি অনেক মূর্খ, 
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অনেক আলোকান্ধ আছে যে, যাছার1 বলিয়া থাকে যে মানুষের উন্নতির সঙ্গে 
কাব্য পদার্থের ক্রেম-উৎপত্তিক্রিয়ার হাস হইয়া থাকে । সুতরাং বলিতে হয়, 
যখন আরও অধিক উন্নতি এবং মন আরও অধিকসভ; হইবে,তথন কাব্যও 
প্রায় একেবারে হ্রাস হুইয়া যাইবে | অতি হ্ববোধের কথা, যেন 
আমরা কৃষ্টি এবং কাল, উভয়েরই শেষ সীমায় আসিতেছি ) কাল তগ্রপদ 
হইতেছে,সুতরাং যেন এইখানেই আমাদের সকল মভ্যতার চরম হইতেছে ! 
উন্নতি! উন্নতি! এ উন্নতি আমার নব্য বঙ্গসস্তানের « উনবিংশ শতাষি ” 
বিশেষ) কাহার ঘাস জলে কাহার জশাক! উন্নতি কাহাকে বলে? যখন 
আমাদের চুড়ান্ত পরিশাম কি তাহ। আমরা এলোকে থাকিয়! দেখিতে 
পাই না, ভবিষ্যৎ যখন কালগর্ডে নিগুঢ় ভাবে আবরিত, তখন উক্নতির 
প্রন্নত অর্থকি ও কোথায় তাহার সীমা, তাহা অবগত হওয়া কি আমা- 
দের সাধ্য সম্ভব হয়? তবে আমাদের সাধ্যে যতদূর, তাহাতে আমর! 
এই পণ্যন্ত দেখিতেছি যে, আগ হইয়া একট! গন্তব্য স্থানাভিমুখে আমরা! 
চলিয়াছি এবং কাল আমাদিগকে সেই পথে দুটাইয়া! লইয়া যাইতেছে ) 
এমন স্থলে কালের সহ আমাদের গতির সাম্জস্য রক্ষাকর ভিন্ন উন্নতি অর্থে 
আর কি বলিব ! কাল যখন যে ভাবে ক্রমান্বয়ে আগত ও গত হইতেছে, 
তখন তাহারই উপযুক্ত ভাবে প্রন্তঙ হওয়াকে উন্নতি বলা যার। ব্সত্তান, 
একথায় “সময়-সেবক, ভাব বা পাহেব-সেবা আদি অর্থ করিয়া লইও 
না; কাল সত্য পদার্থ, স্থতরাং সত্যবৃদ্ধিতে তাহার জন্ত প্রস্তত হইতে হয়, 
সে সত্য বুদ্ধির নিক$ ওসকল স্থান পায় না। 

আমাদের চলিত উন্নতিয় ধারপা আপেক্ষিক। ঘোড়ার গাড়ি ছাড়িয়া 
রেলের গাড়ি পাইক্সা ভাবিতেছ, আজি তুমি অত্যন্ত উন্নতি সাধন করিক্বাছ ? 
কিন্ত তুমি জানিও, মানবমণ্ডলী যেদিন গকুরগাড়ী ছাড়িয়া ঘোড়ারগাড়ী 
পাইক়্াছিল, তাহারাও সেদিন অবিকল সেইরূপ ভাবিয়াছিল। আবার 
ধেদিন লোফে রেলের গাড়ী ছাড়িয়। হাওয়ায় চলিত্তে শিথিবে, পাখির 
পাখনার ন্যায় পক্ষভর করিতে পারিবে, সেদিনও তাছায়া অবিকল সেইরগ 
ভাবিবে। অতএব ভাবনারও অন্ত নাই, কালেরও অন্ত নাই, স্থৃতরাং 
উন্নতিরও অস্ত নাই। ইহার! তিনই সৃষ্টি দিনে একগঙগে বাহির হইয়া 
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ছিল, তিনই একসঙ্গে এপে সমান পদে চলিয়। আসিয়াছে, এবং ভিনই 
সৃষ্টির শেষ দিন পর্য্যন্ত একসঙ্গে এরূপে সমান পদে চলিয়। যাইবে; 
শ্রতিন পদার্থের মানবস্থ্টি সহ অপরিচ্ছেদ্য সন্বন্ধ। ছূর্দমনীয়্ কালই 
এ সকল নষ্টামির মূল ) আপনিও নিরস্তর ছুটিয়া চলিয়াছে, আমাদিগ্নকেও 
চুটাইয়া লইয়। যাইতেছে। যদি সঙ্গে সঙ্গে যাইতে পারিলাম, তবেই 
ভাল, তবেই উন্নতি) নতুবা অধঃপতন। কাল সহ সমান পদে গমন 
করিতে হইলে, কাল কর্তৃক প্রতিপদক্ষেপে আনীত যে সকল প্রয়োজন ও 
অভাবরাশি, তাহার পরিপূরণ করিতে হয়; অতএব উন্নতি শবের প্রকৃত 
অর্থ ধরিতে গেলে বলিতে হয় যে, ইহা আরও উচ্চতরভাঁবে ও অধিক 
পরিমাণে কর্মপ্রবৃত্ি ও কর্বিস্তার; সুতরাং আরও উচ্টিতরভাবে ও 
অধিক পরিমাণে আদর্শমূর্তির পদ্মিপৌষণ ও সাংসাধন। এমন স্থলে, 
বাঞ্ধারাম, তোমাকে জিজ্ঞাসা! করি, উন্নতির সঙ্গে কাব্যহাসতার সম্বন্ধ 
কি? উন্নতির সঙ্গে বরং দেখা! যাইতেছে যে কাব্য জধিক্যেরই সম্বন্ধ 
খাকিতে পারে। তোমার যুক্কি, এবং তোমার প্রিয় যুক্তি এই যে, যখন 
আমাদের অতুযুন্নতিকাল, তখন চিত্ত বহুবিষয়ে ব্যাপৃত হওয়ায়, এবং মনীষা- 
শির সে সময়ে আরও প্রাধ্ধ্য লাভ হেতু যুক্তি-তত্বের সমধিক প্রয়োজন 
হওয়ায়, চিত্তশক্তি ক্ষীণবল হইয়া উঠে; এ জন্য যথোচিত চিত্বনিয়োগের 
অভাবে, মানব বন্তমূর্তি ভালরূপে কল্পনে ও তাহার চিত্রনে অসমর্থ হইয়া 
থাকে। কিন্ত উপরে বলিয়াছি যে, কেবল বনস্তমু্তি গ্রহণ বা চিত্রনে কাব্য হয় 
না। উপরস্ত তুমি থে বহুবিষয়ে ব্যাপৃত্তি এবং মনীষাশক্তির গ্রাধরধ্যকে 
কাব্যহ্ামতার কারণ বলিয়া ধরিতেছ, আমি তন্বিপরীতে তাহাকেই কাব্যের 
আরও বছবিস্তারের সোপান ও তাহাকে তৎপূর্বগত কাব্যজনিত ফল বলিয়া 
ধরিতেছি। আগে কাব্য, পরে উন্নতি) অথবা কালোচিত ক্রিয়াদর্শ 
রূপ কাব্যকেই যথাবিহিত অনুসরণ করার নাম উন্নতি। অতঃপর বলা বাহুল্য 
যে উন্নতির জঙ্গে কাব্য ফুরায় না। তবে আমাঘের কর্ম ফুরাইপে, কর্মাদর্শ 
কাব্যও কুয়াইতে পারে বটে, কিন্তু কর্শও ফুরাইবার নহে, সুততরাৎ 
কাব্যও ফুয়াইবার নছে। উত্তয়ই অনস্ত। অনু রদর্শা, বাহির-চটক, জ্ঞানযুঢ় 
মেকলে যখন ইংলণডে বসিয়া! উন্নতির সঙ্গে কাব্য সরাইল বলিয়া চিৎকার 
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করিতেছে; এ দেখ, তখন জন্মাণ ভূমির দিকে তাকাইয়! দেখ, কি দিব্য 
দৃশ্য! জ্যোতি, জগত-কবি গেটে, প্রভাত হুর্যের ন্যায় জন্মাণগগণে 
সমুদ্দিত হইয়া জ্যোতি বিস্তারে মধাহু গগণ মুখে সমাগত হইতেছে । 
জ্ঞানমূঢ় তাহাকে দেখিতে পাইতেছে না, পাইবার কথাও নহে। গেটেকে 
যাহার! ভাল করিয়! দেখিবে, তাহারা গেটের অনেক কাল পরে জন্মিবার 
কথা! 

এখনও অনেকের বিশ্বাস যে দেবচরিত, অলৌকিক লোঁকচরিত ও প্রাক- 
তিক ছবির 'মতিরপ্রিত বর্ণনা,্ুইত্যাদি বোমৃবেটে বিষয় লইয়াই উচুদরের 
কাব্য হইয়! থাকে ) এজন্য দেখাও যায় অনেক যে, যাহার একটু উচুদরের 
কবি হইতে সাধ, সেই সেরপ পথের পথিক হইয়া! কবিত। লিখিতে যায়। 
কিন্ত এরূপ করিলে কত হইবে? বিশেষ কথাই আছে যে কবি জন্মায়, 
তৈয়ার হয় না। সৃতরাং এন্সপ পথের পথিকেরা নিজে বিফলযত্ব এবং 
যাহার জন্ত বত্ব তাহাও সাধন না হওয়ায়, বিবেচনা করিয়া থাকে যে বড়- 
দরের কাব্য জগৎ হইতে অন্তর্থিত হইতে বসিয়াছে। এমন দিন-কাণার 
দল আর কোথাও কেহ দেখিয়াছ কি? ইহা একবার ভাবে না যে, 
তোমার বাল্মীকি আদি খন উদ্ভব হইয়াছিল তখন এক সময়, আর এখন 
এক সময্ব ! যখন কত সহত্র শতাব্ধি গত হইয়াছে, যখন সকলই পরিবর্তন 
হইয়া গিয়াছে, তখন যে কেবল এক কাব্যের অবস্থা একইরূপ এবং 
অপরিবর্তিত ভাবে থাকিবে, ইহা কেমন করিয়া সম্ভব হইতে পারে? তাহা- 
দের যেমন সময়, সেই অন্থলারে তাহারা! দ্বেবচরিত, অলৌকিক বিষয়াদি 
লিখিয়াছিল ; স্ুতর।ং মানাইয়াছিল। যাহার যেমন কর্মক্ষেত্র, তদন্ুরূপ কর্ধা- 
দর্শ-ও কর্মরত হইলেই কর্দসফলতা,্ৃতরাং সর্ব সার্থকতা লাভ হয়। গ্রাচীল 
মহাপুরুষের! তাহা জানিতেন এবং সেই জন্যই এত সক্ষলতা লাভ করিয়া- 
ছিলেন। কিন্তু তুমি সেটি বুঝ কি? তাহা হইলে আপন সময়কে বিস্মরণ 
হইয়া, এ অপূর্ব অভিনয় করিতে অগ্রসর হও কেন? তোমর! যখন এত 
জহ্থত্র বর্ধ পরে উদ্ভব হুইয়াছ, তথন এত সহ বর্ধ পূর্বের অন্থকরণ করিলে 
বা সে সময়কে অবলম্বন করিতে চাহিলে চলিবে কেন? তোমরাও যদি 
যথার্থত কৰি হও, তোমাদের দ্বীয় সময়ের অভাব নিরূপণ কর, ব! স্্ীয় 
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সময়কে অবলোকন কর,তদনুর্ূপ মত লিখ ) তোমরাও তাহা হইলে তাহাদের 
তায় প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারিবে। দাত্তের নরকার্ঁদ বর্ণন, গেটের ফণ্ঠ, 
এ সকল পড়িয়াছ কি? যে&রষ যুগে তাহারা জন্মিয়াছিল, সেই সেই যুগের 
মত লিখিয়াই তাহারা জগতে অদ্বিতীয় প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারিয়াছে 
ফলত যে ষথার্থত কবি, যে মানুষ“হয়, সে সর্ধকালেই প্রতিষ্ঠা লাভে সমর্থ হয়, 
অধচ তাহাকে কোন বাধ! নিয়মে চলিতে ব। কাহারও অনুকরণের ধারধারিতে 
হয় না। এনপ কবিদিগকেও কখনও কখনও প্রাচীন পৌরাণিক উপাখ্যান 
আদি অবলম্বন করিতে দেখ! যায় বটে,কিন্ত সে কেবল গল্প উপলক্ষ্য্বরূপে । 
নতুবা কাব্য পদ্দার্থ তাহাতে যাহা, তাহা সর্ব্বদাই অভিনব। বেশ পরিচ্ছদ 
উপলক্ষ্যার্দি যেক্ধপই হউক, প্রকৃত কবি মাত্রে সকল সময় ও সকল 
অবস্থাতেই অফুরাঁণ নৃতনত্বের আবিষ্কার করিয়া থাকে । কিন্তু এরূপ লোক 
দাঁধারপত কিছু বিরল )--একাল ধরিয়! তাহাদের সংখ্যা গণিলেই বুঝিতে 
পারা যাইবে 

কাব্য এবং তত্বজ্ঞান এতছুতয়, আমাদিগের আধ্যাত্মিক প্রয়োজনের 
বিকাশক ও পুরক, উভয়ই। কাব্য আমাদিগের জীবনগতির কর্মন্তঞান, 
তত্বজ্ঞান তাঁহার বিজ্ঞতা। এখানে একটি কথা, কাব্যকে কর্্মাদর্শ ও 
কর্মনজ্ঞান ক্রেমাগত বলিয়! আসিতেছি ও বলিতেছি, কিন্তু তজ্জন্য যেন 
ইহা বিবেচিত না হয় যে, একমারর কাব্য হইতেই আমাদের তাবৎ 
পরিদৃশ্যমান কাধ্য সমূহ প্রবপ্তিত হইতেছে । এক! কাব্য তাবৎ কর্মের 
কারণ-শরীর নছে। কাব্য স্বয়ং একটা বস্ত বিশেষ নছে, উহা মহৎগ্বরূপ 
মানসিক ধারণা আাধারণের একট! শ্রেণিবিশেষস্থ অংশ বিশেষ মাত্র । যে 
ঘানসিক ধারণ! গুড় এবং গুরুতম হুইলে ধর্মের আফার ধরে; যাহাকে, 
আমান্য অবস্থব হইলে, দুরদর্শন বলা যায়) যাছাকে, আকাঙ্ষ পুরক সংকল্পা- 
ত্বক হইলে, কর্মারূপ বল যায়; কাব্যও সেই মানসিক ধারণা-সমট্টির মধ্য- 
স্থানাবলম্বী একটি পর্য্যায় বিশেষ মাত্র । একই পদার্থ ভিন্ন ভিন্ন স্থানে, ভাব- 
বৈচিত্র অনুসারে, পৃথক্‌ পৃথক নামে অভিছিত হইয়া! থাকে । বলা বাহুল্য 
যে মানসিক ধারণ! সমক্টির ধর্দরপদার্থ রূপ অংশ, ফকলের .উপরে 
ব্আবস্ছান করিয়। থাকে; অন্য ভাৰৎ তদধীনে থাকিয়া! যাহার যেমন শক্তি, 
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সে তেমনি নাম গ্রহণে তেমনি কাধ্যের প্রবর্তন! করাইয়! থাকে। অতঃপর 
বলিয়াছি যে কাব্য আমাদিগের কর্মজ্ঞান, তবজ্ঞান তাহার বিজ্ঞতা, অথবা 
অন্য কথায় কাব্য আমাদিগের আধ্যাত্মিক বা মনোময় দেহাংশ বিশেষের 
ৃষ্টমৃত্তি ও সৌন্দর্য্য? তত্বৃজ্ঞান তাহার দেহাত্যস্তর্থ শারীর-ন্তরবিজ্ঞান বিদ্যা । 
আর আর সমস্ত শান্ত্রকে তছুভয়ের আধিভৌতিক প্রয়োজন পূরক বলিলে হয়। 
আমি যে কখন মাটি কাটিতেছি, কখন আকাশ মাপিতেছি, কখন ব! জাহাজ 
চালাইতেছি, সে কেবল আমার আধ্যাম্মিক বা মেই মনোময় 
দেহাংশবিশেষকে প্রত্যক্ষে বা দৃশ্যমান কার্যে পরিণত করিবার 
জন্য। যতক্ষণ সেরূপ সাধন আমার স্থিরধারণার বিষয়ীভূত না হইবে, 
ততক্ষণ আমি কখনই সেই সেই কার্যে হুখ পাইব না বা তাহাতে একবারেই 
রত হইবনা। আরও একটি কথা, আধ্যাত্মিক ও আধিভৌতিক ভাবের 
এরূপ সন্বন্ধ বিশ্লেষণ দেখিয়া যেন এমন বুঝিও না যে, আধ্যাত্মিক ভাব 
হইতে আধিভৌতিক ভাব হেয়, অতএব শেষোক্তের প্রতি পরিমাণে তাচ্ছি- 
ল্যতা দেখাইলে কিছুমাত্র ক্ষতির বিষয় নাই। পেট! ভুল, হেয় কেহই 
নহে। আধ্যাত্মিক ও আধিভৌতিক উভয়ে পৃথক বস্ত নহে, উহারা একই 
বস্তর ছুই বিভিন্ন দিকমাত্র। ভৌর্তিক ভাহা, যাহা! আমাদের ইন্জিয়ের প্রত্যক্ষ 
হইয়াছে) এবং আত্মিক তাহা, যাহ! ইন্জরিয়ের নিকট প্রত্যক্ হয় নাই, 
কেবল চিত্তের খারা প্রত্যক্ষ বলিয়! মান! যায়। এই ভৌতিক পৃথিবীতে স্থুল 
শরীরী হইবায়,আমাদের সমক্ষে আত্মিক এবং ভৌতিক, উভয় উভয়ের সম্পূর্ণ 
সাপেক্ষাধীন। স্থতরাং উহাদের আজ্ঞা যথ! পরিমাণে পালনে ও উহাদের 
সামগ্রস্য সংস্থাপনে, আমাদের জীবনগতির সৌন্দর্ধ্য ও পুর্ণতাঁ। ইচ্ছার যে 
কোন দিকে ব্যতিক্রম ঘটিলেই বিপদ এবং একের অভাবে অপর তিষ্ঠে না। 

ধ্যবহারিক্ষ বুদ্ধির অনুসরণে দেখিলে প্রতীত হুইৰে যে, যে কোন 
বিষগেতেই হউক, কেবল জ্জাধ্যাস্মিক ভাব লইয়া পাগল হইলে এ পৃথিবীতে 
কোন কাজ হয় না। নির্ববোধ! খালি অভিমত গন্তব্য স্থান দেখিয়া 
নাচিলে কি হইবে ; পায়ের সাহায্য না থাকিলে যাইবার উপায়? তবে যদি 
ভ্রাখের দ্বারা ফখন তোমার উদরপুর্ণ হইতে দেখিয়া থাক, তাহ! হইলে 
একান্যতর ধরিলে ক্ষতি নাই । ফলত অনেকে, বিশেষ আধুনিক হিন্দু, 
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ভেক-দনন্যাী, অথবা! প্রায় তাবৎ ভাধুনিক ভারতীয় বর্ণ, কেবল আধ্যাত্মিক 
ভাব ধরিয়া, এইরপে প্রাণে উদরপূর্তি করিতে চেষ্টা করিয়া ধাকে। আধুনিক 
ব্রাহ্ম সৌখিনেরাও, তাহাদের উপরের আবরণ তফাত করিয়া ফেলিয়। দিলে, 
ভিতরে নেড়া, বাউল প্রভৃতি হিনুদিগের মধ্যে একটা সম্প্রদায় বিশেষ 
ভিন্ন আর কিছুই নহে। যেখানে দেখ, সেইখানেই কেবল আধ্যাত্মিক কথা 
লইয়। নাড়াচাড়া ! ভাল, একটি ছাড়িয়া! কেবল একটি ধরিলে, তবে সামপ্রস্য 
বন্ছিল কোথায়? যেখানে সামঞ্জম্যের অভাব, সেখানে ফলেরও অভাব। 
সত্ীগ্ুগ ও পুরুষ গুণের একত্র সমাবেশ ভিন্ন, কখনও ফলের উৎপত্তি হয় না। 
আমাদিগের এই জীবনে আধিভৌতিক প্রদ্বোঙ্জন সেই স্ত্রীগুণ। নান্তিকে 
কিন্তু তাহ বুঝে না। এই জন্য, ভৌতিক শাস্ত্রের যে অযথ! গোঁড়া, সে 
কখনও প্রক্কততাবে কাব্যাদির সৌনর্ধ্য ও কাব্যাদির মহত্ব বুঝিতে পারে না 
যেছেতু তাহার হৃদয় বন্ধ্যা। সেইরূপ যে কেবল আধ্যাস্তিক চিন্তা বা! ধর্শ 
লইয়া! পাগল, সে সৌনর্ঘ্য ও মহত্ব অনুভব করিতে পারিলেও, কারের কিন্ত 
তাহা পরিণত করিয়। তাহার সার্থকতা! সম্পাদন করিতে পারে না) যেহেতু 
তাহার হৃদক্স উদাদীন ও লেংটা । ফলতঃ যে দিকেই হউক, যে কোন 
বিষয়ে গৌড়ামী উপস্থিত হইলে, অল্প হউক অধিক হউক, দোষ স্পর্শ করিয়া 
থাকে। কেবল শুদ্ধ আধ্যাম্মিক আলোচনা! ও সাধনাও এ সংসারে ন! 
হুইতে পারে এমন নহে) কিন্তু মে কখন? যখন যে ব্যক্তি তাহার 
জাগতিক কর্মশক্তি ও সেই শক্তযন্রূপ জাগতিক কর্মের সীমায় পৌঁছি- 
যাছে। কিন্তু বাপু বাগারাম, তোমার পক্ষে কি তাহা খাটে? ভোমার 
পক্ষে--যাহার জাগতিক কর্মশক্তি নিত্য অব্যয়িত বা অপধ্যয়িত এবং 
জাগতিক করব নিত্য অবহেলিত বা অকর্ণে পরিণীত ? 

কাব্যের অগ্তঃভাব যাহা, তাহা ভৌতিক ন1 হইয়! জর্বদাই আত্মিক 
হওয়ায়, তদ্ধিষয়ীভূত যে আদর্শসুত্তি, তাহ! সর্বদ| মনুষ্যের অস্তঃপ্রন্কতিকে 
উত্তেজিত, উৎসাহিত ও গতিশীল করিয়া থাকে; এবং সেই অন্তঃপ্রকৃতি 
রূপ সবার দিয়! শেষে আধিভৌতিক উপকরণ সহযোগে, কার্ধারূপে তৌতিক 
মুতে গ্রকটিত হয়। কাব্যের বিষয়ীভূত সেই আদর্শ ই যথার্থ আদর্শসুত্তি, 
যাহ! ভাবী বিকাশক, ভাবী কার্ধ্য সাধক) এবং থে ষে বিষয় আমার অগোচর 
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ছিল) তাহাকে যাহা আমার গোচর করিয়! দেয়। যেকাব্য এরূপ আদর্শ, 
প্রাণ, তাহাই যথার্থত কাব্য; তাহাই বহু/1ল এজগতে জীবিত থাকিয়া 
জগতের মঙ্গল সাধন করিয়া থাকে। যাহা সেনধপ নহে, তাহ! 
কাবাও নছে; তাহা! মণির পরিবর্তে কাচ, সুতরাং ক্ষীণ মূল্য হেতু তাহার 
ছড়াছড়িও অনেক এবং অতি অঞ্প পুদ্দিতেই ব্যবসায় চলে; এক্প 
কাব্যের জীবন কালের সংখাও মেইরূপ অণ্তি সামান্য। কথা এই, 
যাহার যতদিন এ সংসারে প্রয়োজন, সে ততদিন বাঁচিবে ; আর সেই বন্তরই 
প্রয়োজন, যাহার এসংসারে অতাব। কিন্তু যাহা আমি জানি, তাহ! বদি 
জানাইতে আইস 7 যাহা! শুনিয়াছি বা শুনিতেছি, তাহ! যদি গুনাইতে আইস, 
যাহা আমি করিয়াছি, তাহাই যদি করাইতে আইস ? যাহার আমার কিছু 
মাত্র অভাব নাই, তাহা যদ্দি আমাকে দিতে আইস) তাহা হইলে কেন 
আমি তোমার দত্ত বিষয়ের সমাদর করিব? এমন স্থানে বলিতে কি, তুমি 
বিরক্তির কারণ ভিন্ন আর কিছুই নহ ; তবে তুমি যদি উহারই ভিতরে নিজে 
ভদ্র হও, তাহা হইলে উদ্ধসংখ্য! তোমার প্রতি কিঞ্চিৎ ভদ্রতা দেখাইতে 
পারি এই মাত্র। এমনও কখন কখন হুইতে পারে বটে যে, তুমি সেই সেই 
পরিচিত বিষয় নান! অলঙ্কার যুক্ত ও নাঁনা কৌশলে আবৃত করিয়া, আমার 
সমক্ষে নূতন বলিয়া পরিচক্ দিয়া, ক্ষণেকের তরে আমাকে ভুলাইতে 
পার। কিন্ত জিজ্ঞানা করি, সে কতঙ্গণের জন্ত? চেনা জিনিস্‌ চিনিতে 
কতক্ষণ কাল বিলম্ব হইয়া থাকে? একবার মার চোখ্‌ চাহিয়া! ভিতর 
পর্য্যন্ত দৃষ্টি করিলেই তোমার গুমর ফাক! অতএব তেমনস্থলে তোমার 
আদর, যতক্ষণ তোমাকে আমার চিনিতে কালবিুল্ সেই পর্যযস্ত। এই 
জন্তই বাঞ্ারাম, কবি নামধারী ঈশবরণণ, “ব্যাড চরাচর-_যাহার প্রভাবে 
প্রভা করে প্রভাকর” হইয়াও এখন দেখ, একেবারে কিরূপ লুপ্তনাম 
হইয়াছে। কলিকাতা এবং দেশপুদ্ধ বাবু লোকের বাহবা লইয়া, সৌভাগ্যের 
গাদায় বসিয়া, প্রতিপত্তিকে সর্ধাংশে করতলে পাইয়া, তথপি ঈশ্বরগুধ 
নুপ্তনাম। আর দেখ তোমার, দিবাব্রয় অনাহারী, দশ আড়ি ধান ও 
শালুকের নৈবেদ্য সম্বল কবিকষ্কণের দিকে চাহিয়া দেখ, কেমন জীবিত! 


কবিকম্কণ অতি সামান্যদরের কবি, তথাপি দেখ নানাবিধ বিপত্তি অতিক্রম 
৩৩ 
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. করিয়াও কেমন জীবিত ! যেন আজিকেরই কবিকন্কণ, ভিন্মুক চণ্তীবগলে » 
এই স্বারে উপস্থিত ! সত্য কবি মাত্রেরই এই তাঁব, চুপি চুপি আইদে কিন্ত 
ধীরে ধীরে চিরদিনের তরে জাহির হয়) আর ঈশ্বরগুপ্ত প্রভৃতির ন্যায় 
ভাক্ত কবি মহ! আড়ম্বর ও জীকজমকের সহিত আইফে, কিন্ত ছই দিনের 
মধ্যেই বিলয় প্রাপ্ত হয়। অধুনাতন বাঙ্গাল। কবিরা আড়ম্বর ও জীকজমক 
উৎপাদনের জন্য, সহি স্থপারিস প্যস্তেরও আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকে ) পর 
স্পর পরস্পরের সপক্ষে সহি সুপারিসেরও অভাব নাই । নির্ববোধের দল! সহি 
স্থপারিষে জগত কৃষ্টি হয় নাই ; সহি সুপারিসে তুমি স্থপ্টি হও নাই, তোমার 
কর্মুজীবনও ্যপ্ি হয় নাই) কালও কিছু সহি স্ুপারিসের বশ নহে। এ 

ংসার সত্য প্রতিরূপ, জহি ন্পারিসের ভরে ইহাতে কতদিন খাড়! 

থাকিতে পারিবে ? 

যথার্থ কাব্য যাহা, দে সর্বদাই স্বীয় উৎপত্তি সময় হইতে উত্তরগামী। 
তাহার বিষ়ীভূত বহ্য এরূপ যে, তাহার অঙ্কর সেই কাব্যোৎপাত্তি সময় 
হইয়াছে,কিন্ত তাহার পূর্ণতা তদপেক্ষা দুরতর সময়ে নিহিত । বস্ত যত গুরুতর, 
তাছ। সেই পরিমাণে ছুরারাধ্য, এবং পূর্ণতাও সেই পরিমাণ অন্ধুরূপ দুরে অব. 
স্থান করে। এই নিমিত্ত যথার্৭থকাব্য যাহা, তাহা। প্রান্সই, কোন কোনটি গুরুত্ব 
অনুসারে একেবারেই, শ্বীয্প উৎপত্তি সময়ে সমুচিত আদর প্রাপ্ত হয় না;- 
কারণ কাব্যের বিষয়ীতভৃত বস্তর অস্থুরমাত্র সম্বল লোকে, কিরূপে তাহার সমগ্র 
সুর্তির মন্ীবধারণে জমর্থ হইবে? এবং যে বস্তর যতক্ষণ মর্ম বুঝা না যায় 
ততক্ষণ কেই বা ভাঙার আদর করিয়া থাকে। যে কবি আপন সময়েতেই 
সম্যক আদর প্রাপ্ত হয়, আমার.বিবেচন! এই যে, তাহার অপেক্ষা! দুর্ভাগ্যবাদ 
কৰি আর এ জগতে নাই। 

বাঞ্থারাম, তৃমি এবং তোমার স্তায় পপ্তিতের। এতক্ষণ আমার কথ শুনা 
হয় ত মনে মনে ভাবিতেছ যে,__পকাব্যের সঙ্গে মানবপ্রন্কতির ত সম্বন্ধ এ 
দেখিতেছি যে কাবা আদর্শ, আমরা তাছার অনুগামী । কাব্যের আলোদে 
আকৃষ্ট হইবায়, তদনুগমনেচ্ছান্সনিত উৎসাহে আমাদের স্প্তবৃততি প্রন 
সকল জাগরিত ছয় ; তাহা হইতে স্বনিহিত যে শক্তি সকল উত্তেজিত হা 
থাকে. সেই আত্মশক্তি সহায়ে, কাব্যালোক প্রদর্শিত বিষয়ের আকাঙ্সা 
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তদতিমুখে ধাবমান হইব ও তাহা সাধন করিব। ভাল, তাহাই হউক। 
কিন্ত কাব্যেতে সৎ অসৎ উভয় বিষন্ই বর্ণিত হইয়া! থকে; তবে এখন অসৎ 
বিষয়কেও কি সেইন্ধপ অন্ুগমন করিতে হইবে? তাহ! হইলে শিক্ষা এবং 
জীবনগতির উন্নতিত দেখিতেছি অতি অপূর্ব !* পণ্ডিত! আর আর 
যতগুলি কথা বলিয়া আজিলে সে সকলই সত্য, গোল কেবল যেখানে 
ভাবিয়া যে অসৎকেও সতের ন্যায় সমভাবে অন্ুগমন করিতে হইবে। 
শিক্ষা আমাদিগের ছুই প্রকারে হইন় থাকে, এক প্রবৃত্তিমার্গে, অপর 
নিবৃত্বিমার্গে; এক কি করিব, আর এক কি করিব না। কাব্য সৎ অসং 
উভফ্বেরই আদর্শসুর্তি দিতেছে ; কিন্ত সেই আদর্শমূর্তির স্ায়ে ও আমাদের 
সদসদূ বিবেচক আত্তিকশক্তি কর্তৃক নির্বাচন প্রতাবে, একটিকে লইব, 
অপরটিকে পরিহার করিব। আদশমূর্তির প্রভাবে সংকে সমগ্রত ও 
ূ্ণশ্রীতে দেখিতে পাইস্বা, তাহাতে আকৃষ্ট হই ও তদনুগমন করি ; অসতেরও 
তেমনি সমগ্রত ও পূর্ণসুর্তি দৃষ্টে তাহার ভীষণতা ও বিরূপ ভাব উপলব্ধি 
করিতে পাইয়া, অমঙ্গলকর জ্ঞানে তাহাকে পরিহার করিতে জমর্থ হুই। 
পরিহার করাইবার 'অভিপ্রায়েই কবি কর্তৃক, জ্ঞানত হউক বা অন্তানত 
হউক, সেই অসতের আদর্শমুর্তির যোজনা। এরূপ যোজনা ন! থাকিলে, 
মানব নিজে, মন্দ অস্থুরের মুলাংশ মাত্র দৃষ্টে, তাঁহার সমগ্র আয়তন ও 
পরিণাম বুঝিতে না পারিয়া, তাচ্ছিল্য বা অনবধানে হয়ত তদন্গমনে 
তাহাতে অমঙ্গল ঘটা ইয়া! ফেলিত। 

বাছা! হইলে কাব্য হয়, তাহ! উপরে যথাযথ বিবৃত কর! গিয়াছে । তত্ভিন্ন 
কাব্যে বস্তনির্দেশ, ছন্দোবন্ধ, এবং কাব্যের শ্রেণী অনুসারে গল্পাদিরও 
আবশ্তক হইয়া থাকে। কিন্ত সেসকল উপলক্ষ্য ব! কাব্যপদার্থ প্রকটনের 
আনুসঙ্গিক উপকরণবিশেষ মাত্র। বস্ত নির্দেশ নানারূপে হয়;কাল 
কোকিলের পাখনা বর্ণন হইতে আধ্যাত্মিক জগতের গুঢ়দর্শন পর্য্যত্ত, সমস্তই 
বস্তনির্দেশের মধ্যে আসিয়া থাকে। ক্ষতি নাই। বন্তষাত্রের ভাস, 
প্রতিভাস এবং রূপ, ইহারা পর পর পরম্পরের প্রতি আকর্ধণ, বিপ্রকর্ষণঃ 
মিশ্রণ ও সংযোজন, এবং পরস্পরের প্রতি উত্তেজনা! আদি সাধনে ; মানব 
চিত্তের মধ্যে নান রকম ভাব, ভাবাত্তর, ধারণার বৈচিত্র, এবং সে সকলের 
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আবার কার্ষেয পণ্রণতি, এই সকলের সমূৎ্পাদন করিয়া থাকে । মানবচিত্ের 
শক্তি অপার বিস্তারযুক্ত, ধারণাশক্তিও দিগন্ত-প্রমারিত, বস্তজগতও অনস্ত, 
অতএব এমনস্থলে বন্তনির্দেশেরই বা আদি অস্ত কোথায় থাকিতে পারে ? 
কতরাং ইতর হইতে উচ্চতম কেহই এখানে অনাদরে যায় না। কবিরা আপন 
আপন শক্তি অনুসারে, যথা যে ভাবে ও যেরূপে দৃষ্টি চলে এবং সে দৃষ্টিতে 
ক্ষুদ্র বা মহৎ যেরূপ পদার্থ আঘত্ত করিতে সমর্থ হয়; তথায় সেরূপে ও 
সেভাবে তদ্বৎ ক্ষুদ্র বা মত বস্ত্ব নির্দেশে আদর্শমুর্তি প্রদান করিয়া! থাকে। 
অনেকে কিন্ত তাহ! পারিস! উঠে না ;--অনা'গত আদর্শচিত্র প্রদান কর! অতি 
ছুরূহ কার্য! অধিকাংশের শক উপস্থিত পদার্থের রূপ চিত্রণে পর্য)বসিত 
হয) ইছারা কবি নহে, তবে যে কবি বলা যাক সে কেবল আদর করিয়া) 
ইহারা সাধারণত কিঞ্চিৎ মন হরণ করিতে পারে বটে, কিন্ত সে যেমন 
একই বস্তর পাঁচটা ছবি উপস্থিত হইলে, তাহার তালমন্দ অনুসারে দেখিতে 
লালসা হয় ও হইল বা চোখের একটু তৃণ্তিও হয়, সেইরূপ! প্রথমত 
বস্তনির্দেশ, তাহার পর আদর্শমুর্তির পূর্ণতা, এই দুয়ের স্বভাব এবং সফলতা 
লইক়্। কাব্য এবং কবিরও শ্রেষ্ঠত্ব বা তদন্যতর প্রতিপন্ন হইয়া থাঁকে। 
থাঞ্ছারাম, কাব্য ও কবিদিগের সেরূপ শ্রেষ্ঠত্ব আদি বিভাগ করিবার পূর্বে 
তো্নাকে একট! কথ! জিজ্ঞাস করি ;_-ছুইজন সমান শক্তি সম্পন্ন দর্শক 
আছে, একজন নিসর্গ গৃহে কোন একটি অভিনব পদার্থ দৃ্টে আরুষ্ট, 
অপর একজন কামিনীহৃদর্র বিষয়ক যে কোন একটি অভিনবত্ব দৃষ্টে 
আকষ্ট; তাহার পর উভয়ে যে যাহ! দেখিল, উন্য়ে সফলতার সহিত 
তাহাদের মূর্তি অঙ্কিত করিল, এখন জিজ্ঞাস্য এখানে শ্রেষ্ঠতা কাহার ? 
যদি বল নিসর্গদর্শী শ্রেষ্ঠ, তাহার পর আবার প্রিজ্ঞাস্য যে, যদি এমন ঘটন! 
হয় যে নিসর্শদর্শীর অপেক্ষা স্ত্রীহদয় দর্শার মূর্তিঅন্কণ অন্কণে অধিক সফলতা 
লাভ করিয়াছে, তাহা হইলেই বা শ্রেষ্ঠতা কাহার ? কবি এবং কাব্যের 
শ্রেষ্ঠতাও তদ্রপ। 

ছন্দের দ্বারা ভাষা আকুঞ্িৎ হইয়া সজেক্ষেপে সমাবিষ্ট হুইল থাকে; 
স্তরাং যথায় বহুবিক্ষি্ত পদার্থনিকরকে একাধারে সমাবেশ করিয়া, 
তাহাদের একায়ন্ব-দৃষ্ট পূর্ণমূর্তি প্রদান করিতে হইবে, সেখানে অবশ্যই 


কাব্য--ক্বি--বাঙ্গালা কবি। ২৬১ 


* ছন্দোমঘ্বী বাক্যের যতট1 উপযোগিতা, তত অন্যপ্রকার বাক্যের হইতে 
পারে না। যে কোন পদার্থের দৃষ্টরূপ সসীমতা যুক্ত, কিন্ত তত্বভাগে তাহার 
অসীমতা। ছন্দোময়ী বাক্য সসীম, কিন্ত তদন্যতর বাক্য অসীম; এই 
জন্য একে ছন্দোময়ী বাক্যের প্রয়োজন হয়, অপরে তাহা হয় না। যে 
ব্যক্তি যথার্থ কবি হয়, তাহার একপ ছন্দোময়ী বাক্য আপনা হইতেই 
উপস্থিত হইয়া থাকে ; তজ্জন্য তাঁহাকে বিশেষ কোন যত্ব করিতে হয় না; 
অথবা তাহার চিত্তের চিন্তা ও ধারণ! যাহা, তাহাই ছন্দোমরীরূপে সু-সম্পা- 
দিত হইয়া থাকে। ছদ্দোময়ী বাক্যের অপেক্ষা না রাখিয়াও, কাব্য 
প্রবাহ চলিতে পারে ;--এ সংসারে গদ্য কাব্যেরও কিছু অভ্ভাব নাই। 
কিন্ত সেরূপ ভাবে কাব্য প্রবাহিত করিতে আরও শক্তাধিক্যের 
প্রয়োজন); এ পর্য্যভ্ত অতি অক্সলোকেই তাহাতে সফলতা লাভ 
করিয়াছে। কাব্যের নির্দেশিত বস্ত এবং তত্প্রতি মানসিক দৃর্টিচালনের 
ভাব ও প্রকরণ ইহাদের সংযোগে, যাহাঁকে কাব্যের রসবলে, তাহার 
উৎপত্তি হয় ; অথব৷ অন্য কথায় বলিতে গেলে, কাব্যের মোহিণা শক্তি যাহা, 
বা যাহা অজ্ঞাত পদার্থকে চটকে জ্ঞাতক্ষেত্রে আনয়ন করে, বা৷ যাহ! আদর্শ 
প্রতিরূপে অর্থাং অভূতপূর্ব সৌনধ্য উতৎকর্ধতায় চিত্তকে আকৃষ্ট করে) 
অথব৷ কাব্যে উদ্ভাসিত যে আভাসটু কুকে, অস্তর ও মন সত্য প্রতিরূপ জ্ঞান 
করিয়া তাহার প্রতি আৰষ্ট ও বিনত হয়; অখবা বাহাকে চৌম্বকীয় গুণ 
বলে এবং জমধর্মী পদার্থবয্ের মধ্যে যাহা! আকর্ষণ শক্তি নামে নামিত, 
রসও তাহাকে বল! যায়। কাব্যের মধ্যে যেগল্প বা উপাখ্যান আদির অব- 
তারণা করা যায়, তাহা! কেবল উপলক্ষ্য মাত্র; তগ্ি্ন তাহার আর কোন 
বিশেষ মূল্য নাই। অনেকে, বিভিন্ন কবিদ্বয়ে গল্পের একতা, ছনের একতা 
ব| টুকরা পদ বিশেষের বা টুকর! ভাব বিশেষের একতা দেখিয়া মনে 
করিস! থাকে যে, পশ্চাদ্বস্তী কবি নিঃসন্দেহই পূর্ববর্তী কবির ভাণ্ডার 
হইতে সেই সেই বিষয় সকল চার করিয়া লইয়াছে) হ্থুতরাং তাহার কবি- 
ষশের পক্ষে সমুহ কলঙ্ক সমুপস্থিত। যাহার। এরূপ ভাবে, তাহাদিগের 
ভাবনা, তাহাদিগেরই নিকটে থাকুক; তাহাতে আমাদিগের কোন কথা 
কছিবার প্রয়োজন নাই । ফল কথা, আদত যাহ! কাব্যের বিষয়, তাহ। 
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যাহার নিজের ; সে সহশ্রবার গল্পাদির অনুকরণ করিলেও; সে ব্যক্তি কবি। 
ইংরাজ কবি কৃত জপ্তম রিচার্ড নামক নাটকে, তাছার পূর্বাধ্তী কৰিকৃত 
অন্যুন তিন হাজার পদ সন্নিবেশিত রহিয়াছে । কালিদাসের উপাখ্যান ভাগ 
প্রায়ই পুরাণাদি হইতে গৃছিত। কুমারসম্তবে দ্বিতীয় সর্গের বহঙ্লোক 
পুরাণে দৃষ্ট হয় ; বাঙ্গালী মহলে হইলে, উহ্ধাদের ছুই জনের যেই হউক, 
এতদিন চোর নামৈ ঘোরতর লাঞ্চিত হুইত। কিন্তু সংস্কত ও ইংরাজী- 
সাহিত্য ব্যবসায়ীরা কেহই প্রায় তত অসার নহে, স্বতরাং ভাঙাদের নিকট 
উহাদের ছই জনের কেহই আজিও চোর নাম প্রাপ্ত হয় নাই। 

অতঃপর সাধারণ ববিত্ব সংসার পরিভ্যাঞ্গ করিয়া, জাত. কবিদের কাব্য 
যাহা! তাহার আলোচন ও শ্রেণী নির্দেশে প্রবৃণ্ত হইব। আমাদের এ শ্রেণী 
নির্দেশ প্রণালী, পূর্বপূর্ধ নিয়ম হইতে কিছু ভিন্নতর, স্ৃতরাৎ সাবেক 
শ্রেণীর আলঙ্কারিকেরা ইহাতে কি বলিবেন বলিতে পারি ন1। 

কিন্ত কাব্যের শ্রেণী নির্বাচন করিবার পুর্বে হুয়ত জিজ্ঞান্য 
হইতে পারে যে, যেরূপ কাব্যের লক্ষণ নির্দেশ কর] গিয়াছে, তাহাতে 
কবিরূপে পরিচিত বলিয্বা গণিব কাহাদিগকে ?1-স্অনেক ছন্দোবন্ধ বাক্য 
ব্যবসাম্ীরাই ত সে লক্ষণের মধ্যে আইসে না। আমি বলি, যাহার! 
সে লক্ষণের মধ্যে না আইসে, তাহাদিগকে ঢূর করিয্বা দেও। 
সে লক্ষণের মধ্যে যাহারা আইশে এবং কাপ স্বন্বং বিচারপূর্ববক 
যাহাদিগকে কবিধ্যাতি প্রদান করিয়াছে, তাছারদিগকেই কবি বলিয়া 
ধরিবে। অথবা এত কথাই বা বলি কেন; প্রকৃত কবি যে হইবে 
তাহাকে ডিনিবার জনা ক্লেশ পাইতে হইবে না, মে আপনা হইতে 
সকলের নিকটে পরিচিত হইবে। কিন্ত এক কথা 'জালোকধারী” বলিলে 
যেমম একদিকে কেবল চন্্ম্্ধ্যকে বুঝায় না, দীপ ও জোনাকী আদিকেও 
বুঝায় ; তেমনি অন্যদিকে কেবল দীপ ও জোনাকী আদিকে বুঝায় না) চত্দ্র- 
হুর্য্যকেও বুঝাইয়া! থাকে । এ জগতের যথার্থ সর্বসম্পন্ন কবি, মানবকুলের 
ধর্দদাতৃগণ) কিন্ত তাহা! বলিয়া, সাধারণ কবিনামধারী গণকেও কবি- 
খ্যাতি হইতে বঞ্চিৎ করিতে পার! যার না। আলো! অসীম হউক, অধিক 
হউক বা! অল্পই ছউক, সর্বত্রই উহার নাম 'আলো।+ ; ভবে পরিমাণ অনুসারে 
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ভক্তি, খ্যাতি ও আদরের তারতম্য এই মাত্র ভেদ। তবে, ওষধ ব্যবসায়ের 
স্পর্শমাত্রে যেমন “কবিরাজ? বা *ডাক্তার, খ্যাতি; সেকপ “কবি, খ্যাতিও 
এ জগতে অনেক আছে ? কিন্ত হাতুড়ে চিনিতে ও দূর করিতে কদিন লাগে? 

এ জগতে যখন কোন বন্ত বা বিষয় বৃথা! নহে, সকলই কর্দের 
বিষয়্ীভূত ও সকলই কর্মে লাগিয়া! ধাকে ; তখন সকল বস্ত বা বিষয়ই 
কাব্যের বিষত্রীভূত হতে পারে; এখানেও, সেই সেই বস্ত বা বিষয়ের 
প্রকৃতি, পরিমাণ ও উপযোগিতা অনুসারে, আবন্টকতা এবং আদরের 
তারতম্য হইয়া! থাকে৷ | 

এ জগতে কর্ম্নশক্কি দ্বিবিধ প্রকারে কার্ধ্য করিয়। থাকে,এক স্বরূপে অপর 
বির্ূপে। স্বরূপে গড়ায়, বিরূপে ভাঙ্গে; ইচ্ছায় অনিচ্ছায়, কি জড়াজড় কি 
আত্মিক কি ভৌতিক, সকলকেই এই দ্বিবিধ শ্রেণীর একতরের মধ্যে আসিতে 
হয়, কবিরাও আসিয়া! থাকে। গড়নের চূড়াত্ত ভাবে যেমন উচ্চ শক্তির 
প্রয়োজন হয়, ভাঙনের চুড়াত্ত ভাবেও কিছু কম উচ্চ শক্তির প্রত্নোজন হয় 
না) কিন্ত তথাপি গড়ন শক্তিরই উপকারিতা ও আদর স্থৃতরাং তাহার 
জয়-স্কান বেশী, যেহেতু উহা সৎ প্রতিরূপ ;-_-অপরটি তদব্যতর | খ্রি 
ঈশ্বর স্যরি করেন, শয়তান আসিয়া বিগড়াইয়! দেয় ; তীয় ঈশ্বর হইতে 
শক্ঘতানের শক্তি ন্যনতা কোথায় ?--বিশেষত যখন খুষ্টীনেয় বিশ্বাস 
আলোচনা করা বায়, আর্থাৎ ঈশ্বর হৃত্টি করিয়াই খুন, কিন্তু ভোগে 
আসিবে অধিক সংখ্যক মানবীয় আত্মা শয়তানের । যাছা। হউক,তথাপি খৃষ্টীয় 
ঈশ্বর সতগ্রতিরূপে কলিত বলিয়া খৃষ্টীয় ঈশ্বরেরই জয় জয়াকায়। তন্রপ 
পার্শিধর্শে অহরমজদ ও অঙ্গ:মৈনু ৷ হাহা! হউক, ভাঙ্গা গড়া, উভয় শক্তি 
এক অপরের সমান স্পর্থা ও সম প্রতিদ্বন্থী হইলেও; ফলে গড়ন 
শক্তিরই গুরুত্ব, শ্রেষ্টতা ও উপকারিতা এবং সেই হেতু অপরের অতি- 
ক্রমে, সর্বদাই তাহা ভক্তি ও আদরের বিষয়ংুহয়। এ সংসারক্ষেত্রে 
তাবৎ কর্ণস্থলীতে, তাবং বিষয়ে, সুতরাং কাব্য বিষয়েতেও এই হিসাহ। 
বখার্থ সত্য ও সংম্বরূপের অবলন্দী ভিন্ন, কখন কেহ গঠন শক্তির 
অনুগামী হইতে পারে না; তথায় ফিকির ও বাটপাড়ী বুদ্ধি খাটে 
না । এখন জাৎ কবিদ্িগের কথ। বলি। 


২৬৪ মণিহারী। 


যে কোন উপশ্থিত বিষর, ততশ্রেণিস্থ ভবিষ্যৎ বিষয়ের ভিতিন্বরূপ হইয়! 
থাকে। অতএব ভিস্কিকে নষ্ট করিলে, আর ভবিষ্যতের আশ! থাকেনা । 
যাহ! শ্বভারত উৎপন্ন, তাহা স্বাভাবিক; হুতরাং স্বভাবোৎ্পর ভিত্তির 
লোপস্থান আর যে কিছুদ্বার! পূরণ হয়, তাহা! অদ্থাতাবিক হওয়ায় সংসারকে 
কেবল আকুলিত করিয়া! থাকে মাত্র। অতএব তাঙ্গার দোষ অনীম। 
যাহাদের শক্তি ভাক্ষিবার, তাহার! উপস্থিত বিষয়ের দোষ যাহা তাহাই 
দর্শন করে, সে দোষকে শতগুণে রপ্রিৎ করে; শেষে অলীক কিন্ত চিত্তা- 
কর্ষক ভবিব্যৎচিত্রে আকৃষ্ট করিয়!, সেই সামান্য মাত্র দোষের খাতিরে, 
যাহাতে সমস্ত বিষয়টি ভাঙ্গিয়! লোপ পায়, তজ্জন্ত সকলকে আহ্বান করে 
এবং এইরূপে হ্ুপথ যাহা! তাহাতে কাটা দেয়। ইহা শয়তানী শক্তি ; বণ্টে- 
বার প্রভৃতির এই শক্তি । অব্যবহিত পরেই যে বিপ্লবপাতে ফরাসীজা ভিঅধঃ- 
পাতে গিপ্নাছিল এবং সে জময়ে সর্বব ষে নাস্তিকতা ও তাহার ভীষণ 
ফলেরও প্রকাশ হইক়্াছিল, বশ্টেয়ার যে তাহার অন্ততর সাহাধ্কারক ও 
প্রবপ্তক তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু গড়ান শক্তি যাহার, সে সেরূপ করে 
না) উপস্থিত বিষয় যাছাতে ধ্বংস না হয় তাহাই তাহার প্রধান যদ্ব এবং 
দোষ গুলি নিরাক্কত হইলে যেরূপ পরিণাম দাড়াইবে, তাহার আদর্শ প্রদানে 
আকৃষ্ট করিয়া, সত্যবুদ্ধিতে দোষ গুলির সংশোধন ও বিষয়টির অগ্রসর 
হওনে সহায়তা করিয়া থাকে। অথবা যে কোন উপস্থিত বিষয়ের অবস্থা 
কি ভাবে ও কি সত্যন্ূপে চাঙ্গাইলে কিরূপ পরিণামে আসিবে, তাহাই সে 
দেখাইয়। দেয়। দাত্তে এই শ্রেণীর কবি। উপরে বলিয়াছি যে এ 
ভাঙ্গা গড়া উভয়বিধ শন্তিই উচু শ্রেণীর, তম্মধ্যে গড়ানর শক্তি 
আরও উচ্চতর। এ শেষোক্ত শক্তিতে প্রয়োজনীয় পদার্থ অনেক 
গুলি, প্রথমতঃ উপস্থিত অবস্থায় পূর্ণ ভুক্তভোগী হওয়া, দ্বিতীয়তঃ ভাহাতে 
অন্তঃও বহিদৃষ্টি সংযুক্ত হওয়!, তৃতীয়তঃ কাধ্যকারণ ভাবে ও তাবী 
পরিণামে পরিচ্ছি্নদ্রষ্টা হওয়া। কাজেই, এক্প শক্তি সম্পন্ন কবি যাহারা, 
তাহারা '্ভাবতই জগতে সর্বাপেক্ষা পৃজনীয় হইয়া থাকে। ভাঙ্গা গড়া 
এ ছুই শক্তিই, তাক্ত না হইয়া সত্য হইলে, তাহার কেহই অনুকরণে 
স্করিত হয় না। 
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মানবীয় জীবনগতির নিত্য এবং নৈমিতিক অবস্থা! বৈচিত্র হেতু, 
কাব্যও নিত্য এবং নৈমিত্তিক উভয়বিধ। নিয়ত প্রবর্তিত কর্মবিপাক 
দ্বারা নিরাক্কৃত হয়, তাহ! নিত্য; এবং যুগাস্ত ও যুগারত্ত প্রবর্তিত কর্- 
বিপাক যদ্ধার! নিরাকৃত হক্স, তাহা নৈমিত্তিক। কেবল কর্মজীবনের সহ 
কাব্যের এত ঘনিষ্ঠতা, এত যথাসর্বস্থ ভাব সংযোজন করাতে হয়ত, 
বাঞ্ারাম, ভাবিতে পার যে 'প্রবন্ধলেখক হ্বয়ং নিতাস্ত নিরস এবং 
জমাখরচ বিজ্ঞানবিৎ ও কাব্যের বিষয় কিছুই বুঝে না) নতুব! যে 
কাব্য পড়িয়া নানা ভাবতরঙ্গে মাতোয়ার হইয়া বেছষ ডুবিয়া 
থাকিবার কথা, তাহার সঙ্গে হৃখশুন্য, শাস্তিশৃন্য, রসশূন্য, নিয়ত 
ব্যতিব্যন্তকারী কণ্মজীবনের সহ সম্বন্ধ বাধিতে যাইবে কি জন্য? 
মাতোয়ারা অলসভাব, কিন্তু অপরে নিত্য ছটফটে অস্থিরতা, এ 
ছয়েও কখনও নাকি মিল হইতে পারে বা এক অপরের সাপেক্ষ 
হইতে পারে? সহজ দ্বুশ্যে তোমার এক্সপু ভাবনা! খুব সঙ্গত বটে, 
কিন্ত যুলে উহ! প্রকৃতপক্ষে ভ্রাস্তিপূর্ণ। মানবীর কি আধ্যাত্মিক কি 
আধিভৌতিক, উভগ্বিধ সংসারে যে কোন পদার্থ আছে, তাহারা যে 
কিছু নাম ও অর্থ প্রাণ্ড হয়, তাহ! কেবল মানবীদ্বু কর্মজীবনের সহ 
তাহাদের সম্বন্ধ আছে বলিয়াই। স্বয়ং “নাম, এবং “অর্থ, এ ছুইয়েরও 
অস্তিত্ব কেবল কর্মজীবন সহ সম্বন্ধ হৃত্রে! ০ অন্বন্ধ একবার ছেদ 
কর, দেখিবে সকল পদার্থই নাম ও অর্থশৃন্য হইয়া যাইবে) নাম এবং 
অর্থ এই শন্বও লোপ পাইবে। হিন্থুষোগা যথার্থই বলিয়! থাকেন 
. ষে মানব যতক্ষণ সংসারক্ষেত্ররূপ কর্ক্ষেত্রে রত, ততক্ষণই সত্যা- 
; ত্য, ধর্ম্াধন্। তাবাভাব, পাপপুণ্য, পদার্থাপদার্থ, তুমি আমি, এ--সে, 
তেদতিল্ল ভাব ইত্যাদি) কিন্ত আবার যখনই জে কর্মক্ষেত্র অতিক্রম করে, 
তাহার পক্ষে আর তখন কিছুই নাই, সমস্ত শৃন্যে পরিণত হয় অথব! 
সর্ধসত্রেই দ্বিত্ব ঘুচিয়। যাওয়ায় একত্ব আসিয়! বিরান করিতে থাকে। 
ফলত মানবীয় সংসারের যাহা কিছু, তাহ! কর্মজীবন সহ সন্বন্ধযুক্ত ; 
মানবের কর্মজীবন আছে বলিয়াই তাহারা আছে, নতুবা! থাকিত- ন!। তাবৎ 
পদার্থই সাক্ষাতে হউক, অসাক্ষাতে হউক) ম্পষ্টত হউক, অন্পষ্টত হউক 7. 


নিকট ভাবে হউক, দূর ভাবে হউক) অধব! জগুভাবে হউক, গৌণভাবে 
হউক ; সেই মানবীয় কর্মজীবনের পরিপোষক, বর্দাক, এবং তৎপক্ষে উপকরণ 
ত্বরূপও বটে। সদ্দিতর যে কোন ভাবেই হউক, তাহাদিগকে তাহার সাহায্য" 
কারক বলিয়া জানিবে। কর্মজীবনের উদ্দেশ্য কর্ম; সুতরাং তত্তাবতের 
-উদ্দেস্তও আশু বা গৌণ যে ভাবে হউক, একমাত্র কর্ম বিধায়কণা। ভিন্ন 
আর কিছু দাড়াইতেছে না। এখন বোঁধ হয় আর বুঝিতে কষ্ট হইবে ন 
যে, কিজন্ত আমি কাব্যের বিষয় বলিতে গিক্া, যানবীয় কর্মজীবন ও 
কর্কে দৃত্টির বহিভূততি করিতে পারিতেছি না। পুনর্ব্বার বলিতেছি, এ 
মানবীয় সংসারে যে কিছু পদ্দার্থ মানবীয় কর্মজীবন সহ সন্বন্ধযুক্ত, ভীহাই 
সার্থক এবং পদার্থ, তদতীতে আর সমস্ত অসার্থক এবং অপদার্থ। 
উপরে বলিয়াছি কাব্য নিত্য ও নৈমিত্তিক । প্রথমটি দৃষটান্ন্থল ইরেজ 
সেকৃষপিয়ার এবং দ্বিতীক্মটির দৃষ্াত্তত্বক্ূপ ইতালীয় দাস্তের নাম মাত্র উল্লেখ 
করা গেল। অপরাপর কবিদিগকে পাঠকেরা, ইচ্ছা! করিলে, আত্মবুদ্ধি 
অনুরূপ এতছ্য় শ্রেণীতে শ্রেমীবদ্ধ করিয়া লইবেন। যাহা! এতছ্ভয়ের 
ষধ্যে না আসিবে, তাহ! শঙ্কর কাব্য । শ্াঙ্ষর্ধ্ছাড়া এ পৃথিবীতে বস্ত নাই; 
তবে ন্যুনাতিরেকে, আধিক্যের নামানুষারে, বিশেষ নামে নামিত ও খ্যাত 
হুয়। বাঞ্ছারাম, শঙ্করবহ্যও কখন কখন মূল বস্ত হইতে উতকৃষ্টতর বলিয়া দেখা 
যায়। কিস্তসে উৎকর্ষ? অধম পদার্থের উচ্চাংশ যেমন; আর অশঙ্কর 
বন্তর অপকর্ষভাব? যেমন উচ্চ পদার্থের নিচাংশ। তারতম্য বুঝিলে কি? 
নিত্য, নৈমিদ্ধিক এবং শঙ্কর, এই ত্রিবিধ শ্রেণীনিবন্ধ কাব্য আবার 
বিবিধ পর্ধ্যায়ে বিভক্ত । বল! বাহুল্য যে, মাননীয় জীবনগতি ও কর্মবৈচিত্র 
হেতু, উহার পর্য্যায়ও অনভ্ব হইবে। ন্মৃতরাং তছর্ণন করিতে বাহল্যে হাওয়। 
অনাবন্তক । কেবলমাত্র, আমাদিগের পৈতৃক কাব্যনিচয়ের পর্যযায়ক্রম 
কিঞিৎ আলোচন! কর! যাউক । 
প্রথম পর্যায় ধর্্া। উহার কাব্য সর্বশাস্ত্র চুড়। বেদবিদ্যা। কবি, 
হৈদিক খধিগণ। পাশবন্ৃত্তি সম্পন্ন বাদাকণ সাংসারিকতার নিগড়ে বন্ধ 
বা আত্মসর্বস্ব বা আত্মবলদৃণ্ত বা অজ্ঞানান্ধকারাচ্ছন্ন মানবকুলের উহ 
উদ্ধার সেতু। আদি মানব আগে যে আন্ববলসর্ধস্ব হইয়া, অজ্ঞ পাশবভাৰ 
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অবলম্বনে, জীবনকার্ধ্য নির্বাহ করিগ্না আসিতেছিল ; কালপথে অগ্রসর 
হইবার আত্মিক জ্ঞানের প্রথ.মাদয়ে সে পাশবভাব এখন পরিহরণীয়। 
আত্মবল, এখন আর এক মহৎ অনৃষ্ট বলের সন্দুথীন হওয়ায় এবং তাহার 
প্রথর প্রভাব অনুত্ভব করার, প.দ পদে আত্মনু,ণড| অবলোকন করিয়া 
ভ্রিযমান হুইতেছে। জীবনের গুর্কাবলম্থন যে অস্মবপসর্ধস্বতাব, তাহা! 
এইরূপে ছিন্ন ভিন্ন; অথচ নূতন অবলম্বন বন্য এখনও কিছু আসিয়া 
উপস্থিত হইতেছে না। বিষম কর্ম্মবিপাক উপস্থিত। দারুণ অন্ধকার, 
কালের তরঙ্গে মানবজীবন তরঙ্ায়িত, সহায় শৃন্ত, সাহস শুন্ত, উপায় জ্ঞান 
শৃন্ত ঠি নিয়ে শাস্তি নাই, উপরে সুখ নাই, অবস্থাসঙ্কুল দিক সমূহ 
ছিন্ন ভিন্ন ও. বিকট তাড়নায় ভীতি উৎপাদন করিতেছে । কি ঘোর 
কর্মবিপাক ! এভাব দেখিলে কাহার না সদয় আতঙ্কিত হয়) এভাব 
দেখিলে কোন ক্ষমতাবানের বা! দয় উপস্থিত না হয়। সময় উপস্থিত,--" 
করুণানিধান বৈদিক খষি দয়ার্ঘ ভুদয়ে, নরকনিবাসিত তিমিরজাল 
ভেদ স্বীকার করিয়াও, গ্রগণ আলোকিত করত, উর্দবাহ উর্ধশিখা, 
পতিতগণকে উদ্ধার করিবার নিমিত্ত, সুত্বর তান লহরী সমদ্থিত 
বেদগান করিতে করিতে জগতক্ষেত্রে অবতরণ করিলেন। অমনি বসত 
আসিল, কুম্থম ফুটিল, আকাশে হৃর্ধ্যশশি দিক প্রকাশিল্া প্রসরমুখে__গগণ- 
সুন্দর প্রসরসুখে, প্রদন্ন হাসি হাসিলেন ৷ বৈদিক খাষি সমাগত । বুঝাইয়া 
দিলেন, দেখাইয়! দিলেন, তোমাদিগের এ কর্্বিপাক তোমাদিগের 
অজ্ঞানমূঢ়তার /-*তোমাদ্িগের আত্মবল নির্ভরতার মৃতযস্্রণা মাত্র, 
পশ্চত্ব হইতে তোমাদিগের মনুষ্ত্বে আসিবার ইহা পূর্বস্থচন]! এখন 
আর আত্মবল নির্ভরতার চলবেন! ; যে অদৃষ্টবলসংলাগ্ন বিপদগ্রন্থ বোধ 
করিতেছ, আত্মবল পরিত্যাগ করিয়া, মেই অদৃষ্টবলের উপর আত্মনির্ভরত! 
স্থাপন কর, তাহাতেই আবার ষম্পদগ্রস্থ হইবে; ইন্দ্রদেব তোমাদিগের 
মঙ্গল করিবেন, তাহার পুজা করিও। মানবজীবন অকৃল সাগরে কৃল 
পাইল; আত্মবল নির্ভরতা পর়বলে ন্যান্ত করিয়া, মানব পশুত্ব যোঁচনে 
মনুষ্যত্ব প্রাপ্ত হইল। এই জন্যই বেদের এত আদর। 

বেঘের তুল্য উচ্চ নিত্যকাব্য ইহ সংসারে আর লাই। টরাটরগুর- 


২৬৮ . .মণিহারী। 


ধশ্বগ্স্থশীর্য বেদকে কাব্য বলিলাম, তাহাতে দোষ নাই। পূর্বেই বলি. 
যাছি, কাব্য অত্যন্ত উচ্চ সীমায় উঠিলে, তাহা ধর্মতত্বের বা ধর্মশাস্ত্ে 
আকার ধারণ করিয়া থাকে। বেদ সেই কাব্যের উচ্চ মীমার চুড়াস্ত 
স্থান, উহা! ঈশ্বরবাক্য, উহা! আগ্তবাক্য। মনুষ্যোপযোগীরূপে মন্ু্যকণ্ঠ 
দ্বার! প্রকাশ বলিয়া, উহা সাঁধারণগৃছিত কাব্যের আকারও প্রাপ্ত 
ছইঘ্াছে; তাই আমরাও এখানে কাব্য শ্রেণীতে গ্রহণ করিলাম এবং 
ইহাতে যদি কোন দোষ হইয়া থাকে, ভগবান বেদপুরুষ তক্ঞপ্ত 
ক্ষমা করিবেন। আর বাঞ্থীরাম, তুমি যে বুদ্ধিমান, তুমি সেই বেদকে 
গাছ পালার স্ততি বলিয়া উপছাস করিয়া ধাক) ভাল তাহাই হ্টুক। 
সেই হিসাবে, তোমার সেই নিজের হিসাব ও তোমার নিজকৃত বেদ 
মহিমার পরিমাণ অগ্ুসারেও জানিও যে, সেই গ।ছ পালার স্ততিই তোমাকে 
ক্রমোক্পতি বিধানে এতদূরে মানুষ করিয়া আনিয়াছে) তাহারই প্রভাবে 
আজি আমি বলিতেছি, তুমি শুনিতেছ ; নতুবা! তোমার আমার আজি 
পর্ধাত্ত সেই গাছ পাল! সার করিয়া থাকিতে হইত। এ হিসাবে 
দেখিতে গেলেও, বেদবিদ্য! সর্বশাস্ত্রের শিরোভূষণ। ধর্পর্ধযায়ের কাব্য 
হিনুসংসারে অনেক; ধর্বপর্ধ্যায়ের কাব্য বাইবেল আদিও। 

স্বিতীয় পর্ধ্যায় সামাজিক এবং গাহ্স্থ্য, কাব্য জগতবিমোহক রামায়ণ, 
এবং কবি কবিগুরু বানসীকি। রামায়ণ নিত্যকাব্য। বান্দীকির শিক্ষা রাম, 
হার্সীকির শিক্ষা সীতা, বানীকির শিক্ষা লক্ষণ; অথবা পিতৃভ্কি, পতিভক্তি 
ও ভ্রাতৃত্ব ; অথবা শাস্ত এবং রৌদ্ররসের সমাবেশ, অখবা মহানাটকের 
কথায় ;-- 
| *বালক্রীড়িতমিন্মুশেখরধনুর্ত্গা বধি প্রহ্বতা 
তাতে কানন সেবনাবধি কৃপাস্থ্‌গ্রীবস্ধ্যাবধি। 
আজ্ঞাবারিধিবন্ধীনাবধি যশো! লঙ্কেশ নাশীবধি, 
শরীযান্ত পুনাতু লোৌক মহিম। জানক্যুপেক্ষাবধি ॥ 

অথবা আর কি বলিয়াই ব| রামায়ণের শিক্ষাকে বিশেষণমুক্ত করিতে 
সমর্থহই! রামায়ণের আদর্শে এ পধ্যত্ত হিন্দু নরনারীচহিত্র গঠিত হইয়। 
আসিয়াছে, এখনও গঠিত হইয়া! আলিতেছে , এখনও হিন্থৃকুলনারী সীতার 
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কথায় বলিয়া থাকে (যাহা আর কোন দেশের কুলনারীতে তেমন মুখ 
পুরিয়। বলিতে পরে ন|) 7 

* ন পিতা নাঝ্সজে। নায্ব। ন মতা ন সথীজনঃ। 

ইহপ্রেত্য চ নারীণাং পাভঞ্জেকো! গাতিঃ সদা ॥ 

যদি ত্বং প্রস্থিতো ছুর্গং বনমদ্যেব রাঘব! 

অগ্রতস্তে গমিধ্যামি মৃদ্বস্তী কুশকণ্টকান্‌ ॥» 

তৃতীয় পর্য্যায়ে বিদ,। এবং রাজনৈতিক; কাব্য জগতন্তত্তনকারী 

মহাভারত, কবি সর্বজ্ঞ ও সর্ধদর্শা বেদব্যাস এবং শ্রীমন্তগবদগীতা যে 
কাধের থটগুকদেশ ম্বরূপ। অখগুনীয় ও অবিচলিত সত্য এ কাব্যের 
প্রাণ এবং অবলম্বন) উদদেগ্ততৃত কণ্থব ইহার ভারতমণ্লকে ধর্মপ্রাণ 
মন্থষ্যপদবীতে উন্নম্ুন অথচ সাংসারিক সৌভাগ্যে এক ছত্রাধীন করণ। 
নায়ক যাছারা ইহার, তাহারা আদর্শ পুরুষ; দ্রৌপদী বীর রমণীর শ্রেষ্ঠাদর্শ । 
কর্থের কর্তব্যত্ব একবার স্থির হইলে, কিন্ূপে সত্যকে অবলম্বন করিতে হয় 
ও সেই সত্য হইতে তাহার পর কির্ূপে অধ্যবসায় ও উপায় সকল 
ক্ৃতঃউন্তব হইয়া! কাধ্য-সম্পাদন করিয়া থাকে ; তাহাই ইহার চরমশিক্ষা। 
সমস্তের মূলীভৃত ও চক্রী স্বয্ং নারায়ণ) কিন্ত প্রীকষণ পাগুবের সহায় 
কেন?--না পাগুবেরাই সর্বাপেক্ষা সত্যপ্রিয়। ছূর্ভাগ্যবান বাঙ্গালি 
কবি এই শ্রীরুষ্ণ ও বেদব্যাসকে জুক্বাচোর সাজাইয়া ভারত সামাজ্য গঠন 
করিতে চায়! বেদব্যাস এমনি যে, পরী সং যুধিভীরকে “ছত ইতি 
গজ” বলাইয়াও, কোন মতে যুধিষীরকে নরকদর্শন করান হইতে 
ব্যাসের হস্তে রক্ষা করিতে পারেন নাই) শ্রীকুষ্জ ও আবার এমনি যে 
তিনি সেই বেদব্যাসের উপাস্য। অধম বাঙ্গালা কবি এ সকলের 
মাহাত্ম্য বুঝিবে কিরূপে ? সে, যে ইংরেজীনবিশীতে শিখিয়াছে যে লেনা 
দেন1 ও খানা পিনাই এ জগতের সার, শিখিয়্াছে যে স্বাতী তাবৎ 
প্রাচীন বিষয় বুড়োবকেশ্বরের গল্প এবং শিখিয়াছে যে সংসারে ধে বেশী 
চাতুরী খেলিতে পারে, তাহারই জিত) সে কেন ন| ওয়প ধলিবে ও 
সে তাহার ধ্যান ধারণা ও চলনা বলনায় কেন না সেইরূপ শিক্ষা উদগীরণ 
করিবে? 
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মহাভারত নৈমিত্তিক শ্রেণী হইলেও, উহ! শ/ক্র্ষ; বহুল। সে যাহ। 
হউক, চতুর্থ পর্যায়ে ধশ্ধ্য এবং ভোগ ) শাস্তিস্থখের আদর্শ। ভারতীয় গণ, 
জাতীয় জীবনের একপর্যযার় পূর্ণ আনিগা, তাহার ফলভোগ্ররপ শাস্তি- 

সুথে প্রবর্ত, কবি ভারতীপুত্র কালিদাস । 

বিষদ্র তেদে উপরোক্ত কবি এবং কাব্য সকলের প্রতি, ভাঁরতসম্তাঁনগণের 
ভক্তিপ্রদর্শন ক্রিয়াও অন্ুরূপ। বেদকে কেবলমাত্র কাব্য ছিসাবে দেখিলে, 
উহ অতি বৃদ্ধ প্রপিতামহবৎ ; লোকে প্রায় উদ্দেশে প্রণাম করিয়। অবসর 
হইতে চাহে। এমন বৃদ্ধের নিকট, নবান্থরাগ্ধী তরলমতি, চুটকিরসের রসিক 
ও নব পন্থানুগামীর প্রবৃত্তি তৃপ্থিকর কথ। শুনিবার সম্ভব অতি অল্প ১. অথচ 
এমন নিম্পাপ করুণাময় পিতৃপুক্রষের উপর হৃদয়ের পুর্ণভক্তির উদ্ভবও . 
অনিবার্ধ্য । কিন্ত যতই বল, বেদের এ মানটুকুও আজ কাল, টেনে বোন]! 
এখনকার দিনে, শিক্ষার গুণে, পিতা যখন ওলড ফুল ও অন্তানপোষণে 
ডিউ'টার দাসমাত্র ; তখন অতিবৃদ্ধ গ্রপিতামহকে কাজেই “ওলড ইডিয়ট” 
ব।কৃষকের গীত হইতে হয়। 

রামারণ পিত্‌ মাতৃ স্থানীয়ঃ স্সেহময়। করুণাময়ঠ যখনই নিকটে 
যাইবে তখনই স্ষেহরসে ও ভক্তিরষে হৃদ আপ্লুত হইতে থাকিবে 
যখনই নিকটে যাইবে তখনই ন্সেহমাথা। মধুর কথ শুনিতে পাইবে 
স্থতরাং লোকে রামায়ণে আকৃষ্ট সর্বদাই, অথচ তাহাতে সর্বদাই 
তক্তিসংযুত। আর মহাভারত আমাদিগের গুরু», অন্য যে €স গুরু 
নছে, শিক্ষ। বা! দীক্ষা! গুরু । যখন নিকটে ষাইবে, তখনই হাসি আছে 
বটে, কিন্ত তিলক ছট/র মিশালে ! যখন নিকটে যাও তখনই হরিনাম ; 
যখন নিকটে যাঁও, তখনই উপদেশের ছড়াছড়ি) এমন কি, এক এক সময়ে 
শুনিতে গুনিতে প্রাণ বাল। পাল। হইয়া উঠে। লোকে সহজে সে দিকে 
খেঁসিতে চাছেনা, অথচ গুরুর প্রতি ভক্তি অপরিহার্য, কেননা তিনি 
উদ্ধারের সেতৃ। জর কালিদাস বন্ধু, কালিদাস ইয়ার ,মনের কথা 
বল, মনের কথা শুন? যাহা মনে আে ভাই বল ও তাই গুন, কালি- 
ঘাসের সহবাসে বিরসও সরস হইয়া থাকে। কালিদাসের সহবাসে 
এই ছুরস্ত হুঃখসচ্কুল সংসারও হুখের হইয়া যায়। কালিদাস কবির 
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মধ্যে ওঁহধের মকরধ্বজ। যেমন অনুপান দিয়া যে রোগে প্রয়োগ 
করিবে, সেধানে সেই রোগেরই উপসম। সংস্কৃত কবিদিগের বিষয়ে, 
আরও ক্রমান্বয়ে পর্যায় আলোচনার আবশ্তক রাখে না; তাহা অধিকস্ত 
হইবে। বাঞ্চারাম বুঝিতে পারিয়াছ, আমাদিগেব এই নূতন অলঙ্কার 
শান্্রমতে কাব্যের পর্ধ্যায় নির্দেশ পুর্ব্বক, পর্য্যায়ের নামকরণটা সমালোচক 
ও ভাবুকের স্বেচ্ছার উপর নির্ভর করিয়া থাকে? মাইকেল মধুহৃদন এবং 
কোন কোন ইংরেজ ও ইংরেজীনবিশগণ, কাব্যার্থ এরূপে বুঝিলে ও একসপে 
কাব্যের মন্খবগ্রহ করিলে; ছটাকে কাব্য হোমার ও মিন্টনকে, মহা কলবৃক্ষ 
রামায়ণ ও মহাভারতের সহিত তুলন! করিতে যাইত না অথবা হ্োমারকে 
শ্রেষ্ঠতর বলিতে নির্লজ্জ স্পদ্ধীও হইভ না! কুকুরদ্ষ্ জগত অবশ্তই 
অতি অপূর্ধব, নতুবা ,নিউটনের কাগজপত্র পুুড়িয়। তেমন ছারখার 
হইবে কেন? 

উক্ত নিয়ম. অনুষারে এক্ষণে একটু বাঙ্গালী কবিদিগের বিষয় আলোচনা 
করা যে নিতাস্ত আবশ্যক, তাহা বুঝি ; কিন্তু সে মাখন-চোর!1 ননীগোপাল- 
দিগের বিষয় আলোচন! করিতে, মনে যেন কেমন একটা! অপ্রবৃত্তি আসিয়া! . 
উপশ্থিত ছুয়। বাঙ্গালী কবিগণ ছইদলে বিভক্ত, এক ঈশ্বর গুপ্তের পূর্বব- 
স্থিত দল, অপর ঈশ্বর গুপ্তের পরস্থিত দল। 

পুর্বদলে কবি অনেক, চগ্দাল, বিদ্যাপতি, কবিকঙ্কণ, কৃত্তিবাস, 
কাশীদাস, রামপ্রসাদ, ভারতচন্ত্র প্রভৃতি। ইহাদিগের গ্রন্থে কবিত্ব শক্তির 
অভাব নাই এবং স্বতাবচিত্রণেও অনেকে অত্যন্ত পটু; কিন্ত 
উচ্চভাব, উচ্চ আদর্শ অথবা আর এক জগতের কথা এ জগতে আনিয়! 
প্রচার কর! কাহাকে বলে, তাহা ইহাদিগের কাব্যে ড় একটা দেখিতে পাই 
না। এমন সকল কথা, যাহাতে জন্মান্তরীনূ ভাবের উদয় হয্প, যাহাতে অদৃষ্ট 
দুষ্ট পথে আইসে, নৃতন পৃথিবীর অপূর্ব্ব মাধুরী বদ্বার৷ নয়ন সমক্ষে প্রতিভাত 
হয়, তাহা বড় একটা ইহাদের কাব্যে দেখিতে পাই না। স্বাধীনতার দূর 
গ্নগ্ণ-বিহারী পক্ষ ইহাদের নাই; কেমন একটা বন্ধ সংসারের মধ্যে সকলেই 
আবদ্ধ) সকলেরই অবলম্বন সেই একঘেয়ে পৌরাণিক উপাখ্যান বা সেই 
উপাখ্যান বিষয়্িনী ধরণ বিশেষ । উপমা, অলঙ্কার, রসাবতারণা আদি সক- 


লই সেই এক ছণীচের ও একঘেয়ে। তবে কিনা পার্স্থ এবং উপস্থিত বিষয়ের 
চিত্রণে অনেকে বিশেষ পটুতা৷ দ্বেখাইয়াছে ; কিন্ত কেবল সেইট' লইয়াই ত 
বিশেষ হুখ্যাতি দেওয়া যাইতে পারে না। তখনকার হীন এবং ক্ষীণ 
বাঙ্গালী চরিত যাহা, ইহাদের কাব্য তাহারই বখাবস্থ চিত্রণ ভিন্ন আর 
কিছুই নহে; অনাগত চিত্রের সহ ইছাদের প্রায়ই কোন সম্বন্ধ নাই। 
ছাদের কর্তৃক বর্ণিভ অংশে বা পুরাণ ঘটিত কথায়, কেহ কেহ বা অনেক 
আধ্যাত্মিক ব্যাখ্য। দেখাইয়া, কবিদিগের উচ্চ প্রাণতার পরিচয় দিবার 
জন্য অগ্রসর হইয়া থাকেন এবং বঙ্গবাসী প্রকাশিত ভারতচন্দ্রে 
সেরূপ অনেক আধ্যাত্তিক ব্যাখ্যাই প্রাণ ভরিয়! দেখান হইয়াছে । কিন্ত আমি 
বলি যে, যদি সেরূপ আধ্যাত্মিক তত্বাভাসে কিছু বিশেষবাহাঁছুরীই থাকে, 
তাহা হইলে সে বাহাছুরীর অংশ স্ভাগী সেই বাঙ্গালা কবির নহেন; 
যেহেতু সে সকল তন্বাভাস পুরাতন শাস্ত্রীয় কথা মাত্র। কবি, নিজ 
জীবনের এ নান! অবস্ক1 সন্ব,ল প্রবাহে, নিজে যে নতন ও খপরিজ্ঞাত তত্বা- 
ভাজ অনুভব করিয়াছিলেন, তাহা কই? এরূপ নতন ও অপরিজ্ঞাত তত্ব" 
ভাস উপলব্ধি ক্করার শ্রক্তিকেই প্রতিভা কহে। উহাই সত্য প্রতিভা । 
প্রতিভা আয়ও এক রকমের আছে, অর্থাৎ উপস্থিত পদার্থ যাহা অন্যে 
ভাল অনুভব করিতে পারিতেছে না, তাহা অনুভব করা । বলা বাহুল্য 
যে এ কেবল ভেড়ার মধ্যে ওল পরামাণিক গিরি +-ইহা অতি নিকষ্ট 
প্রতিভা । 

কিন্ত উপয়ে যে কথাগুলি বপিলাষ, তাহার মধ্যে একটু ব্যতিক্রম আছে, 
সে ব্যতিক্রম কাঁশীদাসকে লইয়া । এরূপ উচ্চ ও এমন ধীর গম্ভীর এবং 
এমন নিশ্চয়াত্মিক। বুদ্ধি বিশিষ্ট কবি আর উপরোক্ত দলের মধ্যে কেহ নাই 
এবং পরেও কেহ বাঞ্জালায় হয় নাই। কাশীদাসের সঙ্গে তুলনায়, কবি- 
কষ্কণ কৃত্তিবাসাদিকে যানিকপীরের গাঁত শ্রেণীস্থ বলিলেও বড় একটা 
অত্যুক্তি হয় না। কাশীদাস শ্থিরসঙ্কল্ন, অবিচলিত চিত্ত, দৃঢ় চিত্াবেশযুক্ত 
অথচ আড়ম্বর শুন্য, স্মির, ধীর অথচ নিশ্চয়াত্মক, গাভীর অবধি নাই, 
অথচ সর্বদাই বিনত ভাব ও সেই বিনতভাবে জর্বদাই মহাপ্রাণতা 
উতদ্তাসিত। কাশীদাসের চিতত-ছাক্গায় জমগ্র গ্রন্থই এরূপ গাভীর্ধ্যে পরিপূর্ণ 
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যে, কা্দীমাসের আদি যা অন্যান্য তরল রষকেও, তাহারে শবা্া- 
বিকী তরলভাবে গ্রহণ করিতে কেমন ঘন একটা আশঙ্কা হয়। কাশীষাসে 
উর্্চ, অনৃষ্ঠ এবং অনাগত তন্বাতাসঞ অনেক । ফঙ্গত কাখীদাস যে কোন 
দেঞঙ্ধে জন্ম গ্রহণ করিলে, তাহাকেই অলন্কর্ত করিতেন। কাশীদাষের 
সমগ্র গ্রন্থের গ্রন্কৃতি যেরুপ, ভাহ! তাছার গ্রন্থারতের প্রথম পদ ক্টিতেই 
ছায়াপাত হইয়াছে”. ্‌ 
"সর্বশাস্্রবীজ হরি নাম ছিঅক্ষর, 
আদি অস্ত নাহি তাহ! বেদে অঙ্গোচর |. 
গ্রগমহ পুস্বাক ভারত নামধর, ্ গো 
, শুনিলে যাহার নাম নিষ্পাপী হয় নর” ॥ ইাি ১ ্‌ 
এখানে আর একটি দ্রষ্টব্য, লম্বা লন্ব। বন্ধনার ঘট! এখানে নাই, অথচ 
গুটি ছুই কথায়"তক্তি এবং বিষয়ের পূর্ণাতাস গ্রদর্শিত। সত্যকধ। ! পুরুষত্ব 
হীনেরাই সর্ঘ্দা দেবতার নাম করিতে বেশী পটু? পুরুষত্ব পুর্ণপণের সে 
অবসর নাই প্রক্কতি-ব্জিড়িত হৃদিস্থিউ নিত্য দেবরপ ও সেই দেবনধপে" 
নিত্যারঢ স্তক্তিই তাহাদের পক্ষে চে এবং কর্মক্ষম ও র্ধাবেশ কালে 
তাহাই হওয়া! উচিত। টি | ১ 
কাশীদাস ব্যবসায়ে শুরুমহাশর ছিলেন, গাঠশালে: ছেলে (লেখাইতেন। 
বাড়ী বর্ধমান জেলায় উাইহাটের কাছে (ফিজি'। রঙ গ্রমের পরাস্তভাগে 
একটা মাটির চিবি ও একটা! পচা পুকুর আছে) পুকুরের নাম কেশের পুকুর 
এবং টিবিটার না কেশের ভিট1)__ “কেশেই” বটে! 'কেশে? না হইলে 
বাঙ্গালী চরিতের যে ব্যত্যয় হয ্ লে না হইলে, এ টা ও. চা পুকুর 









বরণ চি “ফেশের ০ গে | ৰ 
কোন প্বরণকীর্তি স্থাপিত হউকবা না . হউক, ছুই. সখান কখা) যে 
হেতু ভাঙার নিজ কার্তি চির ও অপ্যাত্বশরীরমন্রী).. কিন্তু তাহা 
জে কীর্তি যাহাদের জন্য উদ্ভুত, তাহাদের কৃতজ্ঞতা ্রশনিশক্জির চি 
কোথায়? 

(৩৫) 


২৭৪ | যণিহারী 1 


নাষ্থারাম, তুমি বলিবে, কাশীদাঁসেরই বা এত প্রশংসা কিশে? কারণ 
মহাভারত লইয়া! যে কিছু প্রশংসা, তাহা! মূল মহাভারতের প্রাপ্য। 
তা বলিবে বটে, কিন্তু জানিও। কাশীঘ্বাসে তোমার এ কথা খাটে ন!। 
কাশাদাসের উপাধ্যান ভাগ মাত্র মূল মহাভারতের, তাহাও আবার 
অষ্পূর্ণ ঠিক নছে; তাঁহার ' পর আবার ক্সিছিত কবিত্ব যাহা, তাহ! 
_ অমস্তই কাশাদাসের নিজের। 

কৃত্তিবাসের কেতাৰ উচ্চ নীচ সকলেই পড়ে, সকলেই গুনে সত্য) 
কিন্ত সেট! কৃত্তিধাসের গুণে তত নহে, সেট! বেশীর ভাগ নিত্য- 
মধুমাথা রাঁমাঘণ জিনিসটার গুণে স্কৃত্তিবাস কবি বটে কিন্ত নি£সদ্দেহই 
মেঠে। কবি; ধারা, বর্ণনা, সকলেতেই মেঠো! ছায় পড়িঙ্কাছে। দৃষটাস্ত 
স্ব্ূপ একটা এই রাজবিভূতি লইয়া দেখ। কাশীদায় ও কৃত্তিবাস, 
উত্তয়ের কেহই কখন অবশ্ত রাজসভ! ও রানবিভৃতি দেখে নাই ; অথট 
ছুই জনেই তাহ বর্ণনা করিতে গিয়াছে। ছয়ের মধ্যে কাশীদাসের বর্ণন| 
প্রন্কৃতই উচ্চ এবং প্রত রাঁজবিভূতি যেরূপ. হুওয়া উচিত, প্রায় ভদ্রপ; 
আর কৃত্তিবামের কাছে 1--তাা। চাষ! গীয়ের মোড়ল ও মোড়লের 
আথ্ড়া। রেতের বেলা, আয়েষ করিয়া, অন্ধকারে, বড়ঘরের দাওয়ার 
অন্মুখে, উঠানে মাছুর বিছাইয়া এবং কালু স্লু আদি পারিষদ লইয়া, মোড়ল 
সরগরন করিয়৷ বসিয়াছেন; মধ্যে মধ্যে পঙ্ের আগুনে খরদান তামাকের 
দম্‌ চলিতেছে; এযন সময় হস্থমান হঠ।ৎ কালনেমীর মুণ্ডটা লেজে 
করিয়া জড়াইয়া, একধমকে তাহাদের সঙ্গুখে ছুড়িয়া ফেলিয়া দিল। 
_ অমনি . সকলেই চ্কিত ) কিন্তু তখন অন্ধকার, কাদু ভুলু কাজেই তখন 
. 2 নেড়ে ছেড়ে দেখিবেনা ত কি করিবে। 
ুসেছে রাবণ রাজা পাত্রমিত্র সনে। 
[শি্ধকারে কালনেমী পড়ে মধ্যধানে ॥ 
(কি পড়িঙ্গ বলি সবে চমকি়া উঠে । 
নেড়ে চেড়ে দ্বেখে বলে কালনেমী বটে ॥ 
| অথবা এমন লমন্ব হঠাৎ অন্রদ আসিগ1 জড়াজড়ি করিয়া ঝাপটা, 
ঝাপ্টিতে রাধণকে ফেলিয়া দিয়া পলাইল । 






কাবা--কবি-_বাঙ্গালা কবি। ২৭৫ 


অঙ্গদের বিক্রমে রাবণ কাপে ডরে। 
অধোমুখে উঠিয়। গায়ের £ল। ঝাড়ে। 

রাজনভায় নাজানি কতই ধুল1 জমিয়াছিল--বড় ঘরের দাওসা ভিন্ন 
এত ধুলা ঝাড়ার ব্যাপার আর কিবধপে সম্ভবিতে পারে। হাহা হউক, 
তথাপি র্ৃত্তিবাস কবি, চিরিজীবী কবি এবং বাঙ্গাল। ভাষার মহিতই 
তাহার নাম লোপের সম্ভাবনা । 

তাহার পর ভারতচন্দ্র এবং মাইকেল। ভারতে লালিত্য এবং মাইকেলে 
অন্থকরণ-গুরুত্ব আছে। ভারতচন্দ্ের মত্ত মধুর পদবিন্যাস বোধ কার 
আর কধনও বাঙ্গালী কবি করিয়! উঠিতে পারিবে কি ন! সন্দেহ। মাইকেল 
আধুনিক দলের আদর্শ এবং গুরু । ঈশ্বরগপ্ত সামস্িক জল-বুৰ্দ মাপ্র, 
সময়ের সঙ্গে স্গে সুতরাং বিলয় প্রাপ্ত। জীবিত দলেও দুই একজন প্রন্কত 
কবি আছেন, কিন্তু তাহাদের বিষয়ে র্‌ বলিবার সময় এখনও উপস্থিত 
হয় নাই। 

উপরে যে কয়টি বঙ্গ কবিদিগের বিষ বলিয়া! আসিলাম, তাহ। বঙ্গকাব্যা- 
রপ্য মধ্যে কেবল কয়টি মহাবৃক্ষ স্কাত্র। সু বৃক্ষ, কাটা গাছ, ঘাস পাতাড়, 
ইহাদের কথা কিছুই বলি নাই, বলিবার তত আবশ্তকও রাখে না । ফড়ে অর্থাৎ 
পাইকেড়ে কবি অনেক ;__-সকল দেশে সকল কবিরই পাইকেড়ে বা ফড়ে 
_ আছে, তাহাদের স্ধুমাত্র নাম লিখিতে গেলেও শ্বানে কুলায় না। কিন্ত 
অন্য দেশের পাইকেড়ে আর বঙ্গভূমির পাইকেড়েছে কিছু গ্রভেদ আছে। ' 
বাঙ্গালার পাইকেড়ের] বড় নিন্দিত ও বিরক্তিকর, প্রাহছই কলিকাঁতার বাখর- 
গঞ্জে বাঙ্গাল ফের়িওয়াল!। সত্য বটে পৃথিবীর সকল বন্তকেই আগে মলমুকত 

হইয়া তবে হ্বস্থতাবে ও স্বাভাবিক উজ্জলতায় উঠিতে হয়; সকল দেশের 
সকল সাহিত্যকেই আন্থ্যঙ্গিক অসারমলমুক্ত হইয্বা তবে পূর্ণতা গ্রাপ্ত হইতে 
হয়। বঙ্গসাহিত্যও থে সেই নিত্য নিয়মের বহিভূতি হইবে এমন বলিতেছি : 
না। কিন্ত বাঙ্গাল! সাহিত্যের জগগ্যে যে এত কুটসল জধিয়াছিল, এবং 
তাহাকে যে তাহাদের সেই-বৃহৎ পর্বতরাশি ভেদ করিয়া হর হইবে, ইহা 
্বপ্রেরও অগোচর ছিল। 
তি 8 কাব।. 


, খেলেনা। 
২২৮০--১২৯৪ 
(এই প্রবন্ধ গুলি আরধকাংশ বছদিন পূর্ধের ও ধুট আধ্রে অবহার লেখা। এখন 
গিখিতে হইলে, হয়ত ইহার অনেক কথা লিখিতাম না,অনেক কথ| লিখিতে প্রবৃত্তি হইভ না 
এবং তয়ত অনেক কথা মনেই উঠিত না। হয়ত এ গলির মধ্য কতই অসংলগ্র,কতই অকথা, 
কতই আপত্তিজনক, কতই লিখিবার গ্যোগ্য এবং আরও কত কিআছে। কিন্তু 
_ভাহাহইলে কথা! হইতেছে, তথাপি এ গুলি এ পুস্তকে সন্গিবি্ট করিয়া ছাপাই কেন। 
তাহার কারণ আছে। নির্কোধেরও, এমন কি- পাগলেরও পর্যন্ত, চিত্তের ভ্রম পরিণসি, 
চিত্তের অবস্থ। বিশেষ হইতে অধথর্থান্তর প্রাপ্তি, চিত্তের ভাব বিশেষ হইতে তাঁবান্তরে 
আগতি, এরি রকাতুকের ছল, আমোনের স্থল এবং লোকতত্ব ও লোকচরিত্র দর্শার 
নিট শিক্ষাথল ও যটে।.. আমার ও এ লিখন গুঁপি সেই হিসাবে এবং কেবল দেই হিসা- 
বেই পাঠা। অন্তরে ঘদি কেহ ইহাতে অন্য হিসাঁবও দেখেন, তাহাতে আমার হাত নাই, 
ভাহাতে আমি নাচার। যে যে চক্ষে দেখিষে, ভাহীন্ পক্ষে তাহাই; কে তাহাকে বারণ 
ক করিতে ইউ) এ 
| | ১। চিত । 


- পনানী দ্ধের কিছু পূর্বে াক্ানা দেশে অবস্থান কালীন ডিয়ার দাঁধক 
একজন ইংরেজ এরুপ নিপি রাখিয়া গ্রিয়াছে)-“আমাদিগের পক্ষে এ 
“দেশের পথে বাটে এক! চল! ফের! নেহাত আশঙ্কাজনক না! হউক, 
বির্তিজনক ত বটে; আমন পথে বাছির হইলে)মুসলমান স্লৌধফযাঁযিত 
| চক্ষে চায়, হিল স্বর চচ্গে কেখে এবং বালকেছা ফিরিত্বী যাইতেছে বলিয়া 
পিছনে পিছনে করতালি দিস ছুটে ও গাছে ধলা নিক্ষেপ কমিযা থাকে ।” 
৯৮০৮ খৃতিয লে উইথকিলন নাষে একজন উচ্চ ইংরেজ এদেসীয় 
একট উপাসন! মন্দিরের নিকট দিয়া গমন কালীন এপ লিপি করিয়া 
গিশ়্াছে মনির. মধযন্থত অস্ষুট কোলাহল শুনিয়া, আমার দেখিতে 
_. ষাষনা হ্ইল। মন্দির প্রবেশে উদ্যত হইলে, দ্বাররক্ষক আমাকে জুতা 
_ খুলি মন্দির প্রবেশের কথ! জাপন করিল। এরূপ জুতা খুলতে বলা 
আমি কিছু ০০০০০ .ঘেছেতু নে, , জাতীর রতি ্ঃ 


থেলেনা। ২৭৭ 
নীতি যেন্ধপ, ষেই'জাতির সঙ্গে ব্যবহারে তাঁহার অনুসরণ করাই লম্ত্রী্ত 
লাভের প্রধান উপায়, বিশেষ তজনালয়ের অন্মান রক্ষা করা সর্বতোভাবে 
উচিত। আমি ডিতরে প্রবেশ করিয়া! অভিবাদন করিলে, প্রধান পুরোহিত : 
আমাকে আশীর্বাদ করিল এবং আমি জান্ছ পাতিয়া অগ্তান্ত উপাঁসকদিগের 
সঙ্গে উপবেশন করিলাম । উপাসনার পরে প্রসাদহালুত্বা বন্টিত হইল 
এবং আমিও তাহার একভাগ পাইয়া, শ্বচ্ছন্দে উপাসকদিগের সঙ্গে 
একত্রে ও সৌত্রাত্রভাবে জলযোগ করিলাম ।* * 

তৃতীয় বর্তমান সমগ্ষের চিত্র। কি বলিব, সকলেই ত দেখিতেছে। 
বালকের! যে ফিিঙ্সীর প্রতি উপহাস করিয়া এক সমস্ষে তাহার গায় ধুল! 
নিক্ষেপ করিত; এখন দেশমান্ত বৃদ্ধ সেই ফিরিঙ্গীরই কিঞ্চিৎ পদধুল! পাইতে 
পারিলে আপনাকে চরিতার্থ জ্ঞান করিয়া থাকে। সেই ফিরিলীর কাছে 
ভারতসস্তান এখন অসভ্য, অভব্য, মনুষ্য নামের অযোগট, ঘই ফিরিজীর 
নিকট কুকুর বিড়ালের যে আদর, যে মান্য, ভারতসস্তান এখন তাঁছাতেও 
বঞ্চিত। প্ভারতমস্তান খাইতে জানে না, পরিতে জানে না, পর্সসা 
খরচ করিত জানে না, পয্পসার সঘ্যবহার করিতে জানে না» তা বটে, 
কিন্ত কই? এত কূপণতার পর্দা বাঁচাইয়াও ত ভারতসন্তান সকল 
সময়ে হাতে সুখে. এক করিয়া উঠিতে পারে না ] 

কাবছেদে ইহাই চিত্র-যৈডিত্র। এ সংসারে নিয়তি নিযতই ী চিত্র 
আ'কিতেছেন কিন্ত কেন ভারততাগ্যে এতছততরের উত্দাতা এখনও 
তবিষাৎ গর্ভে। | 

চা ২। অদ্যুথান। 

| তারতস্তান | স্ব নিন্ম অত্যাচারে অমাচারে ভাগে পাপে নান! 
_ অবস্থায়, নানারূপে, নিষ্বত পিশিত ও. পদদলিত হইতেছ ) হও, হও! 
ঈশ্বরের নিকট ফায়মনে প্রার্থনা কর, যেন আরও অধিক পরিমাণে হইতে 
থাক। বৈপরীত্ব সমাবেশ ভিন কোন অভ্যতথানঈ সাবিত হয় না। বিনা 





ক এই অংশ স্মৃতি হইতে লেখা, সুতরাং ঠিক সাল ভারিখ ও বাক্য বিনাসে একটু 
' জআ্বাবটু তফাত হইতে. পারে। ফলগ দেজ্প তফাত বাদ হইলেও, মুল মর্দের তাহান্ধে 
কিছুই হানি হইতেছে মা। | ূ 


২৭৮ মণিহারী। 


বসাতে অতি অল্প বালকই মহুয্য পদযীতে গিয়া ধাকে। কিন্তু কিছুই 
ভুলিও না, মনে সব থাকে যেন। 
৩। জাতীয় অধঃপতন । 

সংসারে প্রতি জাতিবিশেষে ্তাপ্ত কর্শভার পৃথকৃবিধ। কর্মভার 
ছ্িবিধ, এক আধ্যাত্মিক ভত্বপ্রধান, অপর আধিভোৌতিক তবপ্রধান।. উতর 
: তত্বের সামঞজন্ত-সংমিলন হইলেই কেবল, ইহলোক এবং পরলৌকেও, শ্রেয়ঃ 
লাভ হয়; তদস্যতরে তদন্ততর। 

প্রাচীন ভারভীয়েরা সেই আধ্যাত্মিক তত্বামূসরণে নিযুক্ত এবং 
এই কারণেই, অন্ত তাবত জাতি হইতে, ইহাদের আধ্য/স্মিক প্রাধান্য 
অভ্যধিক। 

. অনুসরণ ক্রিয়ার আতিশষ্য হইতে, যে দিন কথিত রি 
করিয়া, ভারতীয়রা আধ্যাস্থিক পথে অতি-প্রধাবিত হইয়াছিলেন ; সেই দিন 
হইতেই ভাছাদের ইছলৌকিক অধঃপতনের সৃত্রপাত। 

অতি নিগুঢ় আধ্যাত্মিক তত্বাবিদ্কারে সক্ষম হইপেও, তৎসহ সামঞ্জস্য. 
কারক আখিভোৌতিক কর্মের অভাবে, তীহাদের ইহলৌকিক মলীনতা। 
উহাই জাভীক্ব অধহপতন। ত্যক্ আধিভৌন্টিক তত্বের পুনঃ শিক্ষা! ও. 
পুনরালোচনের নিমিত্ত, আধিভৌতিক তত্বান্বেধী অপেক্ষা্কত বস হইলেও, 
“শিক্ষার্থে তাহার নিকট অধীনতার প্রয়োজন । 
যেখান হইতে ভারতী্বের! আধিভৌতিক তত্ব পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, 
 ইউয়োপীয়েনা সেখান হইতে তাহার অহ্সরণ করিয়া! আসিতেছে এবং 
ভাহারাও এখন সে পথে কষে সামজদ্য-শীম। অভিক্রম করিয়া অনেক দূরে 
আলির পড্িয়াছে। তাহাদেরও ত্র ইহলৌফিক  মলীনভ, তাং 
জাতীর অধঃপতনের দিন আগত . খ্া্। 
ভারভীয়ের! .গরুস্থান: শীজই পুমঃ অধিকার কবে। যে বে এবং 
হিন্ুশান্্রূপ মহার্কষে, বৈদিকষণ্া সক্ষমূলর আদি কৃষকের, গাতাদি 
ভিপ্প আর কিছুই দেখিতে পাত না এবং বাহার যোগ প্রকরণ দি, তাহাদের : 
বিশ্বাসে, ইউরোপীন্ক বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার নিকট কিছুতে দঁড়াইতে পানে 
না ৮ ভাহাই ভাহান্দের বংশধরগণের নিফট একদিন অভীবনীর় 
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শিক্ষান্থল হইবে ও অভাবনীয় রত্বফল প্রসব করিতে থাকিবে। খৃটীয 
বাইবেল নৃতন ব্যাখ্যায় ব্যাধ্যাত হুইবে; প্রকৃত থ্হীয় তত হিন্দুর স্াক়া 
উদবাটিত হুইবে। 

আধিন্তৌোতিক অধীনত! এবং গাধান্য, উভয় সম্বন্ধ সংযর্ধনে, আধি- 
ভৌতিক পাশব হলেরই প্রয়োজন। কিন্ত আধ্যাত্মিক অধীনতা ও প্রাধানত 
স্থাপনে, সে সকলের অনাবশ্যক ? একমাত্র জ্ঞানবলেরই প্রভূত প্রয়োজন। 
স্থৃতয়াং ভারতীয়ের নিকট ইউরোপীয়ের যে অধীনত তাছা, ইউরোপীয়ের 
নিকট জারতীয়ের অধীনতার আকারে হবে না) হইবে যেরূপ তাহ! 
পৃথকৃবিধ ; অধুন! ভাহ! কেবলমাত্র অনুত্ভব করিবার বিষয়। 

প্রাধান্যষোছে এবং বলোন্সত্ততায়, ভারত সম্বন্ধে যেটা! যাহা নয় 
সেটাকে তাহা বলিতে, যেটা যাহ নয় সেটাকে তাহ হয় করিতে এবং থে 
কোন কথ দৃঢ়ত! সহ ঘোবিতে, ইউয়োপীয়ের সর্বদাই অকুতো সাহস. এবং 
অপরিমিত সন্দেহ রাহিত্য। এমনও সদর্প উক্তিতে ক্রটি হয় নাই যে, 
ভারতীয়েরা আপন ধর্ম্মতব ও আপন শান্ত পর্যস্ত বুঝে না) তাহা বুঝিবার 
নিত কালে ইউরোপীয়ের শরণাপন্ন হইতে হইবে; যতদিন সেরূপ 
শরণাথম না হইতেছে ততদিন সে কেবল হিন্দুর বুদ্ধির দোষ মাত্র। 
পাঁশব বল মানুযকে কতই না সুঢ়তায় মোহিত করিয়া থাকে! ঈশ্বর করুন, 
ভারতীয়ের! যখন গুরুস্থান অধিকার করিবে, ওয়প নিগঞ্জ মূঢ়তা ও মূর্খতা 
এবং বণ্ডামী ব্ষ্টতা যেন কখনও তাহাদিগকে আশ্র্ব না করে। : 

উত্তর তত্বের সামধস্য ও সমীকরণ এবং জাতীয় অধঃপতন ও অভ্যুখান, 
তছ্তয়ের হরণ গর এমপেই শনংসারে নিয়তি ভিউ সংসাধি্ত 
হইয়া থাকে। 

৪1. (সত্যাবলম্বন । 


যখনই গনি ইরা যাহাছর সঙ্কেত সখেদে, পরছে, সলগুড়ে, সার্জ-. 
চক্রে বলিতেছেন, 'ভারতসন্ভান, তৃষি বড় মিথ্যাবাদী, তখন বড় হাসিপার, 
তখনই বড় বিদ্বপাত্বক কৌতুহলের উদয় হয়। ঝাঁক! সাহেব বড় গণ্য 
মানত, বড় উচ্চদরের ও বড় সমাঁশয়, আজি. কালির মধ্যে তাহার « কে-জি- 
এস-আই” এবং 'ক্সেলেন্সি হইবার ষন্তব ? তিনি গুরুগীরঙ্গরে তিরস্কার. 
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করিতেছেন, *িচ,বাবু, তুমি বড় অসভ্য,বড় অস্তজ,তোমার পিছনে ছিন্ত্ ! 
হৃচ্‌ অবাক !-_কিস্ত ঘাড় তুলিবার সাধ্য নাই, যেহেতু অমন পনের গণ্ড| 
হুচ্‌ ঝাঁঝ বার এক এক ছিদ্রের মধ্যে প্রবিষ্ট পুর্বক বিলুপ্ত হইতে পারে। 
_... বলিছারি যাই ভাষা ইতরাজের, বলিহারি যাই শিক্ষা ইতরাজের, মিথ্যা 

কথা কহিলেও ভাগার গুণে সত্য কথায়. পরিণত ছয়; মিথ্যা কার্ধ্য করি- 
লেও, সত্য কারণে প্রতী্বমান হয়। ম্যাক্ষ ও? রেল নাষক এক ফরাসী 
ৃ লিখিতেছে ১_- ১ 
. খ্বিলাতে একদা এক বিষপ টড ধক) হেলগাড়ীর এক্ক 
কুঠারীতে যাইভেছে। একটি ভ্রীলোককে এ গাড়ীতে উঠিতে উন্মুী 
দেখিয়া, বিসপ বাহাদুর গাড়ীর সমস্ত বেঞ্চে নিজের ডব্যাদি বিক্ষিপ্ত করিয়া 
তাহা জোড়া করিয়। ফেলিল এবং স্বয়ং গাড়ীর দরজায় আড় হইয়। পড়িয়া 
গ্রযেশ পথ রোধ পূর্বক বলিল-_“ঠাকুরুণ, অন্ত গ্লাড়ীতে যাও, এখানে সব 
জোড়া হইয়া গিয়াছে ।” তা দেখিয়া আর একজন বিসপকে তির্কার 
ক্ষরিয়া বলিল যে, আপনি বিসপ হইয়া এমন যিধা। কথ! বলেন ও মিথ্যা 
আচন্নণ করেন! বিসপ তখন সদর্পে উত্তর করিল__"তুমিত বড় বেয্লিক 
ছে! আমি মিথা। বলিয়াছি কোথায়? সত্য কথাই ত বলিগ্লাছি, আমি 
বলিয়ছি “্ছান বৰ জোড়া,” হয় নয় দেখ না কেন স্থান সব জোড়া 
কিনা”? | 

বলা বাহুল্য যে বিসপই না মিথ্যাধাদী ও িখযাদ্থী বরং সে 
যে তিরঙ্কার করিতে গিল্কাছিল। ইহা' সর্ষোচ্চ ধর্দধাজকী সত্য! আর 
আর সত্য সুতরাং কেবলমাত্র অনূতব করিধার বিষয়। ০ 

তারতীয়েরা থার্থতই অসত্য, বধার্থতই  আহাদ্গক; পোড়া কপাল 
তাহাদের ভাষার, পোড়া! কপাল তাহাদের শিক্ষার ? তাহার সভ্য কছিলেও 
 মিধা হয়) সত্য কর্ম করিলেও মিথ্যা কর্বরপে প্রতীয়মান হয় ! 
সেই ভাষাই সত্যক্কাযা। “দেই শিক্ষাই অভ্য শিক্ষা, গাছ! যকলকেই 
শোন রঙে রজিত করিতে গারে, যাহ! আবগাক মজে নানা সুর্তি ও নানা 
| দিধিহারী ) যাহা রাত্‌কে দিন, দিনকে রাত্‌ করিতে: পারে! তেমন ভাবা 
| ও তেমন শিক্ষা যাহাবের, তাহারা সুতরাং সভা ও. স্যবাদী? খর 
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সকলেই, বিশেষতঃ যাহান্ন উপর কথ! চলে ও বল চলে, ভাহারা অসভ্য 
ও অসত্যবাধী । 

সেই স্থুসভ্য ও সত/বিধায়ক ভাষার গুণে, ইউরোপীয় জাতিরা কিনা 
অদ্ভূত ও অভাবনীয় লীলা করিতেছে! রাজনৈতিক ক্ষেত্রে জগত উলট 
পালট করিতেছে, অথচ তাহাদের সত্যচ্যতি হইতেছে না; টীক্বরণ মোক- 
মা করিতেছে, অথচ সত্যাবতার ভাবের সুপ্তা ঘটিতেছে না; সন্ধিপত্র 
ঘোষণাপত্র শব্দের যা'র-প্যাচে, বৃদ্ধির মার-পর্যাচে হজম করিয়া ফেলিতেছে, 
অথচ খৃ্ীয় ঈশ্বর ও থৃষ্ট তাছাদের জন্য পর্গে স্থান মজুত রাখিতে বাধ্য! 
সত্যাবলম্বন এরূপ হারে বৃদ্ধি হইতে চ্লিলে, ঈশ্বরকে হয় ত ইহার পর 
বদলীল্‌ বেল্বিডিয়ার ব! বকিংহাঁম প্যালেদ্‌ মন্তুত রাধিতে বাধ্য হইতে 
হইবে ! কে জানে, এবং ডিপ্লোষেসিতেই বা কি ন! হইতে পারে ? 

অবোধ বাঞ্ধারাম কিন্ত রাজনৈতিক সন্ধি, ঘোষণা এবং সেই তাই, . 
ইত্যাদি কত কি দর্শাইয়া আপন মনে বলে--“আমরা! ত মিথ্যাবাদী বটে 
আর এমন মিথ্যাবাদী কোন জাতেই বা নাই) কিন্তু প্রভেদ এই, আমরা 
মিথ্যাবাদী 'ব্যক্ষি বিশেষে, আর আমাদের যাহারা মিথ্যাবাদী বলে ' 
তাহারা মিথ্যাবাদী জাতি-নির্ষিশেষে ?+ সঙ বাহুলা যে অবোধ বাঞারামের 
এ কল বুঝিবার ভূল। এমন দিশ্্ক চে এমন কলঙ্ক দাগ লাগান 
অধোর সৃর্থের কার্ধয তি তাহাকে আর ফি বলিব। ্‌ ্‌ 

হাল্‌ সময়ে সত্যাবলম্বনের নিগুড় ও লহ সন্ধান -ইংরাঁজ আমাদের . 
শিক্ষা্ডর, তাহার অনুকূল ও অব্য পদার্থ যাছা ক্ছু, তাহা কখনও অদতা 
প্রতিযূপ হইতে পারে না এব আই যে কথ, এটি ক্বতঃসিদ্ধ নিয়ম ! অতএব 
সত্যাবলম্বনের সহজ ও শিগুড় সন্ধান এই বে, বাঁহা ইতরাজ বাহাদুরের. 
রুচিকর ও রুটাকয়, তাচা কহিলেই সত্য (কথা হইবে? যাহা ভাঙার পক্ষ 
ও পক্ষার্থ বিধারক, তাহ! কয়িলেই সত্যাচরণ হইবে।. এ সন্ধানের প্রত্যক্ষ 
শ্রমাণ অসংখ্য পাঁইবে--বিশেষ কুরে. অহলে। আন্ক বোধ করিলে, 


এই অদ্ধান অন্থযারী চলিতে পার এবং কে নাজানে সঙ্যাবলম্বনে কতটা ও 


পরিমাণে ইছলৌকিক শ্রেযঃ লাত হয়. রর 
একটা কখা-_ অন্তযারম ৰা বিডিও ধর ইচ্ছুক: যাহারা, ভবন | 
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জন্য যে কিছু' আয়োজন তাহ! যেন তাহার! অধুনাতন বষয়কার্য 
হইতে চির অবশর হওয়ার পর অহ্ষ্ঠান করিতে চেষ্টা করে? যেহেতু বিষয় 
কার্য হাতে থাকিতে, তাহাস্ু সমান আর কি হইতে পারে; _আদরই বা 
কাহার এবং আরণীয়ই যা কে? সোন! ফেলিয়া কি জাচলে গেরো!! . 

বাঞারাম অনেক দেখিয়াছে, অনেক চেষ্টা করিয়াছে) কিন্ত তথাপি 
উক্ত বিষয় কারের অপূর্ব সংসার ও তাহার যে, সত্যান্থরাগ, তাহ! কিছুতেই 
অতিক্রম করিয়া উঠিতে পারে নাই। হর মর,নয় বা বলা বাহুল্য, যে 
বাচিতেই বেশী সাধ |... 

যেবাচিতে চায়, তাহাকে বীচাঁন উচিত) তাই তাহার উপদেশারে 
 এতগুলি কথ! বলিলাম। বাঁহাঁর়ামকে বিদ্রপের উপর উপদেশ দানার্থেই 
নান! ছলে, নানা ভঙ্গিতে, নানা কথ! বলিয়াছি; এক্ষণে সানুনয়ে প্রার্থনা 
যে মত্যাবতারেরা যেন তক্ষন্ত আমাকে ক্ষমা করেন। 

৫। চুড়াত্ত অধঃপতন | .. 

২। যখন-_ষধ খালে রোগ জারে, কিন্ত কিছুতেই বধ লোকে 
খাইতে চায়না --ডাষে যে ওষধ না থাইলেই স্ভাল খাকিবে। 

২7 অটবধ আহারে নানা অনর্থোৎপততি হয়, তথাপি লোকের অবৈধ 

আহারে অধিক রুচি;--তাবে যে সেরপ আহারেই আহারবিষয্বের পরম 
তৃপ্তি লাভ করিবে। 
৩1 কুষঙ্ক প্বাই গাপবেশের গার, গছ্া, তথাপি লোকে 
তাহাতে বেশী আক হয ভাবে (হে অত্যানন্ লাতের উহাই একমাত্র 
এবং প্রশস্ত আকর ভূমিত্বরপ । 
৪1. আত্মসরীতা অনন্ধ বোধের কারণ এবং কখনও ভাহাতে স্থা্ী 

ভাষে ৫ পেরঃলাত হয় না, তথাপি দোকে 'আত্ম্বার্থ লইয়া পাগল ১--ভাবে 
| যে সাংসারিক প্রেঃঃলাভের পক্ষে উহাই এ একমাত্র এবং মুখ্য অবলম্বন। 
চর রী আন্মগরিষা ও আত্মঘোষণা কেবল লোকের উপহাস ও স্বশাই 
. আকর্ষণ কিয়া থাফে, তথাপি লোকে সেই আব্গরিমাদি _ করিতে আত্মহারা! 
ও পাগল ১-ভাঁষে যে ইহা করিলেই লোকে জানিবে যে আমি 'একজন, 
... এবং আমি অস্ত তাখত হইতে বং মহ ঙ গনী বাক্কি। 
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টী--ত| বটে, কিন্ত আত্মগরিমা ও আফ্মঘোষণা নাকজিলে লোকে আমাকে সবে. 
কি কন্যা! ?-বাঞ্চারাম। ৯ 

৬। আপন বুদ্ধি ও বাক্য আবশ্যকাধিক খরচ “করিলেই হাস্যাম্পদ হইতে 
হয়, অথচ লোকে বৃদ্ধি ও বাক্য অধিক খরচ করিতে মহাব্য্ত ) ১-ভাবে যে 
তাহা হইলে লোকে আমাকে ভারি বুদ্ধিমান ও ৪ পঙ্ডিত বলিবে। 

৭। আপনাকে উচ্চ দেখিলে ও- আপনাকে মানী ভাবিলে, ক্রমে 
লোকের কাছে বড়ই খাট হইতে হয় ও কেহ, মানে না, তথাপি লোকে 
নিজেকে উচ্চ দেখিতে ও আপনাকে. আপনি মানী ভাবিতে একেবারে 
হিতাহিতান্ধ ;--ভাবে ধে তাছা। না করিলে লোকে মানিবে কেন, গণিবে 
কেন অখব! চিনিবেই বা কেন? 

৮1 অর্থের সধ্যয় না করিলেই অর্থনষ হইয়া থাকে; তথাপি লোকে 
সহথযয়ে কাতর 7--তাবে যে সধ্যন্খকরাই অর্থন্টের বিশেষ ও পরিশর গ্থা। 

৯1 যিখ্যার অবলম্বনে কেবল পাঁপের সঞ্চার ও কার্ধ্যহানী, কিন্ত 
তথাপি লোকে মিথ্যার অবলস্বন করি-তেই বিশেষ আগ্রহবাঁন ,_-ভাবে যে 
মিথ্যার অবলম্বন ভিন্ন আমোদ স্থলে আমোদও হয় না এবং কার্ল কার্ধ্য 
উদ্ধারও হয় ন1। 


টা--সরকারী বিষয় কার্যাদিতে" শিখা! কার্াহারীর হয় না | তথার কাধ্াসকলতা ও 
প্রতিপত্তি লাভের জন্য মিখ্যাই প্রশন্ত উপাঙ্গ ।স্বাঞ্ছারাঘি ! 


১০। পরম্থাপহরেণে ও লোকঠকানতে বে অর্থ লাত, তাহা কখন স্থারীও 
হয়না এবং বধার্থ হ্থথেও কখন লইয়া! স্বায় না, কিন্ত তথাপি লোকে 
পরস্থাপহরণে ও লোকঠকানয় অধিক রবৃত্ধিশীল ভাবে যে রি মম্পদ ও 
সুখ লাতের এষন সহজ উপায় আর নাই। ছি 


টা-সংদার এমনি যেনা রা দিকে $কিতে হু তর এ ক্থা গন কি 
করিঙ্সা ।-বাঞ্চারান। টি 


১১) কপটাচরণ বে বল পোকো আবশাসভাবন ও নী হতে হ, | 
কিন্ত তথাপি লোকে কপটাচারণ করিতে অধিক ধ্যান্ত ১-ভাবে বেলোক 
তুলাইবার ও পোক কুলাইযা কায লইবার এমন শত পার নাউ দয 









১২1 পরের জনিষ্ট ও পরের হানী করিতে গ্েলে আপনার অনিষ্টও 


মাপনার হানী আগে হনব এরং বহুপরিমাণেই হয়, কিন্ু তথাপি লোকে 


২৮৪ _. মণিহারী।.. 


তাহা করতে অত্যন্ত গ্রবৃত্তিশীল ১--ভাবে যে পরের খরচে আপন ও 
না বাড়াইলে; আপন গণ্ড বাড়ে কই? 


টা আপন গণ1 বাড়ে কই ঠিক, কথা, ছম না হন কোন কোন ঈনিদাররিগকে 
জিজ্ঞাস! কর 1-স্বাহারাম। 


১৩। চোর চুরি. 'করিপেই শা পার, (ইহলৌফিক ও পারলৌকিক, 
কিন্তু তথাপি কখনও চুরি করিতে বিরত হয্ক না, ভাবে যে যুগযুগাত্তান- 
ক্রমিক এমন বিদ্যাট! সামাস্ত একটু খাসির ভয়ে পরিত্যাগ করিব ! 

১৪ পরদার অভিগ্পমনে পরমপ্রত্যবার, শারিরীক ও মানসিক, ইহুলৌ- 
কিক ও (পারলৌকিক, তখাপি লোকে সেই পরদার নিমিত বিষম ব্যাকুল ১ 
ভাবে যে.নিত্য নূতন বদ্ধিত মুখ ও তৃণ্তিলাতের এমন পন্থা আর কি আছে? 


যে একতানতা ও অসুর ভালবাসার সুখ ওপছথিলাস্ছের চরম, তাহাকেই মহা! 
অসুখের মহৎ কারণ স্ব্গ জ্ঞান করিয়। ধাকে। 


৯৫7 চিত্ত রিক্ষেপ সর্বদাই মহৎ অনর্থের বিধায়ক, কিন তথাপি লোকে 
অতি সাগ্রহে তাহ! বদ্ধিত ও বৃদ্ধি করিয়া থাকে ১--ভাবে যে অর্থ ও 
 অর্থবৈচিত্র লাভের উবাই একমাত্র প্রশস্ত উপাদান ্বরূপ। 

- ১৬। জ্ঞান সর্বদাই, সকল আনর্থের নিরসক ও সকল নিত্য হথের 
বিধায়ক, কিন্তু তথাপ লোকে সহজে তাহার উপার্জনে বত হইতে চাহে 
নাচতাবে বে উহার উপার্জন ও প্রয়োগ উই হা ক্রেশকর এবং : তাহাতে 
অর্থ কল ওঁদাস্যে পরিত্যক্ত হইস্া বায় । 

টা-বলিতে কি, আমি দেই নাই জান ও ধরে এন নায় 
৯২1 বেধে কধ্য পাপ বিধায়ক ও কমন, ক্রেখঘারক, ভাহাতেই 
ৃ লোকের শরক্কিপরিচালিতবৎ নিড্য আশিকি /-তাবে যে.গাপ পথই 
| “গর সহজ এবং জমনীয়, পু্যের পথ বড় ক্রেপদারক।' .. 

১৯) যে ঈশ্বরের নাম, ক্করিলে সফল, অমল, ছুকে যায়, সফল: তরে 
নির্ভর হর, সে ঈশ্বরের. নাম ক্কারতে লোকের বহে গরবৃতি অতি কমই হ্য়। 
ফলত এ জগতে পাপীর প্রধান শাঞিই এই বে সে বুক হু ও মুখ তা 
ঈশ্বয়ের নাম করিত পানে না। 


তে বখন--যাহা ্্ যাহা অপ্ুভক, ডে লোকের প্রবৃতির নাঃ 
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এবং যাহ! সাহকুল, যাহা মঙ্জলকর ও যাহা শুভকর, তাছাতেই লোকের 
প্রবৃত্তির কপণত1) তখন মানুষের সেই ভাবাত্বক অবস্থাকে কাজেই অধঃ- 
পতনের চূড়ান্ত ভাব ভিন্ন আর কি রক্সা যাইতে পারে? 
উপরে যে কয়টি কথার উল্লেখ করা গেল তাহাই যথেষ্ঠ, আর অধিক 
উ্পখের আবশ্যক নাই। ফলতঃ অতি আল ভাঁবিলেই অনুভব করিতে 
পারিবে যে, এ জগতে লোকের সকল রকমে বিরুদ্ধ [বিষয়ে মতি গাঁত ও 
প্রবৃত্তি এত অধিক ধে, বিরুদ্ধ পথান্ুসরণটাই যেন মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক 
বিয়া বোধহয় । তদন্ততরে, সত্য এবং অনুকূল পথানুসরণ যাহা ঘাহাতে 
লোকে এত বিমুখ এবং তৎপ্রতি তাহাদের মত্তিগতি আনত করিতে এতই যন্ধ 
ও কৌশলাদির প্রয়োজন হয় যে, সহসা বোধ যেন সত্য এবং অনুকুল পথানু- 
সরণটা মানুষের পক্ষে কখনও গ্বাভাবিক স্বরূপ নয় ,--উহাই ধেদ কৃত্রিষ 
এবং কৌশলরুত ও যেন বলপূর্বণক মহুয্য প্রক্ত্তির উপর আরোপিত হইয়াছে 
নীতিবশে যাহাকে আমরা অকর্তব্য বলি, তাহাতেই মানুষের রুচি এবং 
যাহাকে আমরা কর্তব্য বলি তাহাতে মানুষের অরুচি, এরূপ ঘটন| হয় 
কেন? একপ বৃশ্য দেখ। যায় কেন? বৃষ্টান বলিবে, শয়তানের রাজা হেতু। 
ঘ্টীয় ঈশ্বর বড়ই নির্ব্বোধ ও কাপুরুষ ঈশ্বর ? স্বয়ং স্যরি করিতেছেন, স্বয়ং 
সমস্ত করিতেছেন, লোফের মন ফির়াইতে আপন পুত্রকে পর্যস্ত পৃথিবীতে 
পাঠাইক্া বলি গ্রদান করিলেন, তথাপি একটি লোকও শ্ষেচ্ছায় ও অন্গু্ঠতভাবে 
তাহাৰ দিকে যাইতে ডাহে না। আর শয়তান? কোন শ্রম করিতেছে নাঃ 
পারের উপর পা দিয়া বিয়া কেবল তুড়ি দিতেছে, আর সকল লোক 
অমনি আলোক-আক্ৃষ্টবৎ তাঁছার পিছু পিছু ছুটিডেছে। ক্ষমতা কাহার বেশী, 
ঈশ্বরের না শয়ভানের?. বদি বল ক্ষমতা ঈশ্বযেরই বেশা, কেবল কিন্তু 
তিনি মানবের হ্বা্ীন ইচ্ছায় বাধা দেন না) তাহা হইলে জিজ্ঞাস্য, জাগে 
সটিক্রেণ স্বীকার করিক্না শেষে এভ. উদ্বাসী কেন? তিনি ভবিষ্যৎ-দর্শী-- 
কে মানুষ কিরূপ হইবে কাগেই ত জানিতে পারেন, তেমনস্থলে যে পাপা 
হইবে, তাহাকে সি না করিয়া যে পৃপ্যবান হইবে এমন মাহ্যকে সৃষ্টি 
করিলেইত পারেন। মানুষের পাঁপের জন্য পুত্রকে ধলি দেওয়ার অপে্ছা, 
উহা কি সহজ পছ্থা নছে? সেই স্ৃষ্টিত করিতেই হুইড়েছে, তেমন স্থলে 
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একটু দেখিস সট্টি করিলে ত সকল দিকের সততা এব সৌনপধ্য সমস্ত রক্ষিত 
ৃ ছ্ইতে গারে। স্বেচ্ছায় এবং স্বচ্ছনে ও আনত পাপী স্থটি করি! শেষে 
শয়তানের হাতে দি মর্ষান, ইহা! বড় একট! স্থবিবেচনার ও ভাল কার্য 
বলিয়া! বোঁধ হয় না। বলিতে কি, আমীদের সাষান্য বুদ্ধিতে উহ! যেন 
কেমন একটু বাণ্যক্তিড়ার ন্যায় যোধ হয়? ভাল, থৃষ্টান পাদরীরা আর একট। 
কাজ করিতে পারেন না কি 1 আমার বোধ হয়, অন্যকে ধর্ম-উপদেশ 
দানে বাধিত করার অপেক্ষা, তাহার ঈশ্বরকে বদি কিছু তিনি সৎপরামর্শ 
দেন তাহাতে বেশী কাজ হইতে পারে! খৃষ্টানের হাতে 0 ৃষ্ট এবং 
ঈশ্বরের কি ছর্দশাই না ঘটিাছে। 

শ্রুতি বলেন মানুষের এরূপ ছষ্ট স্বভাবের কারণ, জনমানতরীণ সদোষ 
 কর্খজনিত হষ্ট কর্মহৃরের ফল। জন্মাস্তরে ছুট কর্থ আসিয়াছল 
কোথা হইতে? এইন্বপ পর পর অনমাস্তরে এই হা প্রশ্ন উত্তরোত্তর 
বৃদ্ধি গ্রাপ্ত হইতে পারে। 

এক্পপ পর পর জদ্মাত্তরগত সাধ কর্ণের জা মায়ীগ্রক্কতি- 
বিমোহিত ভ্রান্ত উপতোগ বাসনার উদ্দয়। এ সংসারে প্রকৃতির স্বিবিধ 
গতি, এক উর্ধী হইতে অধোমুখে ; আর এক অধোমুখ হইতে উদ্ধমুখে ; 
এক্ষবার সঙ্যযুগ হইতে অধঃপাতে কলিযুগ্গ প্রবর্তিত হয়, আর একবার . 
কলিযুগ্গ হইতে সত্য যুগের উত্ান হয়? অথবা কলিতে ও সত্যতে নিরনবক্বই 

পড়নও উত্থান চলিতেছে ॥ তাহার পর প্রককতির- শ্তিক্রিয়া ঘবিবিধরূপে, 
এক স্বরূপে ও অপর বিক্বপে। একেবারে গড়ন ও একেবারে বিরূপ, 
কিম্বা: একেবারে উত্থান ও একেবারে, স্বরূপ). এ্গতে মাই ও উচয়ই 
বেগ সংমিশ্রণে সমান চলিতেছে এবং আমরা অগতগত- হওয়ায় তছুতর 
বেগের বিষীতৃত। একারণে, যে যেমন বেগে, পতিত সে সেইরূপ করিয়া! 
থাকে এবং (সেট বেগ বাহ: যাহার যেমন ৃষ্টশকি সে সেইরূপ দেখিয়া 
 খাকে।, মাহা শ্রন্কৃতির এই. মহাক্রিয়া সমু কুণিত হইয়া জানী | 
বাকি হাদয়ের ব্যাকুলভাঙ একপ উক্তি করিয়াছিলেন । : | এ 
_ পজরনামিধর্থং নচ নে রনি জানাম্যধর্মং নচ যে নি।তিঃ। রী 
তা হষিকেশ ঘধ স্থিতেন, বখ। শিযুকোৎনি তথ ইহ? 8৮ 


খেলেন! । ২৮৭ 
আানীর এই সাত্বিক হদযব্াকুলতা! দর্শনে, অপুষ্পবৃ্ট আকাশবাি 
হইল. 
পউপাযৌ হথখ। জ্দেতা ন্মবিনা তথা! ভেদতা বুদ্ধিতেদেষু তেযু। 
যথা চক্জ্রকানাং জলে চঞ্চলত্বং, তথা চঞ্চলত্বং তবাপীছ বিষ্কে।” 
জর জগদীশ হরে! তাছাই বটে._ | 
“তে ধ্যানযোগাহুগতা অপশ্যন্‌, দেবাত্মশক্িং দ্বগুণৈর্জিগৃঢামূ। 
যঃ কারণানি নিখিলানি তানি, কাশাত্মযুক্তান্য ধিতিষ্ঠত্যেকঃ ॥” 
' ৬1 মনুষ্য-প্রকৃতির পরিচয় লক্ষণ। 
১। নিরীহ তাল মানুষ কে 1-_চেষ্টা ও বুদ্ধ শূন্য বোকা। 
২। নির্বোধ কে?--যে আপন নিত: কখন বুদ্ধির ন্যনতা 
দেখিতে পায় না। 
৩। অবিজ্ঞ কে 1?-ঘে আপনাকে সর্ব্বজ্ঞ ভাবিয়া থাকে। 
৪। বিজ্ঞ কে ?--যাহার অসর্বজ্ঞতা জন্য ক্ষোত কখনই তিয়োহিত 
হত্ব না। 
৫। গুণহীন কে ?--ধে সর্বাগেক্ষ। আপনাকে গুণি টা থাকে৷, 
৬। খুট আখুরে গুণি কে ?-_যে ঈরঘ বশত গুধশালীকে গহীন 
প্রমাণ করিতে আগ্রহ্যুক্ত । 
৭। যথার্থ খুশি কে 1-্ষে অন্যের গুণাহ্সন্ধান কার সেই গুণের 
প্রতিষ্ঠা করে ॥ | 
৮। অবস্থা ভুয্াচোর কে ?--যে নর্দদাই ধর্থের দোহাই দিয়া থাকে । 
৯। ধর্ম কে ?--ষে ধর্ঘবধবজী হইতে চাহে ন1। 
:১*। পাটোয়ারী ধর্ম কাহার ?--যে হিন্দু ভাবিয়া থাকে যে | সন্ধা, 
আহক ও গল্গান্সানে তাহার ষমন্ত পাপ কাটিয়া ধাইবে। 
৯১) অত্যন্ত আক্ক ফে?_বে পির ও. পিছের ভাব ও 
বিষয়কে প্রাণ ভরিয়া তিরক্ষার করিতে পারে ! | 
.:৯২। এ সংলারে অকর্ম। কে ?--ঘে ব্ক্কি ঘচনবাপীশ | ০ 
৯৩। কর্থী কে?-যাহার বাক্ব্যায়ে সময়াভাব, অথচ কোনরূপ | 
স্িতকার্ঠে বাহার লমসাতাব হয না ূ 
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১৪) ভাঁজ কর্মী কে 1--সময় পাই না বণিয়। যে সদ! বা মাকে 
কাদা থাকে। 

১৫। অপদার্থ কে জিন পনি যাহা পদে পদে। | 

১৬। কাপুরুষ কে 1--যে সকল বিষয়ে আনৃষ্টের দোহাই দিয়া থাকে। 
১৭। স্বণিত এবং অসারবান কে 1-যে আত্মগরিমা প্রচারে রত। 

১৮। পুক্ধনীয় এবং যারদান কে?--যে ভুলিয়াও কখন আত্ম প্রচার 
করে না। এ 

৯৯। অনার এবং যো! কে 1, জামোরত ব্যতীত, অপর যে কোন 
উদ্নতের সাহচর্ঘযপা্ত হেতু লালসাধান। . 

২০। বানী কে?_যে মানের গোড়ায় ছাই দেয়। ৃ্‌ 

-২১। যশোভাজন কে কে কর্মস্থলে কর্তৃবযবুদ্ধি ব্যতীত যশের 

তোয়াকা রাখে না। , 

২২। হীনাত্ব্দ কে 1--যে (বিনীতের নিকট উদ্ধত, এবং উপ্নতের নিকট 
বিনীত। 

 ২৩। মহদাত্মজ কে ?-যে সর্ধরই বিনীত, কেবল আব কালে 
 উদ্ধত। নি 

২৪ তঙ্ির পাত্র কে? 1 তড়িসা্নকে ভি করিতে জানে। 

২৫। এ মংগারে বিশ্বাসী কে?-_যে রোধে রোধ, তোষে .তোষ, খন 
যেষন অমোতাব, তখন তাহ গোপন কয়ে না। .. 
২৯ অবিশ্বাসী কে ?_যে মর্দাই অভিমতাছগামী। 2৫৯ 

২৭1 শন্নভান কে বাহার খে ক্ষণে ন্গণে রাই মিঃ হাসি ও. 
মিট কথা 
৮ নারকী, কে 1 ৬ প্রগরূমে ও মোষণে প্‌). ্‌ 
২৯) আশক্ার পাত্র কে ?--যে খাম খেয়ালী বা অসাব্য্তচিন্ব। . 

৩০1 বতাথাদী কে ?_যে অভায ঘোষণায় অকুষ্টিত। 

ৃ ৩১), আবন্তকে মিথ্যাবাদী কে 1-উৎপীড়িত এবং হর্ন । ৫ 
৩৯ : অনাহষ্তীকে যিখ্যাবাদী কে 1--যে জন রসিকভার খ্যাতিলোন্প। | 
| শি মালি পু | 





খেলেনা। ২৮৯ 
৩$। সাত্বিক কে ?স্যে নে অধিক, বলে অল্প । 

৩৫। রাজমিক কে ?--যে বলে অধিক, শুনে অল্প। 

৩৬। তাঁমমিক কে 1--যে গুনিতে চায় না, কেবল বলিতে চায়। 

৩৭। উত্তম কে ?__যে অপকর্ম হইতে উদ্দেশে পলায়ণ করে। 

৩৮। মধ্যম কে 1--যে অপবর্ণাকে খুজে লক্গ না, তে হাতে উপস্থিত 
হইলেও তাহাকে পরিহার করে ন1॥ 

৩৯। অধম কে 1--যে অপকর্ণকে খুজি লয়। 

৪০। সামাজিক ছিজ ডে কে ?-তাঙ্গালী যখন সাছেব সাজে । 

৪১। বীর প্রকৃতি কে?--যে শ্বজ্জাতীয় অন্থবিধাকে উপেক্ষা! না 
করিয়! তাহাফেই সাদরে গ্রহণপুর্বক, অন্তর্তত সংস্কারের দার! তাহাকে 
অতিক্রম করিতে চেষ্টা করে। ৃ 

৪২। ভীরু কে?-_যে স্বজাতীয় অনুবিধার ভয়ে দূরে পলাইয়া বিজাতী- 
য়ের ম্মরণাপর হুয়। ও 

৪৩। অধংপাতে যাওয়ার সহজ উপায় কি1?__ব্রাঙ্ম ভেকধারী হওয়। | 

৪৪। এ সংসারের মহাপাঁতকী কে 1-স্বধর্ত্যাগা।, ও 

৪৫1 টির ারিউভি নিসা গণ! বেশী করিতে 
চায়। লে ২ 

৪৬1, কে দিকে হকার ননদ গয়কে দিয়া 
সত হয়। 

৪৭1. এসে দিনা কো আপনাকে অনার ঘি কি! 
উত্তরাধিকারীর জন অর্থ-সঞ্চয় ফরে। রর 

৪৮। সম্তানের পরকাল খাইবার লক্ষ উপার কি?-_ানযে নিরবন্ছিয | 
আদর ফান, যৌবনে বাধ ভেকথারী হইতে দেওয়া এবং তাহার তবিষ্যতের | 
নিমিত্ত প্রভৃত অর্থ মঞ্চর করা। রা 

৫৯। অর্থবান হুকপ্দর্পথে যাইতে সমর্থ হয় ফখন মানখন রাযি | 
ও উপাধীলাতের ব্যাহুলতা হইতে কান্ত হায। রা 

৫০ রী হিপ খন [নানী বখন ছু'গে না হই হাকে এ 
ভাল বাসিকে শিখে । | 

(৩৭) 


সিং _ মণিহাঁরী। 
৪১ এ সংসারে সাধবী কে?__ | 
প্নয়ন অমৃত নদী সব্ধদা চঞ্চল যদি 
নি | 
| কাচ অধর বিনা অরদিগে ধাঁ না 
অমৃতের ধায়! তাা, . পতির শ্রধণে আশ, : 
শরিয় সখা বিন! কত অ্রকাণে যায় না।' 
নতি রতি গতি মতি, কেবল পতির প্রতি, 
ক্রোধ হলে মৌনভাব, কেছ টের পায় না।” 
তথা 
কুলরমণীর কাছে, . দহ 
কেব্ল প্রেমের তার সীষা কডু হয় ন11” 


৮ 


.. ইতি লোক চরিজে একার পীঠক। 
৭। জাতীয়-প্রকৃতির পরিচয়-লক্ষণ। 


১ কোন্‌ জাতি শবাবীনতা লাভের উপযুক্ত? বধন দেশহিতৈষীর 
প্রাণের উপর লক্ষ পরার ঘোষিত ) অথচ দেশছিতৈষী ভিক্ষুক কুটীরে 
আশ্রয় লইলেও, ভিক্ষুক পুরস্কারের আশার বিচলিত হয় না। ক 
হ। কোন্‌ জাতি স্বাধীনতা লোগের উপযুক্ত 1--বখায় পরের উড়িয়া 
গুড়ি গেলেও আমার ক্ষতি হয় না). বথায় স্বজাতী্বকে পদদলিত হুইতে 
সর রকাজে হাতল দিয়া মজা! দেখে। মা 
৩1 ফোন জাতি পরধ্তৃক' পদঘলিত হইবার উপযুক্ত ?-_ষে জাতির 
মত হইতে হি দারোগা, হিস্ছু আমূল! এবং হিন্দু অর্থশা্ী মিলে । রি ৃঁ 
88. অসার কোন্‌ জাতি 1--যেখানে তৃডপূর্বা ব্রাহ্মণকন্তা, অতৃতগুর্ব 
শৌতিক বধ, ছাল খৃষ্টান এবং ভবিষ্যৎ নাস্তিক, এরগ উট আখ জীলো- 
কের ভায় জীবও বিষ্সগুলীকে ত্তিত করিয়া খাকে। তর ্‌ 
৫1 অপদার্থ কোন্‌ জাতি ?-_যাহারা বিজাতীবের অহকরণে আত্ম- 
তীর বংস্ার করিনা খকে ্‌ 


খেলেনা। ২৯১ 
৬। জগতের মধ্যে অভূতপূর্ব লোকচরিঅ গঠিত হইতে পারে 
কোথায় ?-_কেবল যেখানে সৈয়দ আন্মদ, ঈশ্বরী প্রসাদ* শিবপ্রসাদ এবং 
চোগা চাপকানধারী সংস্কৃত কলেজের ভার অপূর্বব পুরুষ ও অপূর্ব বিদ)- 
মন্দিরাদির জাবির্ভাৰ হইয়। থাকে । 

৭। পুক্রুযান্ক্রষে গোলাম জন্মে কোন্‌ জাতিতে যথা বিশ 
মেচছান্থকরণে ও মনে প্রবর্তনার স্তীশ্বাধীনত! প্রদত্ত হইয়! থাকে । 

নও আশাশুন্ত কোন্‌ জাতি? যেখানে শ্বজাতির প্রতি উপেক্ষা এবং 

যে, বিজঞাতীয়ের প্রতৃদ্ব এবং পীড়ন শ্রেয় ও নৃখকর বলিয়। 
রঃ হয়। 

*। উৎমনমুখ কোন্‌ জাতি রি 3 যেখানে ভদ্র কুলের 
ক্ষয় এবং ইতরকুলের বৃদ্ধি হয় এবং ইতরলোক আর মানে না বলিয়া! ভন্র 
সন্তানের! যেখানে নিরভ্তর-নাকে কাদিক্বা খাকে। 

১০। জাতীত্ব উচ্ছ অলতার পূর্ত কি1--ছাতীস্ক শিক্ষান্ছলে ধর্দ- 
. শিক্ষ! বিষয়ে ওদাস্যপূর্ণ নিরগেঙ্গতা। ৃ 

১১। জাতীঘ্ব অভ্যুবয়ের নুম্প্ট লক্ষণ ফি ?--জাতীয় সধর্থে আনবিক 
ধর্মশীলতা। 

১২। সাত্বিক, ঘন্মমিলতার পরিচয় কি 1 শক্তি সীমান্তাবলশ্বনে মাধ 
শ্রমশীলত1 ও সান্ধিক কর্মশীলতা। 


? 'ইতি টা চিড়ে ঘাদশ- ষণবীদিকা। 


হৃদয় বল। 


হায় বল সবল শুর ও সকল অন্যের, মুন যাহার হৃদয় বল নাই : 
সবে কাঁপুরুষ। বাহার হা হল আছে;ভাহার নিকট হইতে কোন অর্থ ও কোন 
' এসীতাগ্যই অধিকক্ষণ দুরে অবস্থান করিতে পারে না। কি স্বীয় অত্যুর, 
কি জাতীয় অভ্যুদর, সমস্থেরই মুল হা: বল) এক হয় বলকে অবলম্বন | 
করিসাই, ততাবৎ অভ্যুদয়ের উপকরণ ও গার উৎপতি লাক রে ও চি 
কার্যকরী হইতে সমর্থ হয়। পি ই 
সী বন পতি সত্যজানে টিটি যে নীতি যাহা, নর পতি ঠা 


২৯২ র মণিহাঁরী। ' 
ভাগবাসায়, পুত্রের প্রতি মায়ার, আত্মীয়ের প্রতি স্লেছেবান্ধবের প্রতি প্রণয়ে, 
শক্রর প্রতি রাগে, নীচের প্রতি স্ণায়, গ্রতিহ্ন্বীর প্রতি জেদে, উন্নতের প্রতি 
ঈর্ায়, ছর্দান্তের প্রতি ভয়ে, পৃজনীয়ের প্রতি তক্তি ও জন্মানে ; যাহা কোন 
অবস্থাতেই কু, ক্ষত, সম্ফুচিত ও আত্মলুণ্ড হুইতে চাছে না ও হয় না। 
যাহ! মহতের মহত্ব নিকটে নত, ধনীর গৌরবের নিকট জড়ঙড় এবং রাজ 
সন্গিধানেও তিলমাত্রের জন্ত আল্মক্ষু্ হইতে চাছে না। এরপ স্থীস্প্রকৃতি- 
কর্ভুক অবলম্থিত যে নীতি, যাহা কোন দেশ, কোন কাল ও কোন পাত্রের 
গ্রতি জঙক্ষেপ ন। করিঘ্া, সকল অবস্থাতেই সমান উন্নতশীর্ষে কর্মপথে বথা- 
গস্তব্য মুখে ধাবিত হয় ) সেই নীতিকেই হুদক্বল বলির! থাকে । এ সংসারে 
পে হৃদয় বল যাহার লাই, সে কাপুরুষ, সে জড়পদার্থ, সে সকল নিন্দার 
ভাজম। যাহার হৃদয় বল নাই, তাহার আত্মসম্মান বোধও নাই) একটু 
উন্নত দেখিলেই সে বিনত হইয়া কাঁপিতে থাকে, তাহাকে দিয়া যাহা ইচ্ছা 
তাহাই করাইয়। লইতে পার। ফলত, এ সংসারে কাহার কতটা হৃদয় বল 
আছে, তাহার আত্মসম্মান রক্ষার প্রকারই সে পক্ষে বিশেষ পরিচয় স্বরূপ হয়। 
 মাকিছনিয়ার অধিপতি আলেকজগ্ডার জগতজন় করিয়া! ভারতে সমা. 
গত। ইচ্ছা হইল ঝরাক্মণবিজ্ঞ দেখিবেন ; আজ্ঞামাত্রে বামন আনিতে দত 
ছুটিল, ছুই দিকে এক যে দিকে কল্যাণ শরম!) আর এক যে দিকে দণ্ডা- 
চারধ্য। আলেকজগারের হুকুম,-যে বামন আজ্ঞামাত্রে আসিবে, তিনি 
তাহাকে পারিতোধিক ও সন্মানদানে তু করিবেন ; আর যে না আগ্িবে, 
তাহার মাথা কাট। বাইবে। অতি লোতের হুকুম, অতি শক্ত হুকুম বটে। 
ভয়ে হউক, পুরস্কারের লোভে হউক, কল্যাণ শর্মা হাজির! কিন্ত 
আলেকজগ্ডারের প্রাতি বগাচারধ্যবৎ দণ্ডাচাধ্য. লেংটা বামন, তাহার পাতা 
লঙ্কার বিছানা! ছইতে সসম্রমে মা উঠিয়াই, অসন্তরমে বলিয়া! পাঠাইল,. 
ছে দূত, তোমার আলেকজগ্ডারকে বল গিয়া, বামনেরা মরিতে তয় 
ক্করে না; আলেকজগ্ডারের নিকট দণ্ডের ত কিছুই প্রার্থনীক়্ নাই? তবে 
আলেকজগুারের যদি দণ্ডের নিকট কিছু প্রীর্থনীক্স থাকে, তবে সে নিজে 
দণ্ডের নিকট আসিতে পারে।  . 
ভয়ে পুরস্কারের লোভে যাছাতেই ইউক, কল্যাণ পর্দা ্াস্য পর 


খেলেন! । ২৯৩ 


আলেকজগ্ডায়ের অনুগমন করিয়্াছিলেন ; শেষে আর সছিতে না পারিয়া 
পাসর্গদা নগরে অগ্নি প্রবেশপুর্ববক সমত্ড জালা নিবারণ করেন। 

কিন্ত আলেকগডার দণ্ডের কথা শুনিয়াই অবাক! 'শেষে যে জন্তই 
হউক, আলেকজণ্ডার শ্বস্বং প্রীর্ঘনাধান হুইপ! দণ্ডের নিকট গমনপূর্কাক, 
তাহাকে ভক্তি উপহার দিয়া আইসেন। 

তাই বিজ্ঞবর মিগান্ধিনিস্‌ লিখিন্বাছেন-_“এ জগতে এই বুড়ো৷ লেংটা 
বাঁমনই কেবল একমাত্র ব্যন্কি, যাহার নিকট সর্কাজাতি বিজয়ী অগতজেতা 
বীর আলেকজগ্ডারকে পরাজয় স্বীকার করিতে দেখ! গিয়াছিল।--আর 
এখনকার বামন বাবু, গ্েচ্ছপদপুলি একটু পাইলে কিন! করিতে প্রস্তুত ! 

দণ্ডেরই হুদ্রবল 1--হুদয় বলের এমনই প্রভাব বটে! জয় জগদীশ 
হরে !- এবমস্থ,কিন্ত কবে? 


৯। যশ। 
০ 


যে যশ চায় সে পার না? যে যশ চায় লা, সেপায়।-_বাঞ্ধারীম 
শুনিয়া! বলে, কথাটা কিছু বেখাপ গোছের লাগিল! যতনে রতন মিলে, 
এই ত কথা। বলা! বাহুল্য যে বাঞ্ধারামের ভূল। রতন হইলে যতনে 
মিলিত, কিন্ত যশটাঁত বতনে রতন মেলার রতন নছে ; কাজেই তাহা যতনে 
মিলে না। অথবা ভিডি টি ফেসেই যতন যাহা রতনের 
অপেক্ষা রাখে না। 

ফলত, যশোপ্রার্থী হইয়। যে ব্যক্তি কোন কার্ধে প্রবর্ত হর, সে (নিতার 
ভ্রান্ত ও ছুর্ভাগ্যবান। ছুর্ভাগ্যবান “এই জন্য যে যথেষ্ট শ্রম করিয়া! যরে, 
অথচ তাহাতে বাঞ্ছিত কলের লাভ হয় না) গুঢ় কারণ এই যে, শ্রমের পরিখাম 
যে কর্ম সে কর্মের প্রতি এখানে কিছু মাত্র দৃষ্টি থাকে না, দৃষ্টি থাকে অন্তত্র। 
আরও দেখ, আকাজ্ষ। এবং লোভের আধিক্য হইতে যশ প্রার্থনার উৎ- 
পত্তি। আকাজ্ণ এবং লোভ, অথবা যে কোন বৃত্তি বিশেষ বল, তাহার 
সামঞ্জসাচ্যুত ও .পরিষাণাতীত ক্রিয়াধিক্য হইলে, চিত্ত বিকার প্রাণ হস্ব। 
হে চিত্ত বিকৃত, তদ্থারা কখনও স্থু বা! মহৎকার্ধ্য সম্পাদন পুর্ণভাবে হয় 
_ নাচনত্ত্বাং হযশও আকাক্ষা। অনুব্প প্রাপ্ত হুইন্গা উঠে না। যে হশবা 


২৯৪ ও মগিহারী। 


পাওয়া যায়, তাহা প্রায়ই অলীক .এবং ভাক্ত) ক্ষণস্থায়ী অব! সে 
গীতকাল মাত্র তাহার জীবন। 

মনে কর, দাতব্য বৃত্তি । যশোপ্রার্থী দ্বান কখনও এ হয় 
না। তথার হয় পাত্রাপাত্র তেদরহিতত্ব, নয় অপরিমাঁণ, নয় দাতা এবং 
গ্রহীতা উভয় পক্ষী অবস্থায় অদৃষ্টি, ইত্যাক্ষি নান! দোষ ঘটিত থাকে 
সুতরাঁৎ অসম্পূর্ণতা ব! অব্যবস্থিত ভাব হেতু, দাত এবং গ্রহীতা, হয় দূর 
নতুব। নিকট সম্বন্ধে, যেরূপে হউক, সম্যক সফল এবং দান জন্য বিমল 
আনন্দভাব ও শাস্তি কিকুই প্রাপ্ত হয় ন1। যা! এই একটা দাতৰাবৃত্তি 
দিয়া দেখান গেল, তাহা! আর তাবত বিষয়েও প্রযুক্ত হয় | কোনবূগে 
ও কোনটাতেই শাস্তি লাভ হয় না। সর্ধদা কামনার অভিঘাত 
হইলে, কার্ধ্য এবং ফল, উভয়ই বন্থুর হইয়া থাকে ॥ এই জন্যই, কার্য 
মাত্রে ফলের কামনা ত্যাগ কর! শিক্ষা দিবার নিমিত্ত বিচক্ষণ হিচ্ধু শাস্ত্র 
দর্ষাদ। এত ব্যাকুল। ্‌ 

বাইবেল শাস্ত্রে কধিত আছে, যখন দান করিবে, ঝ।ম হস্তকে জানিতে 
দও না! যে দক্ষিণ হস্ত কি করিতেছে। ইহা ও সম্পূর্ণ কথ হইল না) 
এখানেও, কামনার স্বভাব যদিও উচ্চ হইল বটে, কিন্ত প্রচ্ছন্নভাবে অভিঘাত 
চাহার সর্বক্ষণ; ইহাতে উর্ধসংখ্যান্ কার্যে সাত্বিকতা ভাব আইসে মাত্র, 
চ্ঘতিরিক্তে আর কিছু আইনে নাঁ। ইহা খওনীতির কার্ধয। কিন্ত 
স্বারা সমগ্র জীবন এক মহৎ পবিত্র উৎসের আকার ধারণ করে; যদ্বারা 
(বৎথগুনীত্তি একত্রে আসিক়্ সংমিলিত হুয় ) যদ্বায়া তাঁবত কামনাভিঘাত 
্কে পর্বে ওটিত হইয়। একবিনুতে আঁগতিপুর্বক, আধ্যাত্তিকবুদ্ধির 
উদ্থিষ্থলে অবস্থান করে এবং যছুৎপন্ন কাধ্য মাত্রই মহত্ব, সম্পূর্ণত্ব, 
বং পবিভ্রতাযুক্ত হয়; দে কোন্‌ পদার্থ ও কোন্‌ অবস্থা ?--যে অবস্থায় 
'ঠিলে যখন দক্ষিণ হাতে দান করে, তখন বাম হাতে তাহ! দেখুক! 
॥ দেখুক, উভয্বেতেই সমান ওঁদাস্য) ঘেই অবস্থাই অর্থ! :ও ভাহাই 
্রীর্ঘনীয্ব। 

পুনশ্চ কার্ধ্যস্থলীতে, সেই কার্ধ্যই পীর যাহা যাবভীক ববতি-বিষযের 
|মঞ্ষদ্য সংমিলনে উৎপন্ন হয়। অর্থাৎ কর্তার সন্বভাঁব হইতে যাহা, প্রবর্তিত 


খেলেন । ২৯৫ 


হয়, 'কাঁমলা ভাবের অবনমনে হয় না ঝা! তাহার নিকট দিয়াও যায় ন!। 
ইহা কেবল র্মতোপরিচালিনী কর্তব্যবুদ্ধি হইতেই সম্ভষ হইয়া থাকে। 
কর্তব্যবুদ্ধি কেবল করণীয়কে মাত্র চায়, ফল বা! পুরস্কার আর কিছুই চায় না। 
এই কর্তব্যবুদ্ধি যে পরিমাণে ঈশ্বরে সংলগ্ন, সেই পরিমাণে শুদ্ধ এবং পবিত্র। 
গুদ্ধ কর্তব্যবুদ্ধি যাহা, শুদ্ধচিত্ত ও পবিত্র জীবনই তাহার একমাত্র আশ্রয়স্থল । 
ইহা একালের জৌখিন ও সভ্য বাহির চিত্র এক ও ভিতর চরিত্র আর এক, 
ইছার প্রজয় দেয় ন। সৎ যাহা! তাহার আবার ভিতর বাহির ক, তাহ! 
সর্ব সময়ে ও সর্ধাবস্থাতেই সমান ও একরপ। শুদ্ধচিত্ত ও পবিত্র জীবনে 
যেকোন মহত্ব ও মহৎকার্ধ্য সম্ভব হইয়। থাকে) সুতরাং যশও এখানে 
অবন্তত্ভাবী, যেহেতু যশ সথসম্পাদিত কাধের রশ্মিবিক্ক,রণ মাত্র। এখানে 
যশ চাওয়া হইল না, অথচ আপনা হইতে আসিয়া! মিলিল। 

বাঞ্ছারাম, কেবল ঘশের আশায় পরিচালিত হও ফেন, উহ! কয়দিনের 
ভোগ্যপদার্থ? প্রথমতঃ তোমার জাযু: শতাধিক নহে,-তাহার পর ভোগী 
ন! থাকিলে ভোগ্যপদার্থের মুল্য নাই। কিন্ত হইল বেন, তুমি তোমার 
যশ উভয়ই দ্বিলক্ষ বর্ধস্থারী ; কিন্ত কাল ষথায় অনন্ত, তথায় দ্দিমুহূর্ত ও 
দ্বিলক্ষবর্ষে প্রভেদ কি? তাই বলি, যদ্দি সকল দিকে সফলতা ও মঙ্গল 
চাও, তবে বশের কামন। ছাড়িয়া দাও, পবিজ্র কর্তব্যবুদ্ধি যাহ তাহাকে 
অবলম্বন কর। নত 

যশও অলীক এবং সত্য ছুই প্রকার আছে। বশের দ্বারা ত কাধ্য সফল- 
তার পরিষাণ কখনই করিতে নাই; তবে যদি কর, যে যশ যত্বু বা আয়োজনের 
দ্বারা হয় বা লোক কর্তৃক বিবেচনা কালের অনপেক্ষে সহসা উৎপন হয়,তদ্বারা : 
কখনই পরিমাণ করিও ন1;. কারণ এরূপ যশ সম্পূর্ণই অলীক ও ভাক্ত। 
এরূপ শের মূল, যশোপ্রার্থীর দিফে দেখিতে গেলে, অসতভাব 7 বশোদাত| 
দ্িগের দিকে দেখিতে গেলে, অবিবেচন!। কিন্তু যে যশ অযাচিত ও 
অলক্ষিততাবে কাল কর্তৃক স্থির ও ধীর পদে আনীত, তাঁহাকেই সভ্য 
বলয় বিশ্বাস করিও। কিন্তু এক কথা, সেরূপ যশ যখন সমাগত হয়, 
তথন প্রায়ই বশো্রার্থ থাকে কোথায়? প্রায়ই ইহলোঁকচ্যুত। এখানেও 
আবার দেখ, যশ যদি সত্য সত্যই ভোগীর তোগ্য বলিয়। স্থির হইত, তবে 


২৯৬ মণিহণরী | 


এমন সময়ে তাহা আসিয়া! উপস্থিত হইবে কেম? আর কোন্‌ ভোগী 
এবং ভোগ্যের মধ্যে এবূপ অসংলগ্ন কালের সম্বন্ধ দ্বেখিয়াছ ? ফলত যখ 
কাহারও ভোগ্য নহে, তাই তাহা! কাহার অপেক্গাও রাখে না এবং তাই সে 
কারণে তাহা ধন তখন আসিয়। উপস্থিত হয়। তাই বলিতেছিলাম, উহা 
সাধারণ ক্রিয়া-বক্ধাণ্ড সম্পাদিত সকার্ধের , জ্যোতি বিস্কুরণ যাত্র। 
গুতান্যতরে উহাকে অন্ত অভিপ্রায় ও ব্যবহারে লওয়াইতে যাওয়া অস্থাঁ- 

ভাবিক ; ফলেও তাহ! প্রমাণ হয়। | 

জানিও, জীবন কালের মধ্যেই যদি সত্য ঘশ উপস্থিত ছয়, তথাপি সৎ" 

_ ক্তব্যবুদ্ধিশীল ব্যক্তি যে সে, ভৎপ্রতি অনাস্থাযুক্ত থাকে ) কারণ, সে বুঝে । 

যশোধ্রার্থ মাত্রকেই অতি অসার ও নীচ প্রক্কৃতি বলিয়া জানিও ) তাহাপেক্ষা 
নীচ আর কেহই নাই, কেবল আর একজন ছাড়া অর্থাৎ, যে কথায় কথার 
আত্মপ্রচার করে। : 

" ঞ ১০ । সন্গ্যাস 1 

সঙ্ধ্যাসী হইয়! ঘর বাত্ী পরিত্যাগ করিলে, গৃহস্থের অপেক্ষা অধিক ধর্শব 
উপার্জন করিতে সক্ষম হওয়া যায় কিনা? বাঞ্ীরাম বলে যে, যে প্রথা 
আবহমান কাল ধরিয়। ভারতে চলিয়! আসিতেছে এবং যাহার উপর লোকের 
অচলা বিশ্বাস) দে কথার উত্থাপন, তাহার মীমাংস। বা! ভাছার বিপরীতে 
ফোন কথ! বলিতে বাওয়া নিতান্ত সহজ ব্যাপার নছে! কিন্তু বাঞ্ছারামেরর 
কথা গুনিলে, সকল সময়ে কাজ চলে না। বে কোন বিষয় হউক, 
যখাজ্ান অনুশীলন কয়ার ক্ষতি নাই। বিষয় মাত্রের যে ভাল মন্দ ভাব, 
বিষয়টির কি কতট1 মানুষের যথার্থ কাজে লাগে, তাহা লইয়া! বিচার্ধয। 
ফলতঃ আমার বিশ্বাস এই, লেখ! হউক, গড় হউক, মত হউক, কথ! হউক, 
কাজ হউক ব! যাহাই হউক, যা! মানবেন আনুষ্ঠানিক আঁবনে প্রযুক্ত না 
হইতে পারে, এবং যাহা! জাগতিক কার্য্যের অংশকলা শ্বরপ না হইতে 
পারে, তাহাকে কর্মননাশার জলেতে নিক্ষেপ হর এক্ষণে জালোচা 
বিষয়, 

আমি ধলি, অকারণে বা কারণের প্রতিকূলে নগ্্যাসী হইলে, কখনই 
অধিক ধর্টোপার্জন হইতে পারে না। বরখ ধর উপার্জন হওয়া দুরে 
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থাকুক, অধর্্ম উপার্জনই অধিক পরিমাণে হইয়া ধাকে। বিনা! কারণে 
বা কারণের প্রতিকুলে- সন্ন্যাসী হওয়া কাহাকে বলে, পরে বলিব। 

এখন আর একটি জিজ্ঞাস্য হইতেছে, কারণযুক্তে সন্ন্যাসী হওয়। কাহাকে 
বলা যায়। যে ব্যক্তি এ জগতে সংসারী হওয়ার জন্য সর্বপরকারে বত 
এবং চেষ্টা করিয়াছিল, ,কিন্ত তথাপি সফল হইতে পারে নাই, অথবা 
₹সারী হওয়ার পরে দৈব হুর্ধিপাকে যাঁছার সংসার ছিন্ হইয়া! গিক়্াছে। 
অথচ নুতন করিয়া পাঁতাইয়া পুনর্ধ্বার সংসারক্ষেত্রে অবতরণ করার শন্কি 
বা সময় নাই) তাছার1 যদি সয্াসব্রত অবলম্বন করে, সেই সন্্যাস্কেই 
কারণবুক্ত সন্ন্যাস বলা যায়। কিন্তু ভাহারাও কি চলিত সনসীর ভাব 
ও ভেক গ্রহণ করিবে, অথবা চলিত সন্গাসভাব ও স্তেককেই কি প্রত 
সন্ন্যাস বলিয়া বল! ধায়? তাহাও পরে বলিতেছি। 

সন্ন্যাস ভাল কি মন্দ বা তাছ। কিন্তপ হওয়া উচিত, তাহ! দেখিবার 
পূর্ব, আগে দেখা উচিত ধে আমাদের এই জীবনের উদ্দেশ্য ও পরিণাম 
কি? এ কথাটা! পরিষ্কার হইলে, অপরটি পরিক্ষার করিতে অধিক বিলম্ব 
হইবে না। প্রথমে দেখ, আমরা শারীরিক ও মানসিক উভয়বিধ কর্ম্শকি 
পাইয়! পৃথিবীতে আিয়াছি ; সে শক্তি প্রতি ব্যক্তিভেদে পৃথক প্রকারের, 
স্ুতরাৎ তাহা ব্যক্তিভেদে পৃথক পৃথক কর্মসাধক বলিতে হইবে। জড় অজড় 
ও অপরাপর পদার্থ হইতে, মানবের পার্থক্য প্রধানত এ উচ্চ শক্কিমাহাত্ত্য 
হইতে । তাহার পর, বাঞ্ছারাম, তোমাকে অনেকবার বলিয়াছি, বে, ঈশ্বর, 
কোন বিষয়ের কৃষ্টি নিক্ষলে করেন না। এমন স্থলে তখন অবশ্যই 
বলিতে হুইবে যে, সেই সকল শক্তির পূর্ণ সার্থকতান্র কর্মরাশির উৎপাদন 
করাই মনুষ্য জীবনের উদ্দেশ্য, তন্ভিন্ন অন্য উদ্দেশ্ট কিছু হইতে পারে না। 
ফলত সে সকল শক্কির সার্থকতার পরিণাম ও নামই কর্ম! 

তাহার গর, আর এক কথ! আছে । আমর! ভূত এবং আত্ম! উভয়ের 
দ্বারা নির্মিত, এবং উভয়েরই নিয়ম দ্বারা শাসিত। পরহ আমরা সর্বাডো- 
ভাবে এই ভৌতিক জগতে স্থাপিত হুইয়াছি; এবং কি তৌতিক, কি 
আত্মিক, সর্ব্ব বিষয়ে, মেই ভৌতিক জগতের অধীন হইয়াই চলিতে 
হইতেছে । দেশ কাল অবস্থা আয়োজন এবং প্রয়োজন, ইহারাই চিরকাল 
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দেখাইর। দিয়া থাকে দে, আমর! কিরূপে চলিব বা কিন্নপে চলিব না) 
কি করিব অথবা কি করিব না। দেখ, চাষ করিয়। আহারীয় উপার্জন 
করিতে ঈশ্বর সাক্ষাৎ ত্বদ্ধে কোনকালেই হাত ধরিয়া শিখাইয়। দেন 
নাই , কিন্ত চাষের জন্য দেশ কাল অবস্থা আয়োজন ও প্রস্নোজন যে যে 
গুলি, তাহা সমন্তই তিনি তোমার পার্থ স্থাপিত করিয়া দিয়াছেন। মানৰ 
যখন সেই দেশ কাল অবস্থা আদিতে প্রবুদ্ধ হইল, তখন শারীরিক ও 
মানসিক শক্তি স্চালনে, আপনা হইতে চাষ কাধ্যের উদ্ভব করিয়া লইল। 
এই কর্ধস্থলী পৃথিবীতে এইরূপেই আমাদের তাবৎ বিষয়ে ঈশ্বর কেবল 
দ্বেখশ কাল অবস্থাদির নিয়োজন করিয়া দিয়! থাকেন; আমরা তাহাতে 
গ্রবুদ্ধ হইয়! আপন কর্তব্য উপলব্ধি পুর্বর্বক, নিজের এবং জগতের ম্লকর 
কার্ধ্যরাশির উদ্ভাবন ও উৎপাদন করি। এখানে আরও একটা কথ! বলি) 
ঘে কেহ দেশ কাল আয়োজনাদ্িতে প্রবুদ্ধ হইয়া! তৎ-অবলম্বনে যখন 
কোন যথার্থ কার্ষ্যে পারগ হয়, সেই তখন দে পরিমাণে ঈশ্বরের অভিপ্রায় 
ইহলোকে জ্ঞাপন করিতে জমর্থ হয় বলিতে হইবে) সুতরাং সেই 
পরিমাণে তাহাকে প্রত্যাদেশযুক্ত ঈশ্বরপ্রেরিতও বল। যাইতে পারে; ফলত, 
ইহারাই প্রত্যাদিষ্ট; ইহাদের মধ্যে তবে: যে. ক্ষিছু ছোটবড় প্রতেদ সে 
কেবল অনুষ্ঠিত কর্মের খুরুত্বও লঘৃত্ব অন্গসারে পর্যায় ভেদ মাত্র। পুনশ্চ 
সেক্ধপে সম্পন্ন কর্মকে স্বচ্ছন্দে অপৌর্ুষেক়ও বলা যাইতে পারে। 

ঃপর, এই ছিসাবে তৃত-আত্ম! নির্মিত ও ভৌতিক জগতে স্থাপিত 
মানবের কর্তব্য এবং কার্য কি? এ পৃথিবীতে আমদ্দা বন্তত দেখিতেছি যে 
নিরবচ্ছিন্ন ও শুদ্ধ আত্মিক জগতের সহিত আমাদিগের ফোন ঘনিষ্ঠতা নাই, 
থে কিছু ঘনিষ্ঠতা তাহা কেবলই ভৌতিক জগতের সহ অন্বক়ে এবং ইহাঁও 
- দ্বেখিতেছি যে আমাদের প্রয়োজন বত কিছু, তাহাও প্রধানত ভৌতিক জগ- 
তকে অবলম্বন করিয় স্বিত। অনেকে বলিতে পারে এবং অনেকে বলিয়াও 
খানকে যে,সে প্রয়োজনকে যত কষমাইতে পারা যার, ততই তাল; কারণ 
তাহ! হইলে, মেই পরিমাণে আমরা আত্তিক বিষয়ে মনোনিবেশ করিতে সক্ষম 
হুই। আমি জিজ্ঞাসা করি,বৃত্তি ও প্রয়োজন সমুদ্ধয়ের সামঞ্জস্য দায়! সমানীত 
দাতা ব্যতীত কেবল এক আ্যাত্বিক দৃষ্টির বশবর্তাতায়, ইচ্ছা করি! 
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ভৌতিক ভাবের পরিমাণাতীত ন্যনতা। সাধন করিলে, তাহা ভাল হইতে 
পারে কি সে? যদি সেরূপেই সে সকল কমান উদ্দেশ্য ছুইত, তাহা হইলে 
সে সকলকে প্রয়োজন রূপে ঈর্বর তোমাকে প্রদান করিবেন কেন? তাছার 
পর দেখ, কমাইলেই বা সেই সকল কমে কই? যাঁদ কমাইতে যাই, আর 
একটা অভাবনীয় প্রয়োজন আসিয়া! তাহার স্থান অধিকার .করিবে। 
জধিকন্ত, যাহাকে কমাইলাম, অথবা অন্যকথায় যাহার বিকৃতি সাধন 
করিলাম (কারণ যে কোন বিষয়ের স্তায়ানুগূত সীম। কি উদ্ধা কি অধোমুখে 
অতিক্রম করিলেই, তাহ! বিকৃত হুইয়। থাকে) তাহার যন্ত্রণায় জলিয়। 
পড়িয়া মরিতে হয়; তোমার সর্ধত্যাগী সন্যানীদিগের প্রায় অনেককেই 
সেই রকম জলুনির জ্বালায় ছু'চোমি অবলম্বন করিতে দেখ] যার়। 

অতএব যে যে গ্রয়োজন ঈশ্বর কর্তৃক.নিগোজিত, সুতরাং সৎ ও অপরি- 
হার, তাহাকে বলপূর্ববক নিপাত করিতে যাওয়া! মনুষ্যের পক্ষে নিতান্ত ভ্রমের 
কার্য্য। নিপাতও হয় না অথচ তাহার! বিকার প্রীপ্ডে মন্ত্রণার আধার হয়। 
তবে দেখ, প্রয্নোজন গুলির অনুসরণ করাই দি এখন শ্রেপ্ঃ বলিয়! ধরা ঘায়, 
তাহা হইলে দেখ। যাইতেছে যে ভৌতিক জগতই ব্সামাদের প্রধান আশ্রন্র 
হইয়। দাড়া) হুতরাং তাহাতে যেসকল পদার্থ নিকর আমাকে অচ্ছেদ্য 
ভাবে বেষ্টন করিয়া! রহিয়াছে, তাহাই আমার প্রধান অবলম্বন হওয়া 
উচিত। এ হিসাবে আত্ম এবং পর, উভয় সম্বন্ধ ধরিয়া দেখিলে, 
সংসার এবং" সমাজই র্ধাগ্রে প্রধান অবলম্বন বলিয়া লক্ষিত হুয়। 
তাহা যদি না হইত, তাহা হইলে এতদিলে মানুষ, সংসার এবং সমাজ, 
সকলইত লোপ হইয়। যাইত এবং শষ্টি থাকিত কোথায়? যাছ। হউক, 
ংমার এবং সমাজ, এ ছুষ্বের মধ্যে আবার সংসার অপেক্ষা সমাজই 
অধিক গুরুতর বলিয়া প্রতীম্মমান হয়। কারণ, সংসারেয় নিকঈ একটি 
মাত্র বাধকতা, অর্থাৎ কেবল নিজের প্রয়োজন পূরণ) কিন্ত সমাজের 
নিকট বাঁধকত1 নানারূপে। সংসার যাহা, তাহাও কেবল যমাজের 
জাশ্রয়ে সম্ভব হইতে পারিয়াছে এবং সমাজেরই উহা|! একটি ক্ষুদ্রতম 
ছবি ও অংশম্বরূপ মাত্র। সমাজের সঙ্গে সম্বঙ্ক দেখিতে গেলে প্রথমত 
দেখিতে পাওয়া হায় দে, আমাদের নিজের প্রণোজন গ্াহ, তাহ! সক্গূর্ণ 
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সমাজের গ্রয়োজনের সঙ্গে জড়িত ; সমাজের উন্নতিতে ই কেবল উন্নত সংসার 
সম্ভব হইতে পারে, নতুবা পারে না। দ্বিতীয়ত যে সমাজের অঙ্কে আমি 
মানুষ হইয়াছি,তৎপ্রতি কৃতজ্ঞতারও একটি মহৎ বন্ধন আছে। সামাজিক 
হিতের সহ আত্মহিত সংমিলিত ন! করিলে, মানবের কোন উচ্চ আকাজ্জাই 
পরিপুরিত হইতে দেখা যায় না। তোমার নিষ্ষাম সাধু সন্ন্যাসীও সমা- 
জের আশ্রস্স না পাইলে, সমাজের দ্বারে ভিক্ষা না করিলে, সাধু সন্ন্যাসী 
হইতে পারিত না। সুতরাং এখন দেখ দেখি, বি বরণীয় এবং 
অবলম্বনীম্স কে? 

আবার দেখ পাপ পুণ্য একট। হাতি ঘোড়া নহে। ঈশ্বরের ভুরি 
সাধনের নাম. পুণ্য, তদন্যতরে পাপ। তুট্টি সাধন তীছার কিরূপে 
হইতে পারে? অবশ্ঠই যাহা তীঁছার অভিপ্রেত, তাহ! সিদ্ধ করিলে। 
তুমি তাবিতেছ যে তোমার প্রয়োজন যে সকল তাহা! কেবল মাত্র তোমার 
আকাজ্। পুরণার্থে, অতএব তাহ! রাখিলেও রাখিতে পারি, অথব৷ ছাড়ি- 
লেও ছাড়িতে পারি। এটি তোমার বিষম ভূল এবং পূর্বেও ইহার নুচন। 
করিয়াছি । সত্প্রয়োজন মাত্রে, আত্ম, সংসার, সমাজ, ঈশ্বর, সকল:কই 
অবলম্বন করিয়। স্থিত হয়। অতএব তদ্রপু প্রয়োজন কেবল তোমার 
নিজের নহে, এবং রাখিলেও রাখিতে পারি ছাড়িলেও ছাড়িতে পারি 
একথা, গুরুতর বিপরীত কারণ ব্যতিত, কখনই তোমার বিবার অধিকার 
নাই। দেখ একট! দৃষ্টান্ত শ্বরূপ-স্তোমার প্রয়োজনে তুমি স্ত্রী গ্রহণ 
করিতেছ, সন্তান হইতেছে-_কিন্ত গ্রজ! বাড়িতেছে জগতের, প্রজা বাড়িতেছে 
ঈশ্বরের ; বল বাঁড়িতেছে সমাজের; এইরূপ তাবৎকাজে। যে প্রয়োজন 
তোমার সৎ আকাজ্ঞা। পৃরণার্থে, ঈশ্বরের অস্ভিপ্রায় পুরণও তাহাতে ; কারণ 
তাছা যদি না হইবে, তবে তুমি বখন স্বার্থের বশীতৃত্ত হইয়া?কাধ্য করিয়া 
যাঁও, তখন জগত এবং মনুষ্য সমাজ তাছাতে উপকৃত হইয়া থাকে কেন? 
প্রক্কোজন মাত্রে তুমি যে স্বার্থ দেখিতে পাও, তাহাই তোমাকে এ কর্ম 
ক্ষেত্রে আটক করিয়া রাখিবার নিগড় হ্বরূপ এবং সেই প্রয়োজন পূরণে 
যে স্ুধ তাহাই তোমার আঁশ মজুরী) এবং সেই প্রয়োনছন পুরণ হইতে 
জগতের যে উন্নতি তাহাই ঈশ্বরের অভিপ্রায় সিদ্ধি। তাঁই আবার বলি, 
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তোমার গ্রয়োজনকে ঘে কেবল নিজের দ্বার্থসাধক জানিয়া ভাবিতেছ যে 
তাহার উপর যাহা খুষি তাহা করিতে পারি, দ্টো তোমার বিষম 
ভূল। তাহা না ভাবিয়া তাছাতে বিনত হুওদাই তোমার পক্ষে শ্রেনঃ। 
অতঃপর আমর! উলটিক়া পালটয়। যেষন করিক্কাই দেখিনা কেন, 
কেবল ইহাই নিরবচ্ছিন্ন দেখিতে পাওয়া! যামু থে, এই সংকর এবং সমাজই 
আমাদের কর্মস্থছলী এবং উঠ্াই পৃথিবীতে আমাদের একমাত্র অবলম্বন । 
আমরা স্বরং জড়পিগু দ্বারা আবরিত, জড় জগতে স্থিত, এবং কেবল 
মাত্র এই জড় জগতের ভান প্রতিভাঁসের সাহাব্যেই চিত্তশত্তি পরিচালনে 
সক্ষম। তদতীতৈ, নির্মল আধ্যাত্মিক দেহ ও প্রকৃতি আমরা পাঁইও নাই; 
এ জীবন পাইয়া নির্মল আধ্যাত্মিক জগতে কখন বাসও করি নাই; নুতরাৎ 
নিশ্মল আধ্যাত্মিক ধারণাও কথন করিয়। উঠিতে সমর্থ হইনা,-_-এক্ষণে 
নির্মল অর্থে সর্বপ্রকারে ভৌতিক সংত্রব শুন্যতাকে বলিতেছি। নির- 
কার মুর্তিধারণা, নিরাকার ঈশ্বর উপাসনা, ইত্যাদি নিরাকার ব্যবসার 
বাতুলের কনা মাত । মানব স্বন্ং পুতুল, যাহার উপর বাস করিতেছে 
সে পুতুল, যাহা যাহা এ জগতে তান্ছার অবলম্বন স্থল তাহা পুতুল, 
স্ত্তরাং মানব পুতুল পৃজকের অতিরেক পথে যাইতে সমর্থ হইবে 
কিরূপে? মহচ্দীয় ধর্ম ভৌতিক; খ্বষ্টা ধর্মে পুতুল গড়ান না হইলেও, 
ধষ্ট পুহুলের বাড়া “ইষ্ট মানুষ! পুতুল সন্গুখে গড়ানতাবে উপস্থিত থাক! 
অথবা মনে মনে কল্পনায় রাখা একই জিনিস। আকৃতি ব্যতিত উপাসনায় 
আবেশ শরীরীর পক্ষে সম্ভবে ন1। হিন্দু খধিরা এ বিষয়ে সর্জাপেক্ষা অধিক 
গুঢজ্ঞ ছিলেন। যত যত জাতি এ জগতে ঈশ্বরের নিরাকারত্ব অবধারগা 
করিয়াছে, তন্মধ্যে ছিদুখধিরা সর্বাপেক্ষা প্রধান ও সর্বাপেক্ষ। সথপ্মদ শা, 
তথাপি সেই হিন্দৃখষিরা যখন চুড়ান্ত সাধনা ও যোগে রত হইতেন, 
তখনও তাহাদিগকে, অপরিহার্ধ্য হেতু, আকৃতি বিশেষকে অবলম্বন করিতে 
হইত। অষ্ট যোগাঙ্গের মধ্যে, ধ্যান ও ধারণা আকৃতি বিশেষের অবলম্বন 
ব্যতীত হয় না। আছুনিক ত্রাঙ্গবর্গ,:এ গুঢ়তত্ না বুঝিবার কারণেই, . 
এরূপ ছন্ন, সন্বন্ধচ্যুত, এবং উপহাসের আম্পদ স্বরূপ হইক়। পড়িতেছে। . 
প্রকৃত সাধক হইতে হইলে, কি পুর পূর্ববসাধক নিরূপিত কি স্বকুৃত,নিকূপিত, 
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আকৃতি বিশেষের সাধক হইতেই হুইবে ;--মামর1 এতটাই আধিভৌতিক 
গুণ প্রধান জীব। পুনশ্চ, ইহাও তোমাকে বলি, জগতত্রষ্টা, জীবন্রষ্ঠা ও 
বুদ্ধিতর্ট। ঈশ্বর প্রকারগ্রাহী নহেন, তিনি ভাবগ্রাহী) “বিষ্ণায় নম* ও 
“বিষৰে নম” উভয়েতেই সমান তুষ্ট। ইট, কাট, পুতুল, পাথর যাহাতেই 
তুমি ঈশ্বরবুদ্ধিতে উপাসনা কর না কেন, তাহাতেই তিনি সমান ভাবগ্রনথ 
করিয়া থাকেন /--মাত্র তোমার অনুষ্ঠান ও বন্ধ যদ্দি সাত্বিক হয়। 

যে কথা দিশ্মল আধ্যাত্মিক ধারণ। সম্বন্ধে প্রযুক্ত, সেই কথাই নির্মল 
'আধ্যাম্মিক জীবন চালন। সম্বন্ধেও প্রধুক্ত। উভ্মই সমান অসস্তব। 
আমর! সংসারের সকল পরিত্যাগ করিয়া যখন মনে কাষ্সিতে থাকি যে, 
আমর! আধিভৌতিক সংত্রব ছাড়িক্বা ক্রমেই আধ্যাত্মিক ভাবে আসিদা 
উপস্থিত হইতেছি; তখন ইহ! দ্রেখিতে পাইন। যে, ততই কেবল প্রকারাত্তরে 
ইহজীবন পরিচালক তৌ!তক ভাস প্রতিভা আদর বিকৃতি সাধন করি- 
তেছি মাত্র। ইহাতে ছুকুল যায় ও ইহ1 কেবল অশাস্তির আঁধার হয়। এই 
জন্ত আমর! দেখিতে পাই যে, সন্্যাসী সন্গ্যানী হইয়্াও ভিক্ষারত এবং 
ভিজ্ষায় নান! সাংসারিক পদার্থের জন্য লালায়িত, অথচ সে লালসার পুরণ 
প্রায়ই হয় ন।। লালস। আছে পূরণ নাই, প্রয়োজন আছে সফলতা নাই,অথচ 
যাহার জঙ্ভ এ ভেক ধরিয়াছিলাম, তাহারাও প্রাপ্তি অসস্ভব। কাজেই 
এখন বলতে হয়, এ সন্যাস আশ্রমের নাম ছকুল যাওয়া, এবং ইহা! ষাঁড়ের 
গোবরের ন্যায় কি ঈশ্বর কি মান্য উভয়েরই নিকট অকার্ধযকর ? বাড়ারভাগ 
একপ সন্ন্যাধীরা ভিক্ষা প্রাসিতায় জগতের গলগ্রহ হইযা! উঠে । অবস্থাচক্রে 
গড়িয়। যাহার! সন্ন্যাসী হয়, তাছাদের ছঃখ ও অশান্তি ততট1 নহে; যতটা 
অবস্থার বিপরীতে যাহার! সন্ন্যাসী হয়, তাহাঙ্গের । 

সন্গাপী হইলেই যদি শ্রেষ্ঠ ধর্ম উপার্জনের সম্ভব হইত, ভবে ঈশ্বর 
_ সকলেরই প্রতি সে ব্যবস্থা করিতেন; কিন্ত তছুপত্ষি আর এক প্রশ্ন 
আছে যাহ! এ সকলেরই উত্তর শ্বন্ধপ হইতে পারে, অর্থাৎ তাহা হইলে 
এ-্থষ্টি এতদিন থাকিত কোথায় ? মানববংশ কবে লোপ হুইয়! যাইত না? 
ফলত, কেবল আধ্যাত্মিক জীবনের অনুসরণ করা ষদি আমাদিশখ্সের জীবধ্র 
কোন অংশে উদ্দেশ্য হইত, তাহা হইলে ঈশ্বরও আমাদিগকে সেইরূপ করি! 
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তাহার উপযুক্ত উপায় এবং ব্যবস্থ। করিয়। দিতেন । তাছ! যখন দেন নাই, 
এবং যখন দেখিতেছি যে প্রয়োজনই আমাদের সর্ধকর্মবের উৎপাদক, তখন 
সেই প্রয়োজন যে দিকে আমাদিগকে আকর্ষণ করে, সেই দিকেই আমাদের 
পক্ষে যাওয়া মঙ্গল। তিনি যখন আমাদিগকে ভত ও জাত্মায় জড়িত 
করিয়া দিষ়্াছেন, তখন ভূত এবং আত্মা উভয়ে সংমিলিত হইয়া! নে কার্ধ্য 
করিবে তাহাই অবশ্য তহার অভিপ্রত, অন্তত আমর! যতটা বুঝিতে পারি ॥ 
এ ছুয়ের মধ্যে আবার দেখা যায় যে, ভূত ঘাছা, তাহ! আমাদিগের আয়োজন 
ও উপকরণ দিতেছে; এবং আত্মা যাহা তাহা, তাহা হইতে সে সকলের 
প্রশক্মোজন আকর্ষধী ও শাসননীতির উদ্ধাবন করিতেছে । একটি নিয়মিত, 
অপরটি নিয়ামক ; একটি' পরিচালিত অপরটি পরিচালক; অথব! অন্ত 
কথায় একটি শরীর, অপরটি ভ্ঞান। যেমন জ্ঞানের বেগে শরীর পরিচালিত 
হয় ;তেমনি আত্মিকগুণের বেগে ভৌতিক্ুণ পরিচালিত হইবে, এই সম্বন্ধ । 
মানব ভৌতিক শরীরের দ্বারা, ভৌতিক শরীর যত প্রকারে সক্ষম, তত প্রকারে 
যথাসম্ভব কর্মরত হইবে; তাহার আত্মিক অংশ জেই কর্ন যাহাতে 
প্রয়োজন পূরক ও শ্ুদ্ধসন্বা যুক্ত এবং ঈশ্বর ও চিরন্তন সপ্ত ও তের 
অভিপ্রেতহয়, তাহার নিয়ম বিধান করিবে। এইরূপ হইলেই, যেমন ঈশ্বর 
আমাদিগকে ভূত ও আত্মায় জড়িত করিয়াছেন, তেমনি উন্ভয়দিকের নিয়ম 
ও মান যখাসত্তব রক্ষিত হইতে পারে। যে এরূপ রক্ষা করে, দেও হুতরাং 
ঈশ্বরের প্রিক়পাত্র হইয়া থাকে। বাহার কার্য্যে আস্তিক শাসন নাই, সে 
পাষণ্ড, আর যাহার আত্মিক বুদ্ধি আছে, কিন্য কার্ধ্য নাই, সেও পাষণ্ড? 
অধিকন্ত বাতিকগ্রন্থ! তোমার সাধু সন্যামী আদির অনেককেই সেই 
বাতিকগ্র স্থ পাষণ্ড বলিয়। জানিবে। 

এখন কখ। এই, তবে কি এ সর্যাসী সাধু আদিদলের পরলোক বা 
পরিণাম ভাল হইবে ন!। ্‌ 

বাঞ্চারাম,তুমি মোক্ষ কাহাকে বল তাহা! আমি জানি না) অথবা 
পরলোকে তালমন্দ কাহাকে বল, তাহা বলিতে পারি না। ধর্প্রচা- 
রকেরা যে যেবধপে ও তই পরলোকের চিত্র প্রদান করুন না কেন, আমার 
কিন্তু বিশ্বাস এই যে, ঈশ্বর কখনই স্পষ্টন্নপে পরলোকের ভাব ম্বভাবাদি 
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এ লোকে প্রচার করেন নাই; অথবা জীবন সেতুর এদিকে যাছারা 
বাপ করে, ও পারে কি আছে তাহা কখন তাহাদিগকে স্পষ্ট জানিতে 
দেন নাই। আমার বোধ হয়, তাহ! জানিতে ন। দেওয়ান ভালই হইয়াছে ১ 
কারণ যদি জানিতে দিতেন, তাহা হইলে লোকজগতের মতি গতি 
ও চিত্ত এরূপ থাকিত না; এবং এরূপ মতি গতি আদি না থাকিলেও 
গভে এরূপ লীল! বৈচিত্র ঘটিত না) অথচ আমর! দেখিতেছি, 
অথবা তত্জ্ঞান্ন দ্বারা যতদূর নিরূপণ করিতে পারি তাহাতে প্রতীত হয় 
ষে, এইরূপ জীল! রৈচিত্রই ঈশ্বরের অতিগ্রেত। যখন এ সৃষ্টিস্থ তাবত- 
কেই স্ব স্বভাব ও ধর্ম অনুসারে বিভিন্ন পথে গতি করিতৈ হইবে, তখন 
সকলেরই পরিণাম স্থলে একমাত্র চিত্র বিশেষ প্রদর্শন কেমন করিয়! 
জঙ্গত হইতে পারে ? পরলোকচিত্র মাহাই হউক, মোটের উপরে তোমাকে 
কিন্তু এই পর্য্যস্ত বলিতে পারি যে, ঈশ্বর যাহাতে যে শক্তিবীজ নিষ্ছিত 
করিয়াছেন, তাহা বতক্ষণ অচ্ছুরিত ও ফলবতী না হইবে ততক্ষণ তাহার 
আণস্তি নাই, কেজানে ইহলোকে কেজানে পরলোকে। পরলোকের অবশিষ্ট 
জ্ঞাতব্য যাহ! কিছু, তজ্জন্য নিজের আত্মিক শক্তিযোগে তাহার চিত্র বা 
আদর্শ উপলব্ধি করিতে পার ভালই; না পার শাস্ত্রে বিশ্বাস কর, তছিন্ন 
গত্যত্তর নাই। নিজ আত্মিক শক্তি যোগে উপলব্ধি করা, অনেক সাধনা ও 
অনেক ক্ষমতার কর্ম । শাস্ত্রে বিশ্বীদ সহজ উপায়। 
£পর যাছাকে বিপাকে পড়িত্বা। সংসার পরিত্যাগ করিতে হইয়াছে ; 
অথতা যে বিবেচনা” করে যে আমি সংসার পরিত্যাগ করিলেই অধিকতর 
কর্ধসাধনের দ্বায়া জীবনের প্রকৃত সার্থকতা করিতে পারিব) তাহার পক্ষে 
অবশ্য সন্ব্যাসই অবলম্থনীয় হইতেছে কিন্তু সন্গ্যাসট। প্রন্কত কি? 
প্রন্কত সন্ধ্যাস তাহাকেই বলি, যাহা! আত্ম তুধ এবং আত্মন্থার্থে একেবারে 
জলাঞ্জলি দিন্না, জগত ছিতেতে সম্যক প্রকারে জীৰ্ন উৎসর্গ করণ। 
দেবে পারে, সেই প্রকৃত সন্যাসী এবং তাহাকেই পুজা করিতে 
পারা যায়। নতুধা যাহারা কেবল চিতাতন্ম বিলিগ্ত জটাধারী, এবং 
: কেবল দেষতার উপাঁসন। মাত্র করিব বলিয়া সম্্যাসী, তাহার! ভক্তির 
পাত্র নহে।. তবে দার পাত্র বটে, যেহেতু সেরূপ সন্গযাসী সংবুদ্ধি 
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খেলেনা । ৩৪৫ 
সন্বেও ভ্রমান্বতায় আচ্ছন্ল হইয়াছে। আর যাহারা ফেবল বেশমাজে 
_ ন্্যাসী এবং কার্ধ্যত লোভী ও হুষট, সর্বদা পথে ঘাটে যাহাদিগকে দেখিতে 
পাওয়া যায়, তাহার! না ভক্তি না দয়া, কেবল লাঠির পাত্র বলিয়া! জানিবে। 

যোগাভ্যাস এবং যোগাবলম্বনের জন্যও লোকে সর্যাসী হয, ক্ষতি 
নাই, কিন্ত যদি যোগলব্ধ শক্তি জগতহিতে নিক্বোজিত হুইতে পারে। 
সংসার আমাদিগের আত্মরক্ষা ও আত্মপোধণের স্থান 7 উহা! কর্মক্ষেত্র 
মহা অংশ স্বরূপ হইলেও, প্রক্কৃত সর্ধাবরব যুক্ত পুর্ণ কর্শক্ষেত্র যাহা তাহা 
সমাজ বা জগত। সতভাবে যথাশক্তি সেই কর্মক্ষেত্রের অনুসরণেই 
পরাগতি এবং পরামুক্তি, যেহেতু তাহাতেই ঈশ্বরতুষ্টি। 


১১। বৃদ্ধাবস্থা। 


“পঞ্চাশোর্ে বনং ব্রজ্জেৎ+১”। বাহ্ীরাম বলে, এ কথার অর্থ কি, এ 
কোন্‌ বন? জনপদ হইতে দূরস্থিত লোকশুন্য.[জস্তগণ পরিবৃত অরণ্যাছি 
না আর কিছু? 

বাপু» পঞ্চাশের উর্ধ হইলে; সত্য সত্যই আর দুরধনে যাইতে হইবে 
কেন? তখন ত এই সংসারই বন স্বক্পপ হইয়া দাড়ায়। দেখ, যাহা- 
দিগকে সঙ্গে করিয়া! এই হুর্গম জীবনপথ বাহনে প্রথম যাবা করিয়া- 
ছিলাম, তাহার! একে একে বৃত্তচ্যত পুষ্পবৎ গলিত হুইয়! কাল কপরে 
লুকাইয়াছে; যাহাদিগকে দেখিয়। নিত্য হুধিত হইতাম, তাহারা একে একে 
দূর ন্বপ্র-সংসারে প্রবেশ করিয়াছে ; যাঙ্কাদিগকে ভাল বাসিয়াছিলাম এবং 
যাহারা এ ঘোর ছঃখশক্কুল অন্ধকারময় জীবনের অবলম্ন দ্ব্ণপ 
হইয়াছিল, তাহার! একে একে গত বা বিকৃত হইয়া যাইতেছে; পুর্বে 
যে সকল পদার্থ তৃষ্টিকর ব। হর্যদায়ফ ছিল, এখন আর তাহার! সেম্বপ 
নাই এবং পুর্ব্বে এ জীবনপথের দুরপ্রান্তে যে আশারপী নিদর্শলী 
আলোক জলিতেছিল, এখন তাহাঁও নির্বাণ প্রায়, -ছন্ল ও মলীন 
সায়াহ্কিক সৌরকরের ন্যায় আমারও আশাজীষন ক্রষে মলীন হইতে : 
মলীনতর, স্তিমিত হইতে স্ডিমিততর হইস্থা আসিতেছে) এত খুজি, তথাপি 
সে উজ্দ্রল মধ্যাফকালের দেখ। একটিবারও পাই না, যাহাতে ক্ষণেকষের নিমিত 
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এ জীবনে দেই উত্জলত! আবার ফিরিক্! আইসে, যাঁছাতে আবার ক্ষণেকের 
নিমিত্ত সেই সাবেক নিরাঁবিল ও মাতোয়ারা! হর্ষে হর্ধান্থিত হইতে সক্ষম হুই। 
এ সংসারক্ষেত্রের ষে য়ে স্থানে আগে আমার বলিয়। সহর্ষযে ও সদর্পে বিচরণ 
করিয়া ফিরিভাম, আমার বলিয়া কত কি করিতাম, এখন আর তাহা আমার 
নাই) নূতন নূতন লোক আসিয়া, দে" সকল শ্থান হইতে আমাকে স্থানচ্যত 
করিয়া ফেলিয়াছে। সে স্থখ নাই, সেআশা নাই, সে আমোদ নাই, 
সে প্রমোদ নাই, জে প্রণস্ব নাই, প্রণয়ে সে মাদকতা নাই, সে আহার 

. মাই, সে বিহার নাই ১ আগে যে দশজন কাছে আজিত এবং কাছে 
থাকিতে ভাল বাদ্দিত, এখন তাহার! দুরে গত) যদ্দি কেহ কাছে আসে, 
সে ছঃখের দিনে হঃখের কথা কহিতে,--““বুড়ো বেটা অনেক দিনের, 
অনেক দেখিয়াছে, অতএব উহার কাছে পরামর্শটা লওয়া ভাল।» স্থুখের 
ছিনে, আমোদের সময়ে, কেহই ত কাছ দিয়া ঘেষে না!-_«দূর-কর, বুড়ো 
বেটার সম্মুখে এ সকল কাজ নাই, এখনই ইহার মধ্যে কি ছল ধরবে, 
এখনই ইহার মধ্যে বকেশ্বরী করিয়। কি নীতি আওড়াইতে বসিবে, সকল 
পণ্ড করিয়। দিবে।” আপন! হইতে ত কেহই কাছে আসিবে না, যদি বা 
আমি যাইব, অমনি সকল জানন্দের তুফান নিরব,সবাই ভিয়মান, সবারই মুখ 
বিষ&, সবাই ভাবে এ উড়ো আপৎ কতক্ষণে বিদায় হইবে । জেবা স্বজযা 
বাছারা করেন, ভাহার। তাহা করেন করিতে হয় শিয়া; উর্ধসংখ্যায় 
করার পুখ্য আছে বলিয়। তাই বলি বাপু, এরপ অবস্থার লোক 
ক্ষোলাহল পুর্ণ জোকালয় থাকিয়াও কি ই! হোকশুন্ত নির্জন বনে বাস 
নছে? যাহ! কিছু দেখিতে হয়, দুরে থাকিয়া ক্বেখ তুমি নিকটস্থ হইলেই 
কল পণ্ড হয় এবং তোমার পক্ষে ভাবত নির্বাণ হুইয়া বায়। সে কাল 
ঘর নাই, কাল বিনি ভিনিও এখন নৃতন। আমার পক্ষে আর এখন প্রাতঃ 
বা যথ্যাহ্ নহে । অপরাহ্ন | এবং ভাহার দে ক্ষীণ আলোকটুকুও শেষ প্রায়। 

ছিব শেষ হইয়। আসিয়াছে, আকাশ সায়াহিক মেঘে ঘিরিয়্াছে, ঢতুর্দিকে 
ধুর অন্ধকার ) মধ্যে মধ্যে ছক্স মেঘের ভিতর হইতে রোগীর হাতত বৎ অস্ভো- 
দুখ হৃত্যের বিক্ৃতবর্ণ লোহিভালোক, কখন বৃক্ষচূড়ে কখন গৃহচাতালে ঢকিত 
চকে কাপিয কাপির়।, আঘার যহাপ্রস্থান পথের প্রতি অনুলি নির্দেশ করি- 


থেলেন। । ৩০৭ 


তেছে। আমিও তাহ! দেখিয়াছি সত বাপু, আর কেন? এ স্তিমিত দৃষ্তে হর্ষ 
দুরে থাকুক, থাকিয়া! থাকিয়। আতঙ্কে প্রাণ যেন চমক-ন্থপ্তোখিতবং প্রতীয়মান 
হইতেছে । কাণের যে ছর্জর তরঙ্গ এতদিন অনৃশ্টে গ্রবাহিত ছিল,এধন তাহা 
খিকি 1থকি দৃষ্ের দূর প্রান্তে দেখা দিতে আরত্ত করিয়াছে? দৃষ্টি ক্রমে ইহ 
লোক হইতে অপসারিত হইয়া, আতঙ্কে ততপ্রতি দৃঢ়তর হইয়া বসিতেছে। 
পশ্চাতের তাবত, খাহার্দিগকে এতদিন সত্যন্বরূপ জ্ঞানে অবলম্বন করিয়া- 
ছিলাম; এখন ভাহার! মিথ্যাভাবে ও কবিকল য় পাঁরণত হইয়। গিয়াছে 
যে সংসার এত স্থুখের স্থান ছিল,তাহাই এখন এত ছুঃথের আকর স্বরূপ ছইয়। 
উঠিয়াছে। এ স্থধ্যান্তের সহ আমারও এ দিন দুরাইষে। কি্ত হুরধ্যকে এখন 
কাজমেঘে চাকিল ; কখন অন্ত, কখন আমার দিন শেষ, তাহাও ত জানিতে 
পাইতেছি না, দেখিতে পাইতেছি না, অথচ প্রতি মুহূর্তেই ফুরাণর ব্যাকুল- 
তায় ব্যাকুলিত। বাঞ্ারাম, আরও অরণ্য কোথায় খুজিতে যাইব ;--এই ঘরই 
যখন এমন দারুণ অরণ্য, মক্রস্থল হইতেও কঠিনতর ? তোমার প্রান্তিক 
অরণ্যে প্রান্কতিক শর্শনেও বরণ কিঞ্চিৎ স্থখ ও শাস্তি আছে, কিন্ত এ 
অরণ্যে ভাহাও নাই। অরণ্যেই যদি বৃদ্ধবয়সের প্রাক়শ্চিত্ত করিতে হয়, তবে 
প্রাকৃতিক অরণ্য অপেক্ষা এই অরপ্যই উপযুক্ত এবং কঠিন স্থান। 
পধশশ উদ্ধে বনভ্রমন হুইল যেন, এখন কর্তব্য কি? বাল্যের 
সে চাপল্য নাই, যৌবনের সৈ শক্তি নাই, হায় হায়! সে সাহ্ষ 
নাই, জে উপায় নাই, এখন করি কি? অন্যদিকে সংসারের সখ 
বন্ধিৎ, স্থুতরাং সংসারের বন্ধনও শিথিল এবং শ্বার্থেরও হ্ব।(সতা। এখন 
আর কি করিবে, যোগী হও, সন্গ্যণসী হও। এ অঙ্ন্যাসী অর্থে চিতাভম্ম 
বিজি জটাজুটধারী গৃহভ্যা্গী সন্ন্যাসী বলিয়! ভাবিবে? তাহা ভাবিও 
ন1। মানবের ছইটি অবলম্বনের মধ্যে, সংসারের মায়! যদিও শরিয়্াছে, 
সমাজ ব! জঙ্গত এখনও যায় নাই। এ সন্যাসের ধর্ম এরূপ হওয়! উচিগ 
বখন সংসারলিণ্ড ভাব অনেকাংশে দুর হইয়া আপিয়াছে,তখন অবস্থা জাত্ম- 
বার্থেরও আর বড় একট উত্তেজন! নাই। হ্থতরাং এখন আর আত্মস্বার্থের 
বাধকতা। তত ন। ধাকাদ্ব জগতের স্বার্থে আত্ম উৎসর্গ করিলে অধিক সফল- . 
কাম হওয়ার লন্াধ। এ অতি অপূর্ব সঙ্যাস, এবং ইহ! নিতান্ত অভ্ুলনীয় 
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ও পবিত্র । এ বয়সেও, পুর্বলিত্তির টানজ্হেতু, সাংসারিক মায়। ও সাংসীরিক 
ঘটনাবলির স্বায়! হয়ত অনেক সময়ে আসিয়া! আশ্রক্ন করিয়া থাকে, যাহাতে 
তোমার সন্নযাসব্রতের ক্ষতিকর হয়! অতএব এমন অবস্থায়, ইচ্ছাপূর্ব্বকও 
কতকট। নিঙ্দরনতার আবশ্যক হয় বটে, যাহাতে কথিত সন্ন্যাসভাবের 
ব্যাঙ্গাত হইতে না পারে) দেই টুকু নির্জনভাব অবলম্বন করিও। যত- 
ক্ষণ সংসার-শক্তি থাকে; সংসারে রত রহিবে ; তদনস্তরে এই সন্ন্যাস অবলম্বন 
করিবে, ইহাই যুক্ত। কিন্ত একট কথা, তেমন বৃদ্ধ হইতে পারিধে কি? 

যখন এ সন্গযাসেও বক্বোধর্ম্ে অপারক হইবে, এবং যখন শরীর ও মনের 
বান্ধক্য বশতঃ বা যে কোন কারণে কর্ণশক্তি সর্ধপ্রকারেই তিরোহিত 
হুইয্সা। যাইবে ; তখন সর্ব সংশ্রবশূন্য হইয়, একমাজ ঈশ্বরে সর্ধসমাহিত 
করিয়। সর্বত্যাী সঙ্গ্যাসী মানুষ হইবে। ইহাই তৎকালের একমাত্র শ্রেয়ঃ 
ও কর্তব্য, তখন ইহাই একমাত্র মহাকর্্ম। অথব! একথ! কেবল এ কালের 
জন্যই বা কেন বলি; সকল কালেই ঈশ্বরে সর্বসমাছিতভাবে থাক! বিধি। 
তবে অন্য কালের সহ একালের প্রভেদ এই ধে, অন্যকালের সমাহিতভাব 
জকর্ক, একালে তাহ। অকর্দাক, এই মাত্র। 

১২। পাপ্সঙ্গ। 

বাষ্থারামের বিচিত্র লীলা ! বাঞ্ধারাম একবার এক চাকুরীতে মাতিয়া- 
ছিল। চাকুরী স্থানটি সৌজ। নহে, সুনিষ যিনি তিনি অকণ্মা ও পাপের 
গ্রতিষুস্তি. স্বরূপ ; তাহার সংস্পর্শেও পাপ অর্শানর কখা। কিন্ত পেটের 
দায়ে বাঞারামের এ কার্ধ্য ছাড়িবারও সাধ্য ছিল না, কারণ তাহ! হইলে 
বাষ্ারীমকে অল্লাভাবে শুকাইয়! মরিতে হয়। মরণত আছেই, তঙ্ন্ 
চেষ্টার আবশ্যক নাই। কিন্ত প্রতিকূল কারণ সব্েও পাপের মধ্যে 
থাকিক়্াও, যদি আজি জীবনটাকে বীচাইস্া! রাখিতে পারি, তাহা হইলে 
ফালি হয়ত ভাহ! এ জগ্গতের কাজে . কিবিৎ লাগিলেও লাগিতে পারে) 
এবং একেবারে অকর্ণে বন নষ্ট করার অপেক্ষা, কিঞ্চিৎ কর্দেও তাহা 
পবিত্র কর! ভাল। বাহীরাম এই ভাবিয়া: চাকুরী ছাড়ে নাই। 'অধিকন্ত 
: এফাটি কর্ধহোশীকে একদিন জিন্তাসা করে বে, এ চাকুরীর ভিতরে * 
খ্রি আমার কিন্পপ ভাবে চল! উচিত, গাপ হইতে ফেদন করিক্াই বা! 
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. আত্মরক্ষ করি। বাঞ্থারাঁমের উদদেন্ধ্য এবং অভিপ্রায় হুইই সাঁধু। কিন্তু কর্ণ- 
যোগী, দেখিলাম, ক্ষণেকের জন্য ষেন ফাপরে পড়ার মত হইলেন। যেছেতু, 
প্রশ্নটি বড় শক্ত ; কর্যোগী বোধ করি ভাবিলেন যে, জামি বাঁ কি ঝুলিব, 

আর অন্তেই বা তাহার উপর কে কি বলিবে। তবে কিনা ইহার মধোও 
একটা ফিকির আছে, অর্থাৎ যে ব্যক্তি আপনার কাছে আপনি ঠিক হইতে 
পারে, এজগতে সকলের কাছেই তাহার ঠিক হইবার সস্তাবনা ; এবং লোকে 

 যদিত্ত এই “ঠিক ভাব” আপাতত বুঝিতে না পারে, কিন্ত কালে যে তাহ! 
নিশ্চয় বুঝিবে, তাহাতে আর সন্দেহ মাত্র নাই! 
১৩। বাঞ্চারামের প্রতি উপদেশ । 

পৃথিবীতে, বিশেষত আজি কালি আমাদের দেশে, যেক্সপ প্রবল শয়তানের 
রাজত্ব; তাহাতে যদি বলি যে ভাগ্যে খাহাই হউক, তুমি যথাবুদ্ধি ন্থুপথ 
ধরিয়া চষ্টিবে, কুভাবের সংশ্রবেও কথন যাইবে না, তাহা! হইলে আমি 
নিশ্চক্স দেখিতেছি যে বাগ্ুশরাম অগ্লাভাবে মার! যাঁয়। কারণ, এক গোড়া 
গুড়ি হইতে যদি হুপস্থা অবলগ্িত হইত, তাহা! হইলে পৃথিবীও তাহাকে 
তদ্রপ বলি! চিনিতে পারিত এবং নিজেও, আশ্রয়াতীত স্বয়ংক্ষম হইবার 
পূর্বে, অন্ভের আশ্রয়ের উপর ভর করিয়া আপনার স্বপথে দৃঢ় হইয়! 
বিবার সময় পাইত ) তাহার পর, একবার সে স্থপথে বসিতে পারিলে, 
আর তাহ! হইতে উচ্ছেদ কর! শয়তানের সাধ্য হইত না! কিন্ত যদি 
গে কিছুদিন শয়তানী দলে মিসিয়া, তাহার পর কেহ হুপথে যাইতে 
চাহে; সেটা তাহার পক্ষে আর তেমন সছজসাধ্য হয়না এবং কোন 
গতিকে কিছু সফলতা! লাভ করিলেও, সহজে তাহাতে দৃঢ় হইতে পার! 
যায় না। কারণ, পৃথিবী তাহাকে এ পর্ধ্যস্ত অন্য রকম দেখিয়া আসি- 

(স্বাছে, এখন আর এক রকম দেখিলে, সন্থসা তাহ! বিশ্বাস করিতে চাছে 
না; অস্থদিকে আবার লোক সমাজে শরতানী প্রতুত্বের প্রাবল) হেতুঃ 
লোকসমাদও তেমন স্থলে তাহার বিকদ্ধে বিশেষ বিপক্ষতাচরণ করিয়া 
ধাকে আবার শয়তান নিজেও, নিঙ্জের অনুচর একটি ভা্গিয়া যায় দেখিয়া, 
পশ্চাৎ হুইতে প্রাণপণে তাহার চুলে ধরিয়া আকর্ষণ করিতে থাকে। হুতরাং 
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এ ঘোর সঙ্কট শ্থলে, এতগুলি প্রতিকু্তী অতিক্রম করিয়া, বিশেষত সে 
যদি কিছু ছূর্বল প্রকৃতির+হয়, তাহান্ পক্ষে অন্ত পথে যাওয়া সহজ হইয়া! 
উঠেনা। ফলতঃ একবার কুপথে আশ্রয় লইলে এবং অধবা বয়সে তাহ! স্থুধ- 
রাইতে যাইলে, তাছ। যে এতই কঠিন বলিম্বা আমরা সর্ব্বদ। এ পৃথিবীতে 
দেখিতে পাইয়। থাকি, তাহার ফারপ এইগুলি। মমুষ্য সকলও সাধারণত অতি 
দুর্বল প্রক্কতি, সবল প্রক্কৃতির তাগ অতি কম। এজন্ত মোটের উপর দেখা 
যায় যে মানুষ বরসে প্রায় স্ুধরাইতে পারে না! এবং যদি বা সুধরাইতে 
যায়, তবে তাহাকে সর্বদা, অন্ততঃ আরন্তে অপরিমিত ক্লেশ সহ করিতে 
হয়। কিন্ত সে কেশ দ্বীকাঁর করিস ও তাহ! সহিয়্াও যে অটল থাকা, তাহ! 
সাধান্য মনের কাজ নহে; সে সফল সবল ও দেবান্ুগৃছিত চিত্তের কাজ 
অর্থাৎ যাহারা কুপথে যাইবার নহে, অথচ ঘটনাচক্রে পড়িয়। গিয়াছিল, 
কেবল তাহারাই তাহাতে সক্ষম হুয়। সাধারণ চিত্ত, একবার কুপথে 
গ্রতি করিলে, তাহ অত্যন্ত হুইয়া। যাওয়ায় ১ পরিণাম সয়ঙ্কর হইলেও, তাহার 
মোহ ও আস্ত প্রলোভন পরিস্যাগন করিতে পারে না। তাহার! ভাহাতেই 
থাকিয়া যাক্স এবং ক্রমে ক্রমে আপনার ছুরস্ত পরিণাম মুখে চলিয়া আসিতে 
থাকে। ইহারই নাম পাপে পাপের বৃদ্ধি। একবার পদন্থলন হইলে, আর 
ডাহা হইতে এড়াইয়া! উঠা দায়। 

আধাপথে অথব! আধা বয়সে, পথ অবলম্বন করিতে যে সকল প্রতি- 
কূলত। দেখিতে পাওয়া যায় ) প্রথম হইতে যে হ্ুপথ ধরিতে চাহে, তাহাকে 
আর ষে সকল প্রতিকূলতার দেখা পাওয়ার যে বেগ বা! তাহাদের অতিক্রমের 
যে ক্রেশ তাহ! পাইতে হয় না। উপরে দেখাইয়াছি যে, বিপথে একবার 
পতিত হইলে, ভাহার পর স্ুপথ অবলম্বন সাধারণত নিতান্ত সঙ্গেহ শ্থল। 
এ জন্য, স্থুপথের প্রাপ্তিপক্ষে অদ্দেহ-রহিত হইতে হুঈলে, প্রথম হুইতেই 
স্থপথে গতি সফলের পক্ষে এবং সর্ববতোভাবে শ্রেন্ঃ। প্রথম হইতে 
সুপথ অবলন্ষিত্ত হইলে, তাহাতে দৃঢ়হ্ইয়া স্থির হওয়ার পক্ষেও কোন বিশেষ 
একটা প্রতিবন্ধকতা! হব না) তাহার পর, যেমন অন্যদিকে পাপে পাপের বৃদ্ধি, 
তেমনি আবার এদিকেও লতে সতের বৃদ্ধি হেতু, সৎপথাবলম্বী বে সে 
ক্রমে ভু ও দিব্য পরিণাম সূথে চলিয়। আলিতে থাকে । 
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ষে প্রথম হইতেই সুপথ অবলম্বন করে, সে গুভর্ম্মা। কিছু যে- প্রথম 
হইতেই অধঃপাতে যায় এবং যে প্রবেশঘ্বারে শয়তানের লোকভূলান মোহ- 
কর চাকচিক্যশালী প্রলোভনকে স্বধা ও উপেক্ষা করিতে সমর্থ না ছয়; 
দেখ, শেষে তাহার সদ্গতিলাতের বিষয়ে কি কষ্ট. কি প্রতিকূলতা, কি অপ্তবে 
অসস্ভব ভাব? এবং সর্বশেষে হয়ত কি ছ্রস্ত পরিণামই তাহার জন্য পুরো- 
ভাগে প্রতীক্ষা! করিতে থাকে । বাঞ্ারাম একথার বিলাপ করিয়া! আত্ম 
অবস্থা স্মরণ পূর্বক বলিতেছে হায়! আজি নিজে ভূক্ষভোগী হইয়া, 
এখন কতই না দেখিতেছি যে, প্রথম কালের কুপথ-ছায়া কি ছ্দমনীয় 
তাবে আমাকে ভাহার ম্ববশে পাতিত করিয়াছে. এবং এখন কত 
প্রকারেই না আমাকে ঘুরাইয়! লইয়৷ ফিরিতেছে। আমি এখন কত 
চেষ্টা, কত অধ্যবসায় করিতে যাইতেছি) কত প্রতিজ্ঞা করিতেছি; 
কত রকমেই বন্ধ করিতেছি, কিন্তু তথাপি কিছুতেই বাগ মানিতেছে না। 
কত কত বিষয়ে আমি স্পষ্ট জানিতেছি যে ইছা মন্দ, পাপ, ইত্যাদি) 
মনেও ভাবিতেছি যে তাহা আর করিব না, বিরত হইব, কিন্তু হায়! 
পরক্ষণেই মোহ আসিয়া আবরিত করিতেছে, আবার নাকফৌঁড়া বলদের 
মত তাহাতেই যেন কে আমাকে টানিয়! আনিয়। ফেঙ্সিতেছে। প্রথম 
কালে যে পদশ্থলন হইয়াছিল, আজি পর্যন্ত তাহার জের ও যেগ হইতে 
পরিক্রাণ পাইতে পারিলাম ন1। প্রতু দীননাথ! তুমি অঙগতির গাতি, 
আমাকে ন্মাস্ববান কর ; বিকাশ হও যাহাতে এই শক্তি আবার বিকাশ লাভ 
কির! তোমার মহিমা প্রচার করিতে থাকে, যাহাতে অন্তে তোমার চরণে 
গতি লাভ হয়। প্রভু, কতদিনে আর আমি সেরূপ মহাব্রতে ব্রতী হইতে 
গারিব! ও" তৎসৎ জয় জগদীশ হরে । 
 বাহারামের বিলাপ থামিল। কিন্তু যোগীর পক্ষে বিষম সমস্যা) 
উপরেই তাহার চিস্তা হৃচননা করিয়াছি । এখন যদি বাঞ্ধায়ামকে 
বলি যে, যেমন করিয়া ছউক কুপথে যাইও না, চাকুরী ছাড়িতে হয় 
তাহাও নেহাতপঙ্গে ছাড়িয়া দেও) স্থুপথে যথাবুদ্ধি ও যথাশক্ি চলিও, 
এবং কখনই সৎসঙ্গ ভিন্ন কুসঙ্গের দিকে বাউও না) তাহা হইলে 
দেখিতে,ছ এবং দেখাও প্রত্যঞ্গৰং যে, সে অন্নাভাবে মারা বাইবে,স্সে 
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আবার এক! নহে, পরিবার স্বন্পপে তাহার পিছনেও মার! যাইবার জন্য 
অনেকে আছে ) এবং বাঞ্থারাম নিজেও এ বদ্দোনত্তে সম্মত নহে। পুনশ্চ বদি 
বলি অদৃষ্টের উপর নির্ভর করিয়া মুপথ অবণস্থন কর, তাহাও ঠিক হয় না; 
কারণ অদৃষ্ট (যে অর্থে সাধারণে তাহাকে বুঝে) অকম্ম্মার এবং ভবিতব্য 
আহাক্ষকেব প্রবোধ স্থল মাত্র, তত্তিন্ন এ জগতে তাহাদের বহ্বত কার্যকরী 
অর্থ কিছুষ্ট নাই । অদৃষ্ট অর্থে আমার নিকট, “কুরুপৌরুষমাত্মশ জ্যা,। কিন্ত 
'কুকুপৌকবমাত্মশজ্য1? আমাদের এদেশে বড় সহজ কথা নহে; কারণ 
“নান। কারণে আমরা ছন্ন ও গোলামের জাঁত। গোলামের জাত্তির দ্বারা 
স্বধর্দ কখনও জমপূর্ণত ও স্বচ্ছন্দত অনুষ্ঠিত হইতে পারে ন।) তদভ্ভাবে 
সুকর্ম সকলও কখনও সম্পূর্ণত সুসম্পাদ্দিত ও সফলিত হয় না) তদন্তে 
মানবীয় উপায় ও গতি সকলও নিরন্তর ছন্ন ও ক্ষুপণভাবে অবস্থান করিয়া 
থাকে; পুনশ্চ সর্বথ। জাতিগততাবে ভিন্ন। কেবলমাত্র একৈক ব্যক্তিগত 
'কুুপৌরুষমাত্মশজ্যা' সকণ সময়ে সকল বিষয়ে ক্ষ্তি প্রাপ্ত ছয় না। এমন 
স্থলে তবে উপায় কি? _উপাক় সম্ভবতার মধ্যে যথাসাধ্য চেষ্টা! অথবা 
এসমস্যায় হাত দেওয়ার শক্তিও আমার নাই এবং হাতও দিই না; আমি 
তাহাকে কেবল এই কয়েটি কথ মাত্র বলিলাম ! 
*্যে স্থলে এবং যে ঘটনাচক্রে তুমি পতিত হইয়াছ, তাহ নিতাস্ত 
মন্দ, অযশ্ধর এবং পাপবর্ধক) কিন্তু তাহ! হইলেও ইহার মধ্যে প্রধান 
দুখের ও আশার বিষয় এই যে, তুমি তৎপ্রতি নিতান্ত নারা্ এবং তাহা 
হইতে উদ্ধারের জন্যও তোমার বাসন। অতি প্রবল! ইহ! গুভচিহ। তোমার 
যখন ইচ্ছ। এবং আগ্রহ উত্তরই আছে, তখন কালে তাছাতে ফল ফলিবার 
স্ভাবন।। “অবিলম্বে উদ্ধার হইব? এ চেষ্টায় অনেক রেশ; তাহ। সহ্য করিতে 
আপাতত তোমার সাধ্যারত নছে, এৰং তুমি তাছা পারিবেও না। ফলত 
_ পাঁপে হউক বা গুণ্যে হউক, ফি নিবৃত্ত কি প্রবৃত্ত মার্স, একেবারেই সম্পূর্ণত 
হটাৎ অবলাশ্বত হইতে পারে না) সাশারণ ছূর্ধল মানুষের তাহাতে 
সাধ্য নাই; যাছাদের ষে সাধ্য আছে, তাহাদের ভাগ অতি জন্প। নিবৃত্তি 
ঝা প্রতি মার্গের অবলম্বনও, অপরাপর বিষয়ে যেক্ধপ প্রাক্কাততক নিরম, 
 ভানুমারে ধীরে ধীরে সম্পন্ন হইয়। থাকে । এবং এরূপ ধাঁরে ধীরে যাহা! 
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সম্পন্ন হয়, তাহাতে ক্লেশের ভাগ বড় এঁকটা টের পাওয়া যায় না,ব! ক্লেশাদি 
ধীরে ধীরে সহ্য হইয়। আইসে; এদিকে অনুষ্ঠিত কার্যাও অগ্রসূর হইতে. 
থাকে। উপরন্ত সপ মুখে য 5 অগ্রসর হওয়া যায়,পব পর তত সুধানুউচবর 
বৃদ্ধ হইয়ামন আরও শ'ক্র এবং শান্তির আধার হইতে থাকে। পাপ হইতে 
তুমি সেই ধার নিত্রত্তি মার্গ অবলঘ্বন করিতে শিখ? সুতরাং বলা বাছুল্য যে 
জুপথের প্রবৃত্ত মার্শ, তাহা হইলে, আপন। হইতেই প্রশস্ত হইয়া আমিবে। 
আপাতত তোমার যে কুকার্ধ্য ব কুসংঅব) তাহা অনিবার্ধা ; হ্থৃতব্বাং এথানে - 
তোমার এখন কর্তবা এইমাত্র দেখিতেছি যে,ম'্দও তোমাকে তাহাতে আপা. 
তত লিগের ন্যায় দেখা যাইবে বটে, কিন্ধ তুমি তাহার মধোও, আপনাকে 
আপনি এরুপ সহর্কভাবে চালাবে, যেন সেই সকল তোমাকে কোনরূপে - 
স্পর্শ করিতে না পারে, তুমি তাহাদিগে স্পর্শ করিবে এত মাত্র । এ কুয়োগের 
মধ্যেও, বদি ভুমি নিজে ভাল হও,_এ কুযোগের মধ্যেও আর একটি 
স্থষোগ আছে, যদ্বারা কু-সংসর্গলিপ্তঠি হইতে উৎপন্ন অপরাধও তোমার 
কতকাংশে ক্ষালন হইয়া যাইতে পারে; অর্ধাৎ কুনৎসর্ণের ভিতরে থাকিয়া, . 
'অগচ কুপঙ্গীনিগকে কুকের দ্বার দিয়া ও কৌখতো তৎ্প'রণাম দর্শা ইয়া 
স্ুকারধ্যে মৃতি লওয়াইয়া, ক্রমে তাহাদিগকে গ্ুপণে আনয়ন করা।. 
তুমি তাহাদের সঙ্গী, এজন্য তোমার দ্বারা তাহাদের সর্বাপেক্ষা অধিক, 
উত্তেঞ্চত হওয়াই সন্তব। পুর”, তুমি বাধ্য হইয়! বাহরে অনীতিপথে 
পতিত থাকিলেও, অত্যত্তরে দি সুনীতি বিষয়ক ইচ্ছা ষথাথতই 
সান্বিক ভাবে পোষণ করিতে পার; তাহা হইলে, তোমার বাহ কদমু- 
ষ্টানের মধ্যেও তোমার সাত্বিকতা ম্বতই এরপভাবে প্রকাশিত হুইতে 
থাকিবে, যাহাতে ভগত এবং নিয়োজক, উভয়েরই নিকট তোমার প্রকৃত 
শরিচর পৌঠিতে অধিক বিপন্ব হইবে না। উভয়েই তখন ক্ষোমাকে ক্রমে 
সম্মন কাঁরতে শিখিবে এবং উত্ভপ্বেরষ্ নিকট হইতে সুতরাং তোমার 
উদ্ধারের পথ অতি নিকট হইয়া আদিবে। সঙ্চকে সহ বশি়া একবার 
জানতে পারিলে, কোন অসহই তাহাকে গোর পূর্বক অসংপথে নিয়ো. 
জন করিতে চাব় না) যদিবা নিয়মোজন পক্ষে কিছ চেষ্টা. করে, সে অভি 
সামান্ক। তাছার.পর এমন কোন অসৎ নাই যে সংকে একবারে সম্মান, 


[৪] 
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না করিক্জা থাকিতে পারে ;স্-জগৎ আজিও তত উৎসনমুখ হন্ন নাই? 
এতছুপায়ে, অসৎপথে নিলিগুভাবে কিছু দিন চলিতে হয় বটে, যেহেতু 
তাহা অপরিহার্ধ্য ; কিন্ত মৃক্তির দিনও অতি সত্বরেই নিকটন্থ ছয়। 
তৃতীয় উপায়, ফোন এক সৎপন্থা ক্রমে সংগ্রহ করিয়া, পূর্ব্ব অসৎগন্থার 
পরিচার করণ) চতুর্থ উপায় সর্ধ্বসৎশ্বরূপকে মনের সহিত ডাকিতে পারিলে, 
তিনিই অফৎ হইতে মুক্তির উপায় করিয়া দিয়া থাকেন। শেষ কথা, 
হে সর্ধাস্তক্রণের সহিত সৎকে কামনা করে, তাহার অসৎ হইতে উদ্ধার 
পন্থা আপনা হইতেই আসিয়। উপস্থিত হয়। উদ্ধারের দিন আগত হওয়! 
পর্ধ্যত্ত, অনিচ্ছাসত্বে ও নিপিগুভাবে যে অসৎপথে বিচরণ তাহাতে বিশেষ 
কোন প্রত্যবার় ঘটন। হয় ন11 
স্কুপথ হইতে উদ্ধারের এরূপ ধীর উপায়ে, বিরক্ত বা ফলের প্রতি 
নিরাশ হইও না। ধীর হউক, অধীর হউক, চেষ্টা মাত্রেই ফল আছে। 
প্রকৃতি নিজে কোন বিষয়েরই অহস। উৎপাদন করেন না, সমন্তই ধীরে 
বীরে আন্তে আস্তে করিয়া থাকেন। ধীর পাঁরবর্তণের পরিবর্তে সহসা পরি- 
বর্ণ যাহা তাহাকে বিপ্লব বলে। বিপ্লব মাত্রে বড় ক্লেশদায়ক, বড় ছুঃখের 
ক্ণাকর। তবে মানব যখন ঘোর অত্যাচারে দগ্,্প্কি রাজনৈতিক কি 
সামাজিক কি অপর বিধ; তখন কখনও কখনও বিপ্লব মঙ্গলের নিদানস্বরূপ 
হইয়া! থাকে ;"এবং তেমন স্থলে বিপ্লবের আছুসঙ্গিক ঘোর ছুঃখ ও ফ্রেশ, 
নিতা সঙ্থনীয়্ অত্যাচায়ের তুলনায় তুচ্ছের মধ্যে পড়িয়া যায় এবং মানবও 
তখন অকাতরে তাহা। সহা করিদ্া থাকে । সুতরাং মানব যখন ঘোর 
পাপরানীতে এইরূপ গাঢ় মগ হয়, তখনও এইন্্পে তদবস্থার বিপ্লব উপস্থিত 
হইলে, প্রায় তাহ। উপকারী হইতে দেখা বায়। | 


১৪ । ক্রমশঃ বিজ্ঞত] | 


“লোকে বিজ্ঞতম ক্রমশা; হয়। ৮ ঠিক কখা। সংস্কৃত করিব এ 
কথাটি অমূল্য এবং অতুল্য। এ পৃথিবীতে বিজ্ঞ হওয়ার পুর্বে মানুষকে 
ফন্ত উঠ) পড়া, কত দেখা গুন কত মান অপহান, কত মনের ম্থুথ কত 
মনের ছাখ, কত্তই কি তোগ কষ্ধিতে হর, তাহার ঠিকান! মাই। বিজ্ঞ 
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"হইতে হইলে, অনেক কাঠ খড়ের আবএক। ইহার একটি উদাহরণ ফিতে 
পারিলে তাল হয়, কিন্ত কোথায় পাইব। যাহাহউক, অভাবে পড়িয়া আমা- 
দের বাস্থারামের একটি জীবন কাহিনীর কথ! এ স্থানে অবতারিত করিব, 
কারণ তাহা! এ স্থানের পক্ষে ঠিক যোজনীয় বলিয়া আমার অন্যান ছই- 
তেছে। 


বাঞ্চারামের নিজের উক্তি । 


* আজি ক!লি আমি কেমন চমৎকার বিজ্ঞ হইয়া উঠিয়াছি। সে কথা 
কাহাকে শুনাইরা স্থির হইব? আগে আমার কাহারও সঙ্গে বনিবনাও 
হইত না, কিন্তু এত দিনের পর এখন আর আমার লোকের সঙ্গে মনাত্তর 
হয় না, মত বৈপবীত্ব ঘটে ন1; যাহার! শত্রু ছিল তাহার! সানুকূল হইয়াছে, 
সকলের সঙ্গে এখন হানি খুসিতভে আমার দিন যার,_-বল দেখি, 
এ আনন্দের কথ! কাহাকে শুনাইয়া স্থুখী হইব! 

“ আগে আমার কেমন একটা রোগ ছিল7--আগে আমি লোকের 
কাপট্য, ভশ্ডাচার, ছুর্ণীতি ৰা তথাবিধ বিষয় দেখিলে, বড়ই অসহনীয় বোধ 
করিতাম এবং বলিতে কি, একেবারেই সহ করিভে পারিতাম না) তাহার 
উপর টিপ্নী কাটিতাম,লোকে চট্টিত,এবং আমিও হয়ত একেবারে সে লোকের 
দিক দিয়া হাটিতাম ন। ইহাতে দেখিলাম ক্রমে ফল এই হইল যে, একে 
একে সকলের সঙ্গে আমার ঘে'র অনাস্তর উপস্থিত হইল)--সকলের সঙ্গেই, 
যেছেতু ঠক বাছ্িতে গ্রাম উদ্ধুড়। ক্রমে আমি একা হইয়া পড়িলাম ) আমিই 
একধরে হইঃ আর সবাই দশ ঘরে থাকে । মহাবিপদ! আমিও এক! থাকিতে 
পারি না; একা হুইয়! মানুষ কর দিন কাটাইতে পারে, নিঃসনেছ ছুদিনেতে 
পেট ফাঁপিয়া। উঠে। এ সকলের জন্ত এবং অসতের সংশ্বব ভয়ে, সকল 
ছাড়িয়া! সে কালের মত বনে বাইতে পারি না। এরপ বিড়স্বনাস্থলে বনে 
যাওয়াকে বে বত 'প্রসংশাবাদ করিতে হয় করুক, জমি কিন্ছ হনে যাওয়াকে 
ছর্বাল মনের কাজ বলিয়া! গণি। তযের কারণ দেখিয়। দূরে পলায়ন ছর্বল 
ও তীরু লোকের কাজ ; সবল ও পাহষী যে সে তয়ের কারণ দেখিয়! দরে 
গলার ন|? সেইস্ছানেই দিরজাবে ধাড়াইর়া বা ভয়াবৃত হইস্বাথ, বিচলিত 
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-ভাবে ভয়ের নিরাকরণ করিয়া থাকে। যাহাছউক, আমার এ একঘরে 
হওয়ায় আমার কাধ্যঙ্ষেত্রও দেখিলাম ক্রমে সংক্ষেপ হইয়া আসিতে লাগিল) 
নেও ত বড় ভাল কণা নহে! কাধ্যক্ষের সংক্ষেপ হইলে ও কার্ধ্য কমিলে 
তবে'থাকৰ 1ক লইয়া? মহাবিপদ! আমার বিশ্বাস, অনেক পূর্ব পূর্ব 
সদভিগ্রায়শালী মানব9 এবপ-বিপদে যে না ঠেকিয়াছিলেন এমন নছে। 
শ্যাহাইহউক, নামি বিষম ভাবন1 ও বিষম সমস্যায় পড়িলাম। শেষে 
অনেক ভাবয়া দেখিলাম যে, এ পৃথিব'তে সত্যযুগ আমিতে অনেক বিলম্ব, 
অভাৰে ত্রেতা অথবা অভাবে দাঁপর হাদি খুক্রিতে যাই; তবে তাহার বিলগ্বও 
তত্রপ আধক। এ কলি, ঘোর কলি, এখনও অনেক দিন ইছার সময়; 
সুতির ইচ্ছায় অনিচ্ছা কলিরই স্মবরপাপন্ধ ভিন্ন এখন উপাধাত্তর লাই । 
এ ঘোর কলিতে, এ পুরা শয়তান রাজত্বে, শয়তানী ছাড়া আর কোন 
জিমিষের খোজ বাহির হইলে, কেবল লাঞ্থন! ভোগ মাত্র সারহয়। ইহ! 
দেখিয়া শুনিয়া এখন হষ্ইতৈ আর এক প্রকারের বন্দোবস্তে মন দিলাম )- 
এখন হইতে আর কারও কিছুতে দোষ দেখিতে পাই না,কাহার কোন কথা 
দোষ ধকি না। ধা নিস্ববেরই অজ্ঞতা গ্রীকার করি। সকলের সকল কথাতেই 
সায় দিই, এংং সকল আঁমোদেই আমোদিত হই। এই বন্দোবস্ত !-_ 
এদিকেও অমনি দেখতে দেখিতে আগেকার তাবত বিষয়ের ভাব- 
পরিবর্তন 'ঘটিয়া উঠিল। ক্রমে ক্রমে আবার আমি সকলের প্রিয়পাত্র 
হইক্সা উঠিশাম; যাহারা আগে আমার উপর বিকপ ছিল, তাহারা 
আমার উপর অত্যন্ত অনুষন্ত হইয়া উঠিল। আমিও এখন হইতে আর 
ভ্রমেও কোন কথ! কাহার রুচি ব! মতিগ্গতির বিপরীতে বলি না। যদি 
বলি, সেও ন্দ্রুপ ও আমোদের স্থলে। কিন্ত একটি তামাসা ফ্েেখিলাম যে, 
সেই আামাদ ও বিজ্রপের কথা ক্দটিতে যেরূপ কাজ করিতে পারে, সমস্ত 
লীতিশাস্ত্রের নির্দয় ভাড়না যদি একত্র হয়, গুবু তাহার বছুলাংশের একাংশও 
করিয়া তুলিতে পারে না। পুনশ্চ, আগে যাহারা আমার গণীর মুধ দেখি- 
লেট চটগ্া বাইত, এখন তাহারাই আবার সুধু আমার গভীর যুখ দেখে 
না, গভীর সুখের কথাও ছুই একটা! শুনে, এবং দেখিতেছি সে কথায় কাজও 
কিছু কিছ দাহুইত্বা আিতেছে এমন মছে। 


খেলেনা ! ৩১৭ 


« তাহার পর, আমি অকর্্মা ও আলস্য পরায়ণ লৌক আদৌ দেখিতে 
পারি না; তাহাদের দেখিলে আমার যত রাগ হয়, তত রাগ আমার আর 
কিছুতেই হয় না। এজন্য আমার ভূত্যগণকেও ভাঙনা করা আমার এক 
প্রকার রোগের স্বরূপ দাড়াইয়াছিল। অবশ্ম্া। বাঙ্গালর ছেলে চাকর? 
সুতরাং বলা বাহুল্য থে তাহাদের অকর্্মাগিরী ও আলস্যের অভাৰ ছিল না, 
আমারও কাজেই তেমনি তাড়ন| করারও ফাঁক ছিল না। শেষে ফল এই 
ঘটিল আমি আর চাকর পাই না; কিন্ত ষে যে চাকর আমার নিকট হইতে 
যার, তাহারা প্রচ্ছন্দে অন্যত্র চাকুরী পায়। চাকরদের কিছু ক্ষতি হইল 
না, কিন্ত আমার ক্ষতি যথেষ্ট হইল, শেষে ছর্ণামও হইয়া! উঠিল যে আমি বড় 
ব্দ্‌ মেজা্দী লোক। দেখলাম এ ভাল কথা নহে; তাহার পর) আমারই 

বা। চাকর না হইলে চলে কাঁদন% শেষে মেজাজ পরিবর্তন করিয়া ভালমান্থ 
হইলাম এবং ভাবিলাম. ভালমানুষীর দ্বার দিয়াই চাকরগুলাকে তুরস্ত ও কর্ম, 
শাল করিয়া লইব। কলে কিঞ্চিং সফল হইয়াছি কি? বোধ হয় হইয্মাছি। 

“তদনস্তর বিদ্বানগণের সঙ্গে মত বিনিময় । এ বড় কঠিন ঠাই ও বড়ই 

কঠিন ব্যাপার। একটা কথ! কাহাকে বলিতে গেলে, কেই তাহা শুনিয়া! 
কিছুমাত্র চিন্তা করে না। সকলেরই বৃদ্ধি, বিদ্যা, চিন্তা, মতামত ও 
তর্কমন্ত্র, করাঙ্গুলীর অগ্রভাগে ৷ এমন অবস্থায়, কোন কধা কোথাও বলিতে 
যাওয়া কেবল বিড়ম্বনা মাত্র। আরও এক কথা, কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিরুত 
বিষয় লইয়া, দোষাদোষ বলিতে যাওয়া, তাহাতেও নানা অন্বথ ও তাহাও 
মনান্তরের কারণ হইয্বা উঠে। আবার এক তামাসা এই, দ্বিতীয় ব্যক্চির 
সঙ্গে তৃতীয় কোন একব্যক্ষির [বিষয়ে কণা হউক এবং দে কথায়, ক! 
পড়িলে, অবশাই দোষও বলা যায়, গুপও বলা যায়; কিন্ত দ্বিতীয় ব্যন্কি 
বখন তৃতীয় ব্যক্তির নিকটে সে কথার পণ্রচয় দিবে, তখন আমি যে গুণের 
কথাগুলি বলিষ্বন্ছি তাহা! একটাও বলে না, কিস্ত দোষের কথাগুলি সমত্যই 
পরিচয় দেয়, এবৎ কেবল পরিচয় নহে, তাহাতে কিঞিৎ অলঙ্কারেরও 
যোঞন। করিয়া থাকে । ইহাতে অবশেষে ফল এই হয় যে, তৃতীয় ব্যক্তির 
সঙ্গে দারুণ মনান্তর ঘটিয়! যায়। এই জব দেখিয়া শুনিয়া ও এ সকলে 
অন্থখ ভোগিয়া, এখন ধরিয়াছি সক্ষলেই তাল এবং সকলেরই সকল ভাঁল। 


৪১৮ মণিহারী। 


ফলও ইহাতে অনেক ফলিয়াছে, কারণ এখন আর কাহারও সঙ্গে ফোন 
মনান্তর হয় না, ও সকলের সঙ্গেই হাসি খুপসিতে চলিয়া! যায়। মতব্যাথ্যা 
ও তর্কও আর কাহার জক্জে করি না। কারণ আমি যে দৃষ্টিতে বিশ্ব 
দর্শন করি, সকলে সে দৃষ্টিতে এবং অধিকাংশ কোন দৃষ্টিতেই করে ন!। 
অথবা আমার দর্শন প্রকরণ বুঝাইয়া তাহার পর কাহাকে আমার মতে আনিতে 
যাওয়া, তাহাও কিছু এক ঘণ্টায় ঘটিয়া, উঠে না) আরও 'এক কথা, বুড়া 
বানরকে নাচন শেখান সহজ কখ। নছে। এমন স্থলে সাধারণত কোন 
কথায় কোন তর্ক না করিয়া, তর্কস্থলে চুপ করিয়া থাকাই ভাল। এখন 
আমি এই সকল জীবন-ঘটনায় হৃদকবঙ্ম করিতে পারিতেছি যে, কি জন্য 
জিয়ান পাউল রিস্তার সকলের সকল কথাতেই হ1 দিয়। যাইতেন। দ্বিতী- 
স্বতঃ, প্রকৃত পক্ষে একজনকে আর একজনের কথার বশে আনিতে গেলে,সু 
সথমিলন ভাব প্রধান সহায়? বিবাদী তর্ক সে পক্ষে সহায়তা করাদুরে থাকুক, 
বিষম বিপরীতাচরণই করিয়! থাকে ।* 

বান্থারামের জীবনের এই ঘটনাগুলি দর্শনে, আমার ছইটি সহজ জ্ঞান 
হৃদয়ে উপলব্ধি হুইয়্াছে। একটি সংস্কারকদের সম্বন্ধে, দ্বিতীক্চটি সাধা- 
কণের সম্বন্ধে । সংস্কারকদের সম্বন্ধে যাহা, তাছ! আগে বলি। যেসকল 
সংস্কারক সংস্কার গরমে এবং মনের আবেগে লাফাইয়া ঝঁপাইয়। সামাজিক 
সরহদ্দের বাহিরে গিয়। নিনিপ্তবৎ সট.কাইয়া পড়েন; এবং তাহার পর 
ঝাঝাল উপদেশক অথবা প্রকৃতপক্ষে নিন্দৃকের মূর্তি অবলম্বন করিয়া 
থাকেন, তাহার। ডাল ছাড়া বানরবৎ, দলছাড়। হইয়া! অতি অই কার্ধ্য- 
সিদ্ধি করিতে সমর্থ হয়েন; যেহেতু বিদলস্থ হুইবায় সবাই তাহার উপর 
বণ! বর্ধণ করিয়া থাকে, কেহই তাহার কথায় কাগ দেয় না। এরপে 
ইহার! ছুকুলগতে, ছ্্গন্ধময় এক অভভূত জীবের আঁকার ধারণ করিয়া 
ধাকে। এপ সংঙ্কীরকদের ইচ্ছা বদ্দিও শন্ঘতানী হাট হতে 
তফাত হওয়া, কিন্তু কার্যত তঙ্কাত না হইয়া! আরও জড়াইয়। পড়িয়া 
থাকে। মানবে বিশেষ দেবত্ব চিহ্ন কিছু গ্রকটিভ ন। থাকিলে, দলছাড়। 
লৌকের কথা লেকে প্রান্সই কাণে করে না; অনেক সমরে দলছাড়া 
দেহতান কথা জোঙ কাথে করেন; দুতবাং সেরপ সংস্কারকের উপদেশে 


খেলেনা। ৩১৯ 


কোনই ফল হয় না, লাভের মধ্যে সংস্কারককে নিজে একঘরেও ছন্নছাড়া 
হইতে হয়। লোকে সাধারণত শুনে ভাহার কথা, যে আমাদের সঙ্গে 
সমন্থহঃখভাগী, বন্ধু, অথচ হিজ্ঞতার যে স্পষ্টত গুরুস্থানীয় ) যে আমাদের 
ছুঃখসক্কুল অবস্থা হইতে শুষ্ক সংস্কারকের ন্তার্র দুরে পলায়ন কর! দুরে 
থাকুক, বরং আমাদের সঙ্গে সঙ্গে, অথবা আরও অধিক-_ আমাদের আগে 
আগে ছুঃখ ঠেলিয়া যাইতেছে এবং কিরপে সে ছুঃখ ও অমন্গণ রাশি 
ঠেলিতে হয়, তাহারও পথ হাতে কলমে দেখাইর। দিতেছে । তাহার সঙ্গ 
ও তাহার কথায়, সাহানুভূতি ও ভক্তিও লোকের অপরিসীম ; স্থতরাং সেরূপ 
লোকের দ্বারা সংস্কারকার্ধাও অপরিমিতরূপে সাধিত হয়। বাহিরে দাড়াইয়! 
উপদেশ দেওয়া, আর সাঁতারে অনভিজ্ঞ জলমগ্নকে * তোমার পূর্ব পুরুষ অতি 
ইতগ়,তুমি অতি ইতর অশিক্ষিত ও অতি বোকা, সীতার কাট উদ্ধার হইবে, 
বলা ছইই সমান 7 কেবল কট কটে অশ্রাব্য বচনের পসরা মাত্র। সে বচনের 
প্রা লোকের চিত্ত আকর্ষণ না করিয়। বিরাগ মাত্র আকর্ষণ করিয়৷ থাকে। 
আরও দেখ পর অতিক্রমেই -অসতের নাশ) কিন্ত যদি সটকাইয়া! বাহিরেই 
পড়িলাম,তবে অতিক্রম আর কর! হইল কোথায় ? অতিক্রমের অর্থ যে কোন 
বিষয়ের ভিতর দিয়া তাঁহার সীমীয় উত্তীর্ণ হওয়া। ফলতঃ আমার সমাজ 
দৃষ্টি বতট। আছে, তাহাতে আমি দেখিতেছি যে সট.কা সভ্য ও সটকা! 
সংগ্কারককে লোকে অবিকল সেইরূপ চক্ষে দেখিয়া! থাকে,যেরূপ চক্ষে এসপের 
গরন্ধ সাধারণ শৃগালবর্গ লেজকাটা শৃগালের প্রতি দেখিয়াছিল। ষষাজে 
এরূপ সট.ক! লেজকাট। শৃগালের দল যত কম হয় ততই মঙ্গল। 

সাধরণ সম্বন্ধে, সাধরণের সহ মিলে মিশে মিইকথায় ও প্রকারাত্তরে ষে 
ব্যবহার ও উপদেপ, অন্তান্ত চট! ও সট্কা গুরু গম্ভীর ব্যবন্ধার ও উপদেশ 
অপেক্ষা অনেক অধিক কাঁজ করিতে সক্ষম হয়। কিন্ত ইহাও জানিও, 
সমাজন্থলীতে কল সময়েতেই সে নিয়ম খাটাইলে চলে ন1) তবে ইহাও 
বলি, সেরূপ অখাটনস্থলেও, সট্কা! সংস্কারকদের আবশ্যক হয় না; ইচ্ছার 
ছয়ের বাহির ॥ এখানে যাহ! আবশ্ঠক হয়, তাহা ক্ষমতার সমাবেশ, * ক্ষম- 


১ 
* দক্ষিণ আমেরিকার অন্তর্গত পারের] সাঁধারণতন্্ রাজ্যে ডাক্তর জ্রাঙ্গিয়া (07: ঘ750018) 
সাধাকণতন্ত্র সমিদ্ির ঠিন়স্তন লভাগতি ছিলেন । সে সময়ে পারেওয়ার তি হীণ অবস্থা? 


ন মণিহারী ! 


তার তাড়না । দেশ কাল পাত্র অনুসারে, কখনও কখনও ডাক্তার ফান্সিয়ার 
নিয়োজিত ফীঁষিকাট প্রদক্ষিণ করান, অথবা আরও গুরুতর, ফাসিকাঠে লট. 
কানরও আবশ্তক হওয়া উচিত। আমার বোধহয়, এ মানস্য ও কর্ম পরায়ণ 
দেশে, যদ তেমন কঠোর ও অনুকূল ক্ষমতার মান্তিত্ব কিছু থাকিত, তার! 
হইলে অনেকটা উপকারের সম্ভাবনা ছিঞ। আদল কথ। কি, কি মিষ্ট কি 
অন্ন যেকোন উপায়ে, যখন যাহা প্রযুক্ত হইতে পারে, তদ্বার। মানুষের 
ভূত ঝাড়ান কর্তৃত্য। এখানেও আবার বলি, যেমন ও £্য জাতীয় ভূত 
তেমন ও সেই জাতীয় ওঝ! হওয়া চাই? তাহা না হইলে ঝাড়ানকে 
ভূত গ্রাহ্থ করে না। আমি দেখিয়াছি, একবার এক মুসলমান ওঝা 
হিন্দুর ভূত ঝাড়াইতে অক্ষম ভইয়া, হিন্দ ওঝা আনিতে উপদেশ 
দিঘাছিল। ক্কটন্জাতীয় মহাক্ছেখক কার্লাইল (কিছু যথেচ্ছাচার রাজ- 
শাসনের (গাড়, লোকে তাহা। বুঝতে পারে না যে উছা কি জন্ত, কিন্ত 
তাহা কেবল এই অর্থে। বদ্যতঃ পুর্বাকালে রাক্ষতন্ত্র শামন ন! থাকিলে, 
অনুয্য সমাজ একালে এতদূর অগ্রসর হইতে পারিত কিন! তাহা সন্দেহ 


ত্ছ্ল। 

চি মরবে স্ব 
সভ্যতা, বিদ্যা, বৃদ্ধি, বাঁণিজ ব্যবসায়, যে দিকে দেখা! যাঁউক, সকল দিকেই পারেগুয়! 
একটি নগণিন্ড রাজা ছিল । সাধারণতন্ত্রের সভাগণও অনরূপ মুর্খ এবং অকর্মা ছিল। 
সুষ্রাং এই সময়ে, সাধারণ বৃদ্ধি ও শরিসম্পন ফ্রান্দিত্বা, রাজোর একমাত্র অন্তরা 
স্বরূপে, এই রাজাকে যদৃচ্ছ1 পরিচালন করিয়াছিল । ইহারই প্রসাদাং কলে গাপেওয়। 
এফটি গণনীদ্ রাঞোর পদধীতে উিত হয়) কিন্ত ইহার শসণ ঘড় কঠোর ছিল,কিন্ত ইহা? 
বলি ঘে দে কঠোরতা কেবল অকর্খী। ও আলসা পরাণ লোক সম্বদ্ধে। ইহার রাজত্বকালে 
সর্ধদ! একটি ফ'শিকষার্ঠ টাঙান থাঁকিত; প্রথম ছুই একবারে কেহ কোন আদী্ কার্যে 
অপারফ হইলে বা ভাহ1 যখোঁচিত ভাবে সুসম্পাদন ন1 করিলে, তাহাকে সতর্ক করণ 
স্বরূপ এই ফণশি ফাঠ প্রদক্ষিণ করাইয়া নেওয়া হইত। এরূপ বারশ্বার সতর্কের 
পরও ঘদি কাহার অকর্দীগিরী না মধরাইত, তবে তাহাকে আরশ গুরুতর শাস্তি; অথবা 
তেমন ভেমন ওকতর কুচিস্থলে এই ফাঁশিকাঠে ঝ লানও হইত। বল] বালা ঘে, উচ্নাতে 
পারেওয়ার অনেক আলসা পরায়ণ ভাষ সংশোধন হইয়ায'য়। এবং ছে সকল্প ্রযোর জনা 
গে পারেয়াকে অলাদেশের ম্খাপেক্ষা। করিতে হইত, ফ্ান্দিংার শাসনকাল হইতে 
নিজ পারেওুযাতেই তাত) ক হাংকৃষ্ট ও অপর্ধঘাপ্ত তাবে উ২পন্ন হইতে থাকে; এবং অধি. 

বাদীদণও সাবেক অর্দবনা অবস্থা! হইতে প্রচ সন্তাভাস্টীসম্পন্ন হয়। ফ্রাল্সিগ্নার ফাশিকাঠ 

প্রদক্ষণের লাশে, এক অক] চামার শেষে পারেওয়া! রাজোর চামাব ভেলারল 

পদে উঠিয়া) প্রভূত অর্থ ও খ্যাতি সঞ্চর করিতে সক্ষম হইয়্াছিল। বলিতে কি, 
ঘড় ইচ্ছা! করে যে ঘচনপদারী বাহৃসর্শ্ব অকণ্দার হান্‌স! বঙ্গসন্তানকে এক শ্রকধার 

নেইক্রা্গিঙগার ফাশিকঠ বূরাইগ। আনি ! ইতি--রাহারাম। রা? 
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অবশেষে বাছীরাম আমাকে বলিতেছে যে, “আমি উপরে যে কথ! 
গুলি বলিয়াছি, তাহ! খাটি আমার জীবন-ঘটনা হইতে, তাহার তির 
অতিরপ্িত বা অরঞ্জিত কিছুই নাই। অতএব তাহা অধ্যয়ন ও অনুধাবন 
করিলে ফল আছে।” পূর্বতন কোন পণ্ডিত কহিরাছেন যে যেমনই 
মানুষ হউক না কেন, এমন কি সে দি উন্মাদও হয়, তথাপি তাহার 
ভীবন ঘটনাগুলি যথাস্ত্য বিবৃত করিতে পারিলে, তাহার পাঠ ও অধ্যয়নে 
গানাবের অসীম উপকারের সম্ভাবনা আছে। ঠিক কথা, তাহাতে ভুল নাই। 


১৫। আমোদপ্রমোদ। 


আমোদপ্রমোদ, বিশেষত মন খুলিয়া! ও মনেরবেগ ছাড়িয়া যে আমোদ 
প্রমোদ, তাহা বড় দ্বার বিষয়, বড় উপহাস ও বড় অবহেলারপ্থল,__-ইহাই 
এখন আমাদের এই ছন্ন সমাজে একরূপ সর্বজনীন্‌ ধারণ । এ ধার- 
ণার় আবার ষোল আনার উপর আঠার আনা ধারণ! পাঁড়াগায়ের সন্থরে 
বা খুঁটি আখুরে ইংরাজীনবিশ বাবুর, স্কুল মাষ্টার বাবুর এবং আঠার 
আনার উপরেও আবার পাঁচশিকা ধারণা তোমার গিয়া সেই 
সুকুচি সম্পন্ন ও সভ্যতম তঙ্গিমা-কিশোর ব্রাহ্ম বাবুর; হয় না হয়, 
তাহাদের মুখের দিকে একবার তাকাইলেই, সত্য কি মিথ্যা 
তাহা বুঝিতে পারিবে। আমোদ গ্রমোদ ছেলেমী, তাহাতে মন তরল 
হয়, কুচি বিগড়াইন়্! যায়, গাভভীধ্য নষ্ট হয় এবং ভার কমিয়। গিষা থাকে। 
তাই বঙলিয়াই কি এখন দেখিতে পাওয়া বায়, এখানে স্কের্ধ্য এবং গাতীর্ধ্যে 
সুতরাং আমোদপ্রমোদশৃন্ততাঁয়, ছেলেও বৃদ্ধ; যুবাও বৃদ্ধ; এবং 
বৃদ্ধও বৃদ্ধ! সকলেই নিরানন্দ, স্কর্ভির চিহ্ন কাহারও মুখে নাই; সে পক্ষে 
শরীর ও শিরা চালনে যে যতটা বিরত হুইতে পারে, সেই আপনাকে 
ততটা ষভ্য ও নিজেকে ততটা দশের উপরে মনে করিয়া! থাকে । অবস্ঠু অধু: 
নাতন দেশব্যাপী ঘোরতর জন্মচিন্তাটা সে সাধারণ নিরানন্দের পক্ষে একট। 
প্রধান কারণ, তাহাতে কিছুমাত্র সঙ্দেহ নাই ; কিন্ত সেকারণের উপরেও 
আবার বিষম কারণ শ্বরূপে জুটিয়া, দারুণ আকুলিত করিতেছে তোমার 
সেই স্কলপঞ্ডিতী এবং ব্রান্মসভ্যতা ও সক্কচি। এ কথার এমন বুঝাই- 
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চর 


৩২২ মণিহারী । 


তেছে না যে, সত্য সত্যই দেশশুদ্ধ ত্রাক্ষ মতস্থ হইয়া গিয়াছে, তাহা 
নহে; দে পক্ষে সৌভাগ্যক্রমে অনেকেই বির্ূপ। তবে কি ন! নিরানন্দটা 
এরূপ প্রকারের যে, তাহাকে 'ত্রাঙ্ধ” শব ভির অন্ত উপযুক্ত বিশেষণে 
বিশেষিত করিবার নিমিত্ত আর শব্ধ খুজিয়! পাই না; তাই কজ্রাক্ষ? বিশেষ- 
ণের প্রয়োগ । ব্রাহ্মর! অবশ্তই তজ্জন্ত লেখককে অনেক আশীর্বাদ 
করিবেন তাহাতে সন্দেহ নাই। ছাত্রীর, স্কুলপঞ্ডিতী এবং ব্রাহ্ম, এ সকল 
প্রায় একই ভাববোধক শব) এ জন্য স্ব.লপণ্ডিতী শব ব্যবহার করার 
জন্য আর স্বততন্ন কৈফিযুৎ দেওয়া আবশ্াক বিবেচন। করিলাম ন1। 

এখন ছাপাণ সুতার খেই ফিত্রিয়া গ্রহণ করা যাউক। বলিতে কি, 
লোক-সমাজে কেমন একটা কুমতি আসিয়া জুটিয়াছে যে, তাহার। এই 
অপ্্রীর্থনীয় নিরানন্দ লোকমূর্তি দেখিলেই যেন পরম আনন্দ জাত 
করিয়া থাকে; ভাবে, হ! লোকগুলি এখন সত্য সত্যই একটু সভ্য 
হইয়া আসিতেছে, কুচি ফিরিয়াছে ;--বল! বাহুল্য যে অব্্টই সে 
সুক্ূচি। "সুরুচি” এবং 'কুরুচি' এ ছুই এ যুগের নৃতন সৃষ্টি; সেকালের 
জেই দোণারকাটি এবং রূপার কাটির মত কতকটা,_-বাঞার এক কাটিতে 
মরিত, আর কাঁটিতে বাঁচিত। একালেও এমন কতকলোক আছে, বাহার! 
ও ছয়ের এক রুচিতে মরে, আর রুচিতে বাচে। ইহ! স্বতঃ সিদ্ধ সত্য, যে 
যাহার বেশী বড়াই করে সেট! তাহার নাই; যে বেশী মগ্গিতে চাছে, 
বাচিতে ভাঙার বড়ই সাধ; যে বেশী সুক্ষটির চিৎকার করে, কুরুচিনরক 
ভাঙার মনে সর্বদাই জাদ্বল্যমান ;) কিন্ত হইলে কি হয়, আপাতত 
জ্ুরুচি চিৎকারে পাঁড়ার লোকের দুষান দায় । বলিত্ডে কি, এই “নুরুচি+__ 
“কুকুচি' চিৎকারে আজি কালি বড় আালাতন করিয়! তূলিয়াছে! এ বৃদ্ধ 
হিশ্ুসমাজ, কুকুচি অবলম্বী হইলেও, সকল জাতি ও সমাজ গত 
হইয়াছে তথাপি যখন গ্রত ন! হইয়! যুগারভ্ত হইতে এখনও জীবিত আছে 
এবং তোমার ন্যায় সুরুচি সম্পন্ন মহাপুরুষক্ষেও যখন জন্ম দিতে পারি- 
য়্াছে ? শখন বলি কি বলি একটু থাক, আর কান নাই, তোমার সে “শেষের 
সেদিন ভয়ঙ্কর কুণির ফাফরে ফেলিয়। মিছামিছি বৃদ্ধকে আর জালাঁতন 
করিও না। 


খেলেনা | ৩২৩ 


সুরুচি-কুকুচির প্রকৃত মর অবগত হইয়া যে স্ুরুচি শিখাইতে আইসে, 
সেত মাথার মণি শিরোধার্্য ! কিন্ত তাহ! কোথায়? এই ছুরুচি-ষণ্ডেরা 
যদি আমোদার্থে এক পয্বস! ব্যায় করিতে দেখে, অমনি চিৎকার করিয়া 
উঠে--“দেখচ দেখট, কুরুচির প্রাবল্যে দেশ উৎসন্ন গেল, এ পয়বসাটা একট! 
সদভিপ্রায়ে ব্যান করিলে দেশের কতটা মঙ্গল হইত?” যে ছেলেটা এখন 
জড়ভরত জুজু হইয়া বঙ্িয়া থাকে, সে বাপ মা এবং দশজনেরও বড় প্রিয় 
পাত্র-ছেলেটি কেমন শিষ্ট শান্ত! যুবা জুজু হইলে তাহার সুখ্যাতি 
তৃফানের ত আর কথাই নাই। হ্যাদে এই গরুর রাখালেরা,--আগে 
আগে ,ইহারা ঘাটে মাঠে কত কত দাগাগুলি গ্রভৃতি খেলা খেলিত; 
. মেঠো! গাণ, ছুটাছাট দৌড়াদৌড়ি, কত আমোদে ফিরিত ; কিন্ত এখন ভদ্রের 
অন্গকরণে ভদ্র হইতে গিয়া তাহারাও আর খেলেন; গরুর রাখা- 
লের! পধ্যন্ত হ্রুচিবানও সভ্য হইয়৷ উঠিল! বোধ করি নুরুচি-সিপাহিদিগের 
আকাঁজত দেশ উদ্ধারের পক্ষে, আর বড়. একট! অধিক বিলম্ব নাই। 
কি আমি দেখিতেছি, এই নিরাননা, এই ক্ুর্ভিবিহিনতা ভাব, এই 
মরুচি সম্পন্ন ভাব, ইহারা কি সভ্যত| কি দেখোন্ধার, ইহার কিছুরই চিহ্ন 
নহে; ইহা প্রকৃতপক্ষে যাহার চিহ্ন সে অতি ভয়ঙ্কর পদাথ। ছুরস্ত সর্ধহর 
কৃতান্তের ছায়া! যে লোক সম[জকে আপন ক্রোড়ে পাঁতিত ও আবগিত করিতে 
বষ্িয়াছে, ইহা তাহারই চিহ্ন; ইহ! ধ্বংসাবর্তের তরঙ্গলীলা মাত্র । সবল 
জাতির সংঘর্ষে দুর্বল জাতির যে পরিণাম হইয়া থাকে, ইহা তাহারই পূর্ব 
সুচনা । একেই লোকে কাল মাহাস্ম্যে অন্নচিস্তায় ও আত্মহীনতা বোধে 
নিরানন্দ হইয়। পড়িজেছে ; তাহার উপরেও আবার,ভূমি হুফ্চি সম্পন্ন সঙ্য 
বাবু, তুমি তোমার স)তা ও রুচি ঘোষণায় সে নিরানন্দ ভাবের বৃদ্ধি 
করিয়া! ধ্বংসাবর্তকে ত্বরিতগতি করাইতে যাও কেন? এখন তোমায় মিনতি- 
. বাপু স্থসতা দেশের-মন্গল:প্রার্থি, তুমি একটু স্থির থাকিতে পার? তোমার 
হুরুচির জাল একটু খুটাইয়া লও। লোককে মন খুলিয়া, প্রাণ খুলিয়া, 
যে যেরূপে চাছে, তাহাকে সেকুপে আমোদ গ্রমোঁদ করিতে দেও; হয়ত সে 
আমোদ প্রমোদ সুত্রে রুগ্বমনে স্ব।স্থ্যভাৰ আবার ফিরিয়া! আমিতে পারে,আবার 
হয়ত লোকে মনুষ্যগতিকে যাইতে পারে। আমোদ প্রমোদ হৃত্রে মানসিক 
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স্বাস্থ্যের প্রত্যাবর্তন বততব । কেবল এই পর্যন্ত দেখিও ও নজর রাও 
যে, সে আমোদ প্রমোদ শরীর পক্ষে অসাস্থ্যকর না হয় এবং আমোদই' 
জীবনের একমাত্র অবলম্বন হুইয়া! না গড়ে। ূ্‌ 
থোল আমোদ, অর্থাৎ মন খুলিয়া আমোদ প্রমোদ, ্বান্ছ্য সম্পন্ন মনের 
চিহ্ন । মন আসাস্থ্যযুক্ত থাকিলেও, উক্তরূপ খোল! আমোদের সংলগ্ন 
আসিলে, সাস্থ্য সম্পন্ন হয়। দেখ খোলা আমোদের কল্যাণে ছুই এক পুরুষ 
আগেকার লোক কেমন সাস্থ্য সম্পন্ন ও নুন্থমনা! ছিল; যদিও তাছাদের জ্ঞান 
' সীমা অঙ্কীর্ণ ছিল বটে, তথাপি তাহার! সুখী ছিল, সবল ছিল। আর এখন 
তদ্দভাবে? দাড়ি চস্মাধারী বেগুণ গাছে আংসী দেওয়! ক্ষুত্র মুর্তি ক্ষুদ্র মন 
«ফিলসফারঃ বর্গে কি পদার্থ আছে, বল দেখি ? বল গিয়াছে, বচন হইয়াছে; 
গ্রতীরতা গিয়াছে, বাচালত। বাড়িয়াছে। তাই বলি, স্ুরুচি কুরুচি ষতযুক্তে 
হউক, মানুষকে মন খুলিয়া আমোদে মৃতিতে দেও; কুকুচির হেঁপা তুলিয়া 
আদত জিনিসটার ধ্বংস করিও ন1। সোণার অলঙ্ষারে ময়লা! জমিয়াছে বলিয়া, 
অলঙ্কার পরিত্যাগ করা নির্কোধের কাজ্জ। তৎপরিবর্তে গার বদি, মনে পরি- 
চ্ছিন্নতা বুদ্ধির উদয় করিয়া দেও, যদ্ধার! অলঙ্কারের ময়ল! কাটিয়া উজ্জ্বলতা 
হইতে পারে। কেবল ময়লা মরল। বলিয়া চিৎকার, এবং অলঙ্কার ময়লা] 
হইয়াছে বলিয়! তাহ! ত্যাগ করার জন্ তাঁড়ন! কর! কি ভাল। কিন্ত আমার 
আন্ন একটা সন্দেহ,আমার বোধ হইতেছে তুমি অলঙ্কারের মরেই আদৌ অন- 
তিজ্ঞ। পূর্বকীর লোকেয় মনে যতটা! আমোদ আহ্লাদ ও ভদ্ধেতু পৃর্ভি বিরাজ 
করিত, এখনকার লোকের মনে স্বভাবতই.আর ততটা হইবে না। আগেকার 
লোকে, জ্ঞানসন্কীর্ণতা হেতু, প্রবলের লংঘর্ধে যে আত্মহীনত তাছা ততটা 
অনুভব করিতে পারিত না, সুতরাং মন তত দুষিত হুইতে পারে নাই ; 
_ অন্নচিস্তীও তাঁহাদের এখনকার মত এমন প্রবল ছিল না। এখন সকলই তাহার 
বিপরীত ;-_অন্নচিত্তা ঘোরতর, আত্মহীনতা। বোধ পদ্ধে পদে? তাই বলি, 
একেইত 1বধাত মারিতেছেন; সভ্যবাবু, তুমি আবার অধিকন্ত মড়ার 
উপরে খাড়ার ঘা লাগাও কেন? 
চেতনাময় মীনবজীবনে অচেতনাবস্থা নিদ্রার যেরূপ আবশ্যকতা ). কর্মময় 
মানজীবনে কর্মপ্রাস্ত আমোদ আহলাদেরও সেইরূপ আবশাকতা জানিও। 
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নিদ্রা অভাবে যেমন চৈতন্তজীবম অবসন্ন হইয়] থাকে? আমোদ অভাবেও কর্মম- 
জীবন অবিকল সেইরূপ অবসন্ন ছয় । ম্ানবজীবনে কন্ত্াবেশ এবং আমোদ 
প্রমোদ উভয়েরই সমান আবশ্যকতা । তবে পরিমাণ আছে। আট প্রহরের 
মধ্যে যেমন ছুই প্রহর মাত্র নিদ্র! হইলে, চৈতন্যজীবন নৃতনত্ব ভাব প্রাপ্ত 
হয়া থাকে; আমোদ প্রমোদও, সেইরূপ বহুব্যপী সময়ের জন্ত চাই না 
ক্ষণেত$র জন্য অবলম্িত হইলেই কর্ত্রজীবন নৃতনত্ব ভাৰ প্রাপ্ত হয়। 
আমোদ প্রমোদ পরিমিতের অতিরিক্ত হইলেই দুষ্য হয়; অধিকত্ত হইলে। 


জগতের সৎ অসৎ, ভাল মন্দ তাবত বিষয়ই দুষ্যঙাব অবলম্বন করিয়। থাকে। 


আর আর তাবত বিষয়ের স্তায়, আমোদ প্রমোদেরও উন্নত অবনত, 
উৎ্ককষ অপকণধ, সুরুচি সম্পন্ন বা কুরুচি সম্পর,দরল বা! জটিলতা ভাব আছে, 
যাহা আমোদে রত ব্যক্তিগণের চিত্তের উন্নতাবনত আদি অবস্থা অনুসারে 
প্রযুক্ত এবং উপকারী হইতে পারে ;__যাহাকে, আম্োদরত ব্যক্তি, নিজের 
স্বার প্রকৃতি দহ সামগ্রস্যঘুক্ত বিধায়) স্বচ্ছন্ধে গ্রহণ করিতে পারে । যে চিত্ত 
যখন থেরূপ বদ্ধিত ও পুষ্ট, তখন তাহার কন্মীবেশ এবং আমোদ প্রমোদও, 
ত্দগুসারে প্রকার এবং পরিমাণ প্রাপ্ত হয়। এমন স্থলে যে চিত্ত যেমন, 
যদি তাহাকে তাহাপেক্গ। কোনরূপ অপর বিধ, অথবা কোন কুট ও বহ্ব। 
ডম্বর উপায় সম্ভৃত-আমোদ প্রমোদে লিপ্ত কর! যায়) তাহা! হইলে সে চিত্ত 
সেখানে এ আমোদ আমার,আমি ইহাতে লিপ্ত ও ইহার পূর্ণ অংশভাগী বলিয়া 
কখনই মাপনাকে বিবেচনা! করিতে পারিবে না ও সুতরাং বথার্ঘরূপে কখনই 
তাহাতে আমোদিত হইবে না । এরূপ আমোদস্থলে সে মোহিত হইতে পারে 
বটে, কিন্ত সে মোহিত হওয়া স্বজাত আমোদ্-মোহ নহে, এ মোহিত হুওয়! 
অভভুত-স্ততিত হওয়া মাত্র) সুতরাং আমোদের উদ্দেস্তভৃত ফলও ইহাতে 
কথনও হয় না। পুনশ্চ, সেরপ আমোদে যতই তাহার চিত্ত আকর্ধিত 
হউক না কেন, তথাপি সে আমোদ প্রমোদ তাহার নিকট 
"কেমন যেন « পরপর ৮ বলিয়া বোধ হয়। চিত্ত সধা ভাবে সে 
আমোদ প্রমোদকে দর্শন ও গ্রহণ করিতে পারে না। সে বধার্থ 
আমোদিত হইবে ও আমোদকে সখ! ভাবে গ্রহণ করিবে তখন,ষখন কোন 
আমোদ তাহার সমান ওজনের ধারগা ও শক্তি ও উপায় হইতে 
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উদ্তব হইয়! থাকে । ফলত আফাদের নিজের অথব1 আমাদের সমশ্রেণীর শক্তি 
হইতে যে আমোদের উৎপত্তি, তাহাতেই আমরা যথার্থ আমোদিত 
হই; আমাদের অপেক্ষা উন্নত শক্তির স্য্ইট আমোদ যাহা, তাহাতে 
কেবল মোহিত ও স্তস্তিত হই) এবং নিকৃষ্ট শক্তির তুষ্ট যে আমোদ, 
তত্প্রতি দৃক্পাত করি না অথবা! তাহাকে কেবল উপহাস করিস থাকি 
মাত্র। আমি দেখিয়াছি, দীড়াগুপি খেলিয়া একজন চাষার মনে যতটা 
স্ুর্তি ও সজীবত্ব আইলে ) নাট্যালয়ের রং তামাস! দেখিয়া তাহা৷ ভাহার হরর 
না, বরং তাহার বেকুবের ন্যায় স্তত্িত ভাব ঘৃষ্ট .হয়। মানবকে, 
ক্বটনাচক্রের গতিবশে, আমোদেয় উক্ত ত্রিবিধ মুর্তিই প্রাক্স দেখিতে 
হয়;কিনস্ত উহার মধ্যে নিজ বা নিজ সমানশক্তি হৃষ্ট যাহ, তাহাই 
ষানবের প্রকুত নিজ সম্পত্তি এবং তাহাই চিত্তের যথার্থ নৃততনত্ব সম্পাদন 
করিতে পারে ও স্বাস্থ্য যাছা তাহাও তাহারই দ্বারা সম্পাদিত হয়। . অপর 
যে ছইটি, তাহার! ক্ষণিফ উপর চাপ ও আসবাবের -শ্বরূুপ) উহ! নিত্য 
ভাতভোজীর পক্ষে পোলাও কালিয়া! বা ভাত অপেক্ষা নিরুষ্টতর 
আছারীয়ের স্কায়, ম্বাছু বা তদন্কতর কিন্ত প্রকৃত পোষক কখনও নয়। 

অন্ঞান/ বিষয়ের স্ঞায়। আমোদও নিত্য এবং নৈমিত্তিক আছে। 
নিতা শ্রমের পর, গতরুম হইবার জন্য কিঞ্চিৎক্ষণ ধন্ধিফ! বিরাম ও 
সেই অময়ে বাছা কিছু আমোদকর বিষয়ের সংঘটন হয়, তাহার 
উপভোগের নাম নিত্য আমোদ ;১--বতক্ষণে শ্রাস্তিভাবের পূর্ণরপে দূর 
না হয়, ততক্ষণ ইহার আবন্টকত।। অপর নৈমিত্তিক আমোদ ? বহু- 
দিন ধরিঙ্না কন্মুতীবন অতিবাছিত' করিলে, মন কেমন যেন বিরত, 
হইয়। উঠে ও খিজিয়া যায়। সেই দীর্ঘকালের শ্রমশীলতা হইতে 
উৎপাদিত বিকৃতি ভাব অপনয়নের . জন্য, নৈষিদ্তিক আমোদের 
শ্রয়োজন ৷ নৈমিত্তিক আমোদ কেবল শ্রমজনিত বিক্কৃতিকে নষ্ট করিয়াই 
ক্ষান্ত হয় না) সামগ্রিক যে কেন উপসর্গ উপস্থিত থাকে, যেমন 
. ষহায়ারী আদি, তাহা হইতে লোফেন্ চিতকে. বহুলাংশে অপসারিত 
করিয়া, চিত্ত ও শরীরক্কে সবল এবং তথৎগুত্রে আসর উপসর্গকে বহলরূপে 
 উপসম করিয়া খাকে। অতএব দেখ, নৈমিত্তিক আমোদ উপকারী নানা 
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প্রকারে; ইহার আরও একটি মহৎ গুণ এই যে, ইহ! ছোট বড় সকলকে 
লইয়! ও সকলকে সমান মাতাইয়া ও সন্থষ্ট করিয়া, সর্ধ্বজনীনৃভাবে সম্পর 
হয়। অতএব এমন উপকারী যে নৈমিত্তিক আমোদ, তাহার জন্য কাকাকে 
- বথাশক্তি অর্থব্যায় করিতে দেখিলে, কুরুচি বা জপব্যায় বলিয়া চিৎকার 
করিও না। নৈমিত্তিক আমোদ বহ্বাড়ন্বর যুক্ত, ক্ুতরাঁং তাহা অর্থব্যায় 
ভিন্ন সাধিত হইবে কেন? আমাদের দেশের বারোয়ারী প্রভৃতি এই 
নৈমিত্তিক শ্রেণীর অন্তর্গত। 

কেবল উৎসরমুখ দেশ ভিন আর সকল দেশেই,-বে যতই সভ্য 
হউক না কেন, সকল দেশেই ব্যারসাধা নৈমিত্বিক আমোদের তুফান 
বতিম্বা থাকে । আমাদের দেশেও পূর্বে বারোয়ারী পুজ! প্রভৃতি ও 
নানা পরব পার্বণ প্রচুর পরিমাণে হত এবং লোকও তাহার অন্য অনেক 
্চ্ছন্দে খাকিত ? তদর্থে অর্থ ব্যায় করিতে লোকে কুঠিত হইত না। 
এখনকার সাধারণ লোকের সেক্গপ ব্যায় করিবার অর্থও নাই, যেছেতু জনে- 
কেরই আক প্রার স্থির ভাবে আছে কিন্ত খরচ যাহা! তা! দিন দিন খাড়িয। 
যাইতেছে । -যাহা হউক, তথাপি বদ্দিই বা কেহ একালে ব্যায় কবিতে চা, 
অমনি কেহ বা ভাহাতে জভ্যতা ঠমকে বিসুখ হইয়া বইসে, কেহ 
বা ধিকার দিতে থাকে এবং কেহবা “এ টাকা সঘ্যায় করিলে কতটা 
দেশের মন্ষল হইত, বলিয়া তিরস্কার করিতে আইসে। একেই নিররতায় ও 
নিরানদ্দতায় আমোদ, স্বাস্্য)আযু:,সফলই আপন! হইতে হ্রাস হইয়া যাইতেছে; 
এখন আমি বলি এই ঘে তাহার উপরেও, নির্ধবণোমুখ দীপ যদি 
আপনাপনি কিছু উজ্জল হইতেই চেষ্টাবান হয়, তাহ! হইলে তুমি কেন 
তাঙাতে বিমুখ হইয়া, বিকার করিয়া ও তিরস্কারের বার! প্রতিবন্ধকতা 
সাধিয়া, সর্দনাশকে লীগ্র গটাইয়া দিতে আইস। ইছা নিশ্চনন ও দ্বতঃজিদ্ধ 
সত্য বে, যাহাদের আমোদ যত উচ্চতুফানময়ী, তাহারা “তত অধিক 
শারীরিক ও মানসিক দ্বাস্থ্য জম্পন্ন। যাছারা! যত অধিক শারী- 
রিক ও মানসিক স্বাস্থ্য অ্পর, তাহার! তত অধিক কর্্রত হইতে 
পারে। ৃ ৃঁ | 
. এংসারে জড় জজড় সফলেতেই নিভ্য ও নৈমিত্তিক বিরাম 
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আছে। বিরামের আবষ্টরকতা, উপযোগীতা ও কার্ধ্য এই যে, তাহা! 
 ক্ষয়িত শক্তি ও জামর্যকে পুনঃ সংগ্রহ ও পুনজ্জাবিত করিয়া থাকে; 
বিরাম না থাকিলে শক্ত্যা্দি ক্রমক্ষয়ে অচিরেই বিনাশ প্রাপ্ত হইত। 
বিরাম হেতুই সেরূপে বিনাশ পাইতে পায় না) প্রতি পদেই পুঅঃ : 
পৃর্ণিত ও পুনঃ জীবিত হুইয়া আবহমান কাল প্রবাহিত হইতে থাকে। 
দ্যয়ুং এ সৃষ্টিরও, খগ্প্রলক় ও মহীপ্রলয়াদিতে নিত্য ও নৈমিত্তিক 
বিরাম আছে। জীবলীলার় এই নিত্য বিরাম নিদ্রা; নৈমিত্তিক 
বিরাম মৃত্যু। লোকে ভাবে মৃত্যু হইতেই মানব ধ্বংস প্রাপ্ত হয়, 
কিস্ত ঠিক উহার বিপরীভ। মৃত্যু না থাকিলে মানবের জীবলীল! 
ংদ হইত, কিন্ত মৃত্যু আছে বল্য়াই ধ্বংস না হইয়া আবহমান 
কাল প্রবাহিত হইতে পারে। মৃত্যু না থাকিলে, লোকে অচিরে 
ঈীবনের উপর বিরক্ত হইয়া! উঠিত ও আপনার অস্তিত্বকে জড়তায় 
পরিণত করিত এবং জীবনাভি প্রান স্থলে অনন্তিত্বযুক্ত হইয়! উঠিত। কিন্ত 
মৃত্যু থাকাতেই, প্রতিকাল অস্তে নবীনতা৷ প্রাপ্ত হইয়া নবশক্তির অনুরাগে 
এবং উৎসাহে, নযজীবলীলায় প্রবৃত্ত হইয়া, জীবনাতি গ্রায়কে পরিপূরণ 
করিতে সমর্থ হয়। শ্রমসংসারে সেই নিত্য এবং.নৈমিত্তিক বিরাম, নিত্য 
আমোদ ও নৈমিত্তিক আমোদ । 


১৬ ॥ নাটকাভিনয়। 


বাক্যে যাহা। না হয়, দৃশ্তে তাহা হয় ; উপদেশ শ্রবণে যাহা না হয়, 
ষ্ঠ দর্শনে তাহা হ়। ব্যক্তি বিশেষকে কৌশলে লক্জা দেওয়া, ধিকার 
দেওয! বা দোষ বিশেষকে তিরস্কার করা বা লোক সকলকে আমোদ দেওয়। ) 
অথবা ব্যক্তি বিশেষের হউক বা বমাজ বিশেষের হউক, কোন কলঙ্ক বিশে- 
ষকে দূরকরা, এ সকল নাটকের উদ্দেন্ট নহে। এ কথাগুলি বলা অধিকন্ত 
মাঝ, কিন্ত তথাপি বলিলাম ) তাহার কারগ, এখনকার অনেক €লাকেই 
_ নাটক অর্থে তাহাই ভাবিয়া! ধাকে এবং সমালোঁচকে পথ্যস্ত তাহাই ঘোষণ! 
করিয়া! থাকে। কতকগুলি সমালোচকের স্থির বিশ্বাসই এই দীড়াইয়াছে 
যে, সমাঞ্জিক কলঙ্ক হিশেষকে ধিকার দেওয়া ও তিরস্কার. করাই নাটকের 
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সখ্য উদ্দেন্ঠ। তাহার পর, বঙ্গীয় সমালোচকেৰ মামুলি সৌনরঘ্য-্্টির 
কথ ত আছেই। 
যেউ”্দশ্ঠয কাব্যের এবং কাব্য যাহা; নাটঝেরও সেই শর এবং 
নাটক তাহা। কাব্য কর্ণকে সম্ভাষ করিয়া থাকে ? নাটক চক্ষুকে সম্ভাষ 
করে, এই মাত্র প্রভেদ। কাব্য মানস চক্ষুযোগে অত্বরে প্রবেশ করিয়া 
কাধ্য করিয়া থাকে ; নাটক তদতিরিক্ত সাধারণ দর্শনেক্রিয় যোগেও ভাদয়ে 
বছ্লাশে প্রবেশ করিয়া কার্য করিতে সমর্ণ হয়। মানসচন্কু সকলের 
থাকে না, কিন্তু শরীরে শারীরিক চক্ষু সকলেরই আছে; সুতরাং ক্রিয়াস্থলে 
কাব্যাপেক্ষা নাটকের কর্মোপযোগিতা! বেশী এবৎ বেশী লোকের উপর কাধ্য . 
করিতে সক্ষম হয় বলিয়! তাহার ক্রিয়া-আয়তনও বেশী । সুতরাং এমনস্ছলে, 
বথার্থরূপে যে নাটক লিখিতে.পারে ও যথার্থরূপে যে নাটক দেখাইতে পারে, 
তাহারা উভয় শ্রদ্ধা এবং গ্াতিষ্ঠার পাত্র, তাহাতে সন্দেছ নাই। আমার 
নিজ সম্বন্ধে আমি বলিতে পারি যে, অপার গ্রস্থরাশি 'অধ্যপন করিয়াও 
যে ফল না পাইয়াছিলাম, নাটকাভিনয় দর্শনে সে ফল পাইয়াছিলাম। 
চিত্তের গুটি ছুই মহৎ ভাবাস্তর,নাটকাভিনয় কখনও না দেখিলে, কতদিনে যে 
তাহারা ঘটিত,অগবা একেবারেই কখনও ঘটিত কিনা,তাছাকেবলিতে পারে? 
যেখানে সর্বসাধারণের চিত্তকে আঁকর্ষণপূর্ব্বক কার্ধ্য করিতে হঃবে, 
সেখানে তাহ! আমোদ ও কৌতুকের দ্বার ন! দিয়! কইতে পারে না। "সতঃএব 
নাটকাভিনয়ে আমোদ কৌতৃকেরও যথেষ্ট প্রস্বোজন। অথবা আমোদ 
কৌতুকে দোষটাই বা! কি? ভাহারও ত এ কর্মজীবনে প্রভূত প্রয়োজন ।, 
অতএব আমোদ ওশিক্ষা, উত্তয়ই ঘদি এককালে যুগপৎ নুসম্পাদিন্ত হইতে 
পারে, তাহাপেক্ষা হৃখের বিষয় আর কি আছে। নাটকাভিনয় সকলেরই 
দেখ! উচিত; কেবল দেখ! উচিত নয় এরূপ পাঠার্থা বালকের, দৃষ্তকেও 
দর্শন করিবার শক্তি যাহাদের হয়-নাই | রা 
নাটকাতিনয্ব দেখিবে যাহারা তাহা! ত শুনিসাম; কিন্তু অভিনয্ব 
করিবে কাহার! ?__বাছাদের প্রক্কতিতে গুরুত্ব আছে, কিন্ত তদ্দবরোধক 
তরলতা বাহাঘের ঘুচে নাই? যাহাদের স্বা্াবিকী কর্মরশক্ষি আছে, কিন্ত 
নীতিষ্বারা তাহা ঘটমাচক্রে নিষ্নসিত হয় নাই ) যাহাদের অন্তরে মনুষ্যত্ব তাছে, 
[৪২ 
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কিন্ত বাহিরে বিকশিত হইতে পায় নাই | তন্রপ প্রকৃতিকে যথাপথে 
পরিবর্তন করিতে ন্যস্ত শিক্ষান্থণী যাহাদের নিকট হারি নানিয়াছে, অভিনেত- 
ত্বই তাহাদের পক্ষে অবশেষ-অবনন্বণীয় শিক্ষান্থলী ; যেমন নানারোগ 
জড়িতের পক্ষে, যখন সকল ওঁধধ হারি মানে, তখন আফিং মাসিক শেষ 
অবলম্বন শবরূপ হয়। আফিং নেশা এবং দূষনীয় তাহাতে সন্দেহ নাই, 
কিন্ত তাহ! রোগীর উপকার যথেষ্ট করে এবং রোগীও অনেক সময়েই তাহার 
কল্যাণে প্রকৃত স্বাস্থ্যের মুখ ন! দেখিতে পায় এমন নহে। 

অনেকে হয়ত যৌবনে উচ্ছৎস্থলতায় কাটাইত এবং বার্ধক্যেও তাহার 
হাত হইতে ছাড়'ইতে পারিত না। কিন্ত অভিনেতৃত্বের অপেক্ষাকৃত নির্দোষ 
ব্যবসায়ে, উচ্ছংজ্খলত1! হইতে যৌবনে অপসারিত হয়; শেষে, বয়সে 
অভিনেতৃত্বে বিগাঞগ্গ উপস্থিত হইলে, অতি সামাঙ্জিক সজ্জন হুইয়। সঙ্জনগণের 
প্রিষ্বপাত্র হইয়া থাকে । কালে তত্রপ বিরাগ ও বিরাগ হইতে ভদ্রূপ 
জজ্জনতার উপস্থিতি, প্রান ফ্রুব বল! যাইতে পারে। কিন্ত অন্যরূপে, 
উচ্ছঙ্খলকে সাধু হইতে অতি কমই দেখা যায়। আমি জানি, অনেক 
উচ্ছঙ্খল এই বূপে অভিনেত্ত্ব হৃত্রে কালে সম্ভ্বনতাকে প্রাপ্ত হইয়াছে । 

আজি কালি যে সুরুচি সংগ্রাম চলিতেছে, নাট্যালয়কেও তাহ। আক্র- 
মণ করিতে তরী করে নাই। ন্ষুক্ুচি সংগ্রামে নাটাণলয়ের প্রধান 
নিন্দা, তাহাতে নীতিত্রষ্টা ও ধর্মতরষ্টা "স্ত্রীলোকের প্রবেশ। একজন 
ক্থলপণ্তিতী গাস্তী পূর্ণ, স্কুলপ্গিতীনীতি সম্পন্ন, সভ্যভব্য ও ব্রাহ্মপ-বিদ্বেধী 
কায সুতরাং শান্ত শিষ্ট ও অ শোক প্রাপ্ত, স্রুচি্বজী ও গুণাকর বাজালা 
সম্মাদপত্র সম্পাদকের সঙ্গে আমার একবার দেখা হয়। যখন তিনি পুরা 
তোড়ে নাট্যালয়ের উক্ত নিন্দা তাঁহার কাগজে ঘোষণ! করিতেছিলেন, 
ফেই সময়েতেই তাহার সঙ্গে দেখা হয়। তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম 
- প্নিটিযালদে ত্র ভ্রীলোকের প্রবেশ বিরুদ্ধে যে ক্রমাগত লিখি- 
তেছেন ইহার অভিপ্রায় কি?” 

উ। ণলোকের রুচি খারাপ হয় ও চরিত্র খারাপ হয়” 

গ্র। “সকল দেশের নাট্যালদ্বেই ত এইরূপ স্ত্রীলোক লইয়া কার- 

বার; সভীসাধবী কোথাও মিলে না। তবে ইউরোপাদি দেশে বেশ্টাঁবিবাহ 


খেলেনা । উঠি, 


প্রথা আছে এবং বিবাহিত হইলে বেশ্যারাও দাধুমধ্যে গণিত হুয় তাই তত 
জানায় না; এ দেশে সে'1 ছইতে পায় না বলিয়াই বেশ্যার এত লক্ষ্যের 
বিষয়ীভূত হইয়া! থাকে । নতুবা নাট্যালয়গ্ধ স্লোকের অবস্থা সকল 
দেশেই সমান। সে য1! হউক, এদেশের নাট্যালয়ে সতী সাঁধবী মিলিবার সম্ভব 
আছে কি?-হিন্নর ঘরেত মিলিত না নিশ্চয়, তবে ব্রাহ্মদের মধ্য হইতে 
হয়ত মিলিতে পারে এবং আপনিও হয়ত তাহার কোন জন্ধান অবশ্ত 
রাখেন | 

উ, *না সতী সাধবী মিলিবার সম্থব নাই। মিলিলেও তাল 
থাকার সম্ত্বব নাই।» | 

প্র। “কোন একটাকে দোষ বোধে, তাহ! ঘোষণা?করিতে হইলে, তাহার 
গ্রতিকারও অবনত সঙ্গে সঙ্গে বোধ হইয়াথাকে। অতএব কি প্রতিকার 
স্থির করিয়াছেন ।” 

উ। “নিকুত্তর। 

প্র। “তবে কি নাটকালয় উঠাইয়] হিতে বলেন ?” 

উ। “তাও বলি ন!।” | 

প্র) “তবে শ্তিকার কি?” 

উ। “তাছাও ত কিছু দেখিতে পাই না ।* 

প্র। “তবে আগে প্রতিকার চিন্তা না করিয়া! একটা! ব্ষিয়কে দোষী 
কর। কিভাল।” 

উ। «লোকের রুচিও চরিত্র খারাপ হয় যে?” 

গ্র। “কলিকাতার রাজপথে বারাজরনাঁদিগের হাবভাব বিলাসাদি 
দেখিক্স। খারাপ হয় ন1 ?---ভাহার উপায় কি 1” 

উত্তর। “তা হয় বটে, কিক তত নয় যত নাট্যালয়ে ৮ 

শ্র। "রাজপথে যে হাবভাব, তাহা প্রকাঞ্ত ধোলাখুলি বারাঙ্গনারই 
ছাবভাৰ ; আর নাট্যালয়ে হয় ত সিতা সাবিত্রী প্রভূতি চরিতাভিনয়, 
অধিকতর দৃষ্য কোন্টা? রাজপথে নিত্য বারাঙ্গনার কাও্ড কটাক্ষ ও ইঞ্জিতাদি 
দেখিয়া! যদি রুচি ও চরিগ্র খারাপ ন। হয়; তবে কাপে তদ্রে একদিন সিতা 
সাবিত্রী আদির অভিনয় /দখিয়! খারা” হইবে? নাট্যালয়েস দৌরান্েয 


৩৩২ মণিহারী। 


কতগুলি এ পর্য্যন্ত খারাগ হইয়াছে বলিতে পারেন? আমীর বোধ হয়, 
না্যালয় অপেক্ষ! রাজপথ অধিক সন্কটস্থল) অতএব সক্কটস্থল বন্ধ কর! যদি 
উদ্দেস্ত হয়, তবে রাজপথ আগে বন্ধ কর! উচিত। 

উ। পা বটে তথাপি সকলেই এ বিষয়ের নিন করে গ্ষেন 1” 

প্র। “সকলে নিন্1! করে বলিয়াই &ক আপনিও করেন।” 

উ।. “তা বই কি?” 

অবস্তাই ইহার উপর আর প্রশ্ন চলিতে পারে না। এ প্রশ্নোত্তর সত্য 
ঘটন1। ইহার কিছু কাল পরেই,সম্পাদকের হইস্বা এক নূতন নাট্যালয় স্থাপিত 
হওত ইহার উত্তর দিয়াছে। অপরাপর নাট্যালয়নে, যেখানে বালাকর অংশ 
স্্রীলোকে অভিনয় কৰিত, এ নাট্যতৃমে শিপু বালকেই মে বালকের অংশ 
অভিনয় করে ; যেখানে স্ত্রীলোকের অংশ স্ত্রীলোকে অভিনয় করিত, এখানে 
ছোকরা স্্রীলোক সাজিয়! সে কার্য নির্ধবাহ করে। অপূর্ব কচির কাজ ও 
অপূর্ব বুদ্ধির কাজ বলিতে হইবে! রুচি ও সভ্যতার চড়াত্ত হইয়াছে! 

বালক আভিনেতা। যে, তাহার পরকাল ত চিরদিনের তরে মাটি! 
তাহান পর স্ত্রীর অংশ অন্িনয়কারী যুবা যে, তাহার তুল্য প্ররুতি- 
বিদ্রোহী আর কেছ কোথায় হইতে পারে না) -পৃরুষের প্রকৃতিকে 
স্ত্রীপ্রক্কতিতে অবনমিত করার অপেক্ষা, মহাপাতকগ্রস্থ প্রকৃতি-বিদ্রোহ 
আরকি কিছু হুইতেপারে? এখন মনে ভাবিতেছ, সতীপ্রক্কতি অভিনয় 
করিলেই কি প্রকৃতি বিকুতিতে প্রন্কৃতি বিদ্রোহ ঘটে ?--তাও কি কখনও 
হয়! আমি নিশ্চয় বলিতেছি তাহাই হয্। যে প্রকৃতি নিত্য অভ্যাস 
ও খ্তিনয় কর!যার়, স্বীয় প্রক্কৃতি বিকৃত হইয়া! তাহাতেই বহুলাংশে পরিণত 
হইয়া ধাকে। ইহা দ্বতঃসিদ্ধ সত্য। এক্ষণে ফলের অঙ্কে দেখিতে গেলেও, 
্ীমুদ্তি দেখিলেই যাহাদের অন্তরের নরকাথি অলিয়া। উঠে, ভ্রীচরিতের 
অবিকল অনুকরণফারী পুরুষ দেখিলেই কি ভাহাদের সে নরকাগি নির্ব্বা- 
পিত হইবে? তাহা নহে, উদ! বরং অথব! নিশ্চয্নই অন্তরূপে অধিকতর 
জলিয়া, অন্ত প্রকারের অপেক্ষাকৃত লঘুপাপের পরিবর্তে, আর একগ্রকার 

গুরুতর পাপের হি করিবে ও তাহার আোত অল্পবিস্তর স্মাজে প্রবাঁ 

ছিত করিয়া তুলিবে । এরপ পাপের টি, পুরুষণ্গ্রধান বাত্রার দলাদিতে 


খেলেন । ৩৩৩ 


হইয়াও গিয়াছে অনেক । আপাততঃ, অর্থাৎ যতদিন শ্রীসনধত দাটা- 
লয়ের সঙ্গে জেদাজিদ আছে, ততদিন হয়ত কিছু স্তাপ থাকিবে) 
কিন্ত কালের সমণ্তা সহ জেদাজিদি যখন শিখিল হইয়া আদিবে, এবং 
লোক চিত্তও যখন একধপ নীতি সংগ্রাষে শান্ত ও জনাস্থাভাবযুক্ত হইবে, তখন 
এবং তখনই নিশ্চয় সে নৃতন মহাপাপের সঞ্চার হইতে থাকিবে । নরকাগ্মি 
যাহাদের হৃদয়ে জপে, তাহাদের সে অগ্নি কোথাও নির্বাপিত হর না; বরং 
নৃতনত্ব দেখিলে আরও অধিকতর পরিমাণে জুলিয়া থাকে। ফলত 
অষ্টধন্মী শীপোক দুর করিতে পরিক্া, বাহার। থালকের পরকাল খায় 
এবং পুরুষের প্রকৃতি স্ত্রীত্বে অবনমিত করিয়া তাহার অবমানন! 
ও বিরূপতা সম্পার্ন করে, তাছার। এ সংসারে মহাপাতকী। যে প্ররুতি 
যাহ! নয় তাহাতে তাহাকে যাহার অবনমিত ও বিকৃত করিয়া থাকে; 
যে উজ্জ্বল নর প্রকৃতি জগতের গৌরব, স্থষ্টির গৌরব এবং জগদ্িধাতারও 
মাহমানিবাস, সেই নরপ্রকৃতিকেও যাহীর1 'স্ত্রীত্ববিক্ূপতায় লাঞ্চিত ও . 
নিপাতিত করিয়। থাকে ; বলিতে পারি ন1 ভাঙাদের কিরূপ রুচি, কিন্পপ 
নীতি ও কিরূপ ধর্ম । শুনিয়াছি নাকি, অধুনাতন নীতিবাদীগণ তাছাকেই 
ভাল নীতি ঝলয়া থাকে । বলিতে পারি ন'কিন্ত আমি যশুদুর বুঝি এবং নিত্য 
নিয়ম বাদ বাতুলের খেল! না হুয়, তাহ! হইলে বলিতে পারি যে যাহারা 
নর প্রকৃতিকে সেরূপ অবমানিত করে, তাহার! মহাপাতকী, তাহারা 
নারকী এবং তাহারা ঘোলঢালামাথাক্র সম।জ হইতে বিদুরিত হইবার যোগ্য । 
যাহারা এরূপ বিরূপত| সাধন বিষয়ে স্বয়ংকূতী, তাহারা ত মহাপাতকী 
বটেই ; আর যাহার! ইছ।তে উৎসাহ ও প্রশ্রয় দেয় তাহারা ও তদ্রপ ও সমান 
মহাপাতকী বপিয়! জানিও! পুনর্বার বলিড়েছি, ঘোর মহাপাতকী !| 
কোন দেশেই কোন নাকালক্ধে সতী সাধবী লইয়া কারবার নাই এবং 
হইতেও পারে না। যেরূপ প্রকারের স্ত্রীলোক এ দেশের নাট্যালয়ে, তাহাই 
সর্ধত্রে । অন্ত কোথাও য্দি- তাহাতে লোক কুরুচিগ্রস্থ ও নীতি বিচ্যুত 
. হুইয়। যার। নাশ্িয়া থাকে? তবে এখানেও ষাইবে ন11 বিশেষতঃ যে ননীর 
পুতুল রুচি ও নীতি একটুও আঅ'1চ হিতে পারে না! এবং মন্থষ্যোচিত্ব শক্তি 
থে কচি ও নীতিতে নাই, তাহা লইয়া! এ সংসারে অতি আমান ফারধ্যই 
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সাধিত হইয়া থাকে; শ্বুতরাং পেরূপ রুচি ও নীতি থাকুক বা! বাউক 
তাহাতে কিছুমাত্র সংসারের আসে বায় না। নাট্যান্ডিনয় দেখিতে হইলে, 
যেখানে বালক ও স্ত্রীলোকের অংশ স্্রীলৌোকে অভিনয় করে, সেই 
নাট্যাভিনয় দেখাই উচিত। তত্তিন্ন অন্ভবিধ দেখায় মহাপাঁপ। আর 
যা্ছার জ্দয়ে সর্ধদ; নরকাগ্নি জলে, যাহার রুচি ও নীতিকে অনেক যত্তে 
রক্ষা করিতে হয়, তাহার পঞ্ষে যে কোন উপায়ের ও যে কোন প্রকারের 
নাট্যাতিনয় দেখাই নিষিদ্ধ । 

সাধারণতঃ, ভষ্ঠধর্শা। স্ত্রীলোকের সংমতি হওয়ার পক্ষে আর অপর 
কোনই উপায় কেমন বিশেষ কার্ধাকারী হয় না, যেরূপ অভিনেতৃত্ব। 
সতচরিত সফলের অভিনয় করিতে করিতে, কাল ও অভ্যা্বশে ক্রমে মনে 
ভাবাস্তর উপস্থিত হইয়া থাকে, এবং সেই ভাবান্তর কালে সৎপথাভিমুখে 
ও সতমতিগতি অভিমুখে লইয়া যায়। ইহাদের সম্বন্কেও, পুরুষ 
অন্ডিনেতৃগণ পক্ষে বাছ। বলিয়াছি, তাহ! বর্তে। | 

বথার্থরূপে চরিত অভিনয়ে সঙ্গম হওয়া, অতি উচ্চ শক্তির কার্ধয। 
কবিরও যে শক্তি, বথার্থ অভিনেতারও সেই শক্তি ; প্রতে্দ কেবল কবির 
শক্তি অবর্ধ্রক ও নেতৃতুপূর্ণ, আর অভিনেতার শক্তি অকর্ম্মক ও নীতত্বপূর্ণ; 
অথবা অভিনেতার শক্তি নানাকারণে সকর্মকভাবে অক্ষুটিত এইমাত্র 
্রত্থেদ। শক্তি যাহা তাহ? উভয়েতেই উদ্চ। | 

্‌ ১৭। মহামেলা। 

কলিকাঁতীর আজি মহাদিন, মহাদিনে আজি মহামেলা উদবাটিত। অপূর্ব, 
অভ্যাস্চর্ধ্য ব্যাপার ! 

বায় যাহ! পুর্ষে কেহ “কখনও দেখে নাই, তথায় তাহাই অপূর্ব 
এবং আশ্চর্য্য । এ ক্াগ(তের তাবৎ অপূর্যর এবং তাৰৎ আশ্চর্য্য এই রকমের । 
ধাচ। আজিকে অত্যান্ত ও অপূর্ব, তাহা ছুই না ততোধিকবার ঘটন! 
হুইাতে থাকিলে, আর তাহাদের অত্যাপচঘাত্ব ও অপূর্বব্ব থাকে না; 
জাধার়প কাণ্ডের মধ্যে গণিত ছইস্ব। যায়। ইহার মধ্য সৌভা্্য এই যে, 
এ অন্ত বহুল! পৃথিবীতে অত্যাশ্চর্্য টন! উদয়েরও অন্ত নাই এবং 
. ভাহা। সাখারগকাতগ পরিণত ছইসথা হাওযারও অন্ত মাই । | | 
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এ সংসারে উত্ত অত্যান্চধ্যের উপরে ও অত্যাশ্চরধ্য আর একটি ব্যাপার 
আছে, তাহ! এই ;_.যে জন যে আশ্চর্য ঘটনা! বিশেষ দেখে নাই, সে তাহা 
বিশ্বাস করিতে চাঁছে ন1; অনেকে দেখিয়াও আপন চক্ষুকে বিশ্বাস করে না; 
অনেকে দেখিবার সুযোগ থাকিতেও পোষত অবিশ্বাস বশে দেখে না, যেমন 
ইউরোগীর জঢ়ধৈজ্ঞানিক। নিপর্গগৃহ-দৃ্ট আশ্চর্য্য ঘটনা সম্বন্ধে মানুষের 
অবিশ্বাস ব্যাপারট! কিছু বেশী বেশী! অবিশ্বাসে মানুষ উৎদন্ন গিয়াছে ও 
যাইতেছে, তবু মাহ অবিশ্বালের মায়! ছাড়াইতে পারে না। ফিকির যুক্ত 
অবিশ্বাস ও ফিকির যুক্ত বিশ্বাস, উভয়ই মানুষকে সমান প্রতারণা করিয়! 
থাকে। 

সামান্ত একটা কথ। পাড়িতে গিয়া এতটা ডভূমিক! কেন? ছরি! হরি! 
প্রত দোষ, কথাট। কিনা মহামেল। | 

যাহাহউক, মহামেলাও আমাদের পক্ষে, আত্যাশ্চর্ধ্য ব্যাপার তাহাতে 
সন্দেহ নাই। সমস্ত জগতের সমস্ত ভূত ও বর্তমান এইট কালদুয বাগী 
সমন্ত বিদ্যাবুদ্ধ ও উদ্ভাবনী শক্তি, দূরদেশাভ্তরের বিঘা কয়েকে যেন 
ভেন্কী চক্রে আনীত হুইয়। অযাগত ও সমাবিষ্ট, ইহাপেক্ষা আর আশ্চর্ষ্যের 
বিষয়ক আছে! যাহারা! না বুঝে, তাহারাই ভাবে যে তুড়িতে একটা 
তাল-গাছ উৎপর কর! অধিক আশ্চর্য । মনুষ্য হাদয়ে যে প্রণীশক্কি নিত্য 
গভায়াত করিয়! থাকেন, তাহার যে কি এপী ক্ষমতা, এই মহাখেলা অংশত 
তাছারই পরিচয়। ূ 

ফান্স, জর্মানি ও বিলাত আদি দেশে যে মহামেলার কথ। গুনিতে পাই, 
এই মহামেলা তাহার জঙ্গে সমান না হুহতে পারে, কিন্ত ইহা নিশ্চয় যে 
এ দেশে ইহার সমান কাণ্ড ও জাশ্চ্ঘ্য পরস্পরার সংযোগ ইহার পূর্ধে আর 
কেহ কখন দেখে নাই। যাহাদের পক্ষে চক্ষু ছুটি জড়পদার্থ চস্মা গ্রতিরূপ, 
তাহাদের পক্ষে এ মহ্থামেলায় মহাক্ষতি, কারণ তাহাদের বিশ্বাসে অনর্থক 
অর্থব্যায় ইহাতে বিস্তর । বাহাহুউক, আর কোন সার্থকতা যদি নাও থাকে, 
তথাপি প্র যেলক্ষ লোক যাইতেছে, আজিতেছে ও হদোঁখতেছে, ইহাই 
এ ষেলার সার্থকতা । কিন্ত কে কি ধের্ধতেছে, আর আমইব। কি 
দেখিলাম ? ্‌ 
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দেখিল।ম অপূর্বব। দেখিলাম, ঈশ্বর এই মানব ক্টিতে কি দিব্যশক্তিই 
না নিছ্ছিত করিয়্াজেন। কে বলে মানবীয় শক্তি সীম? মানবীক্ক শক্তি 
ষর্বতোভাবেই অসীম! বিশ্বরচত্রিভ যহাশক্তি পার্খে এ মানবীয় শক্তিও 
ছিতীয় হরি রগলাঙ্ষমশক্তি। মহার্লকৃতি নিজশক্তিতে যে চক্ষুকে মোহিত 
করিয়া! থাকেন, মানবীয় শক্তিও সে চক্কুকে মোহিত করণে কোন কম পটু? 
এই প্রভৃ্ঠ দ্রবারাশি মানবীয় শক্তি হইতে উৎপন্ন হইত্বাছে; এখানে 
হাহা উপস্থিত, তাহা ব্যশীত আরও কত কত অনন্ত সংখ্যক ও 
অনন্ত প্রকার দ্রব্যরাশি উৎপর হইয়াছে কিন্ত অনুপস্থিত 
রহিয়াছে । গত তাবৎকালে আরও কত অনস্তসংখ্যক উত্পন হইয়া 
গিয়াছে, এবং পরে আরও কত অনন্ত সংখ্যক উৎপন্ন হইবে! 
মানবের পক্ষে ইহ!, কি গৌরব, কি আনন্দ, কি হর্ষের বিষন্ন! কিন্ত নৈসর্গিক 
নিয়মবশে এ গৌরব, এ আনন ও হর্ষও পরিতাপ শুন্য নহে। পরিতাপ এই 
যে, এ মানবীয় বিষ্কুশক্তিও।রাম অবভারের ন্যায় প্রায় সর্বদাই আত্মা বিস্বৃত, 
আপন মনন এবং আপন মর্টের মহান্‌ উৎস আপনি বুবীতে পারে না) এবং 
বুঝিতে ন! পারিধা কখন কখন বনচর নিশাচরের লাখি ঝাঁটাও মাথ। পাতিয়। 
, খাইয়া! থাকে । এ প্রদর্শনীতে লাধি ঝাটা খেগো প্রদর্শিতেরও অভাব নাই? 
অখব! এ প্রদর্শনিতে তাবৎ, দেশীয় দর্শকই তক্রপ গ্রদর্শিত। কপাল গুণে 
এদেশীয়েরা, এ মেলাস্থলে দর্শক হইতে আসি, গ্রদর্শিতের পদবীতে পড়িয়া 
গিয়াছে । যাহার! দলে জধিক, তাহায়াই প্রা দর্শকের পদবী পার; কিন্ত 
এ দেশীয্বের কপালগুণে গাহাতেও বিপরীত নিষ্নদ ঘটিয়াছে । বোশ্বাই,মাজাদ, 
পঞ্জাব ইত্যাদি তারতের নান! দ্বিগ্ণেশস্থ দর্শকগগণের সেন্ধপ উন্নত চেহারা, 
বিশালবক্ষ, মনুষ্য ত্বব্যঞক সুখগ্রী; অথট কার্ধ্যকালে সেই সেরূপ মূর্তিমধ্যে 
ফেব ছাগ অবতার আবরিত দেখিলে, কেনা বলিবে যে ইহার সর্বথ। 
আত্ম বিস্বৃত নহে? ইহারা বদি আপনারা আপনি দিরের সব. উপলন্ধি 
ভি পারিত ; আত্মজান ও আব্মমরধ্যাদ। যাঁদ ইছাদের কিছুমাত্র বোধ 
থাকিত, তাহ! হইলে কি কখন ইহারা এক্সপ ছণগ অবতার হুইক্ব। এবং ছাই 
গাদা পড়িয়া, একসপ লাখি বাটা খাইত ন। এক্সপ প্রদর্শিত হইতে আসিত ? 
- বিধাত, যদি মনয্যত্বদানে ক্কপণই হইবে, তরে তুমি ইহীদিগকে সেক্ধপ মনযযতব- 
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ব্ঞজক চেহারা কেন দিয়াছিলে ?--উহ। তাহাদের পক্ষে যে নিতান্ত 
বিডৃম্বন! ম্বরূপ হইয়াছে, তাহা! কি দেখিতে পাইতেছ না? প্রভূ, তুমি 
আপন স্প্টি, আপনি তিরস্কৃত করিতেও কি এত মজবুত; দয়া মায়া 
মমতা। কি তোমার নাই ?-_সেই একই উত্তর !__প্রান্সশ্চিতত। প্রার়শ্চিতত ! 
প্রায়শ্চিত্ত! বল! বাহুল্য যে, প্রদর্শনির এই দর্শক-প্রদর্শিতবর্গ আমার 
প্রথমৃষ্ট দৃপ্ত ; এবং বলিব কি ইহাদের দেখিবা মাত্র মন যে কি 
পরিতাপ সাগরে মগ্র হইয়াছিল, তাহা আর বলিবার নহে। ভাবিলাম, 
আর কত দিন? 

“আরও একবার এই পরিতাপ উপস্থিত্ত ছুইয়াছিল, ভারত গৃষ্ধ 
দেখিয়া। ইছা। দেখিয়া! আমার এই সংস্কার জন্বিয়াছিল নে, যতটা মনে 
করা যায়, ভারত সত্য সত্যই শ্রখনও ততটা! অধঃপাতে যায় নাই। 
যে ভারত এখনও এরূপ ' অপূর্ব শিল্পপূর্ণ ভরব্যরাশির উৎপাদন করিতে 
পারে, সে ভারতকে কখন একেবারে মৃত বা উৎসন্নমুখ বল! যাইতে 
পারে না। সত্য সত্য তারত-সম্তানেরা এখনও একেবারে শক্তিশুন্য 
হইয়া পড়ে নাই। এখনও শক্তি আছে,_যদিও তাহা বিপথে ও ভিন্ন 
দ্বিকে চালিত। দেখিলাম, এখনও একটু যত্ব করিলে, একটু মান্র বন্ধ 
করিলে, এই মুমুর্ধপ্রাণ ভারতকে পুনজ্জীবিত করিতে পার! যায়, এবং 
পুনজ্জাবিত করিয়া এখনও তাহার দ্বার মহত্ব সংসাধিত করান যাইতে 
পারে । কিন্ত মাতৃতক্ত সেরূপ হুসস্তান কোথায় ? যেচ্ছভক্ত স্থসন্তান অনেকই 
মিলে, কিন্ত ফল? যাছ। হউক, তথাপি আাশ।-_“কালোহয়ং নিরবধিিপুলাচ 
পৃর্থী।” ভারত সন্তান! তথাপি আশাশৃন্য হইও না। স্ুসস্তান এবং স্থতিষক 
আকাশ হইতে পড়ে না; তুমি আমি ব! দৃহীমান মানবশ্রেণীর মধ্যেই 
তাহার! জন্ষিয়া এবং তৈয়ার হইয়া থাকে? চেষ্টা কর, তোমরাও নিজে 
সে সন্তান এবং স্থতিষক হইতে পারিবে, এবং মাতৃন্মিও রোগমুক্ত 
এবং পুনজ্জীবিত হইয়া! উঠিবেন। চেষ্টাও কিছু যে বিশেষ কষ্টসাধ্য, তাহ! 
নহে; অলসবিমুখতা কর্তব্যবুদ্ধি, এবং আচারে সাত্বিকতা, কেবল এই 
তিন সহজ পদার্থের তদর্থে প্রয়োজন । আমার. একান্ত বিশ্বাস যে, বে 
জাতি এরূপ অপূর্বব অপুর্ব পদার্থ রচনে এখনও পটু, সে জাতিকে ঈশ্বর 
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ক্ষণিক শাস্তিরতল ভিন্ন একেবারে বিড়ম্বিত করিবেন না,_“ষেবতা নিজ 
সষ্টি নাশকরেন ন।।১ তবে যদি বিড়স্বিত হই, তাহা হইলে নিশ্চয় জানিও 
যেসে একান্ত আমাদের দোষে। 

তারত গৃহ দেখিয়া আমার অপর একটি ধারণা এই ।-আমার 
পূর্বাপর হইতে জ্ঞানছিল থে আমাদের এটি মেয়ের দেশ; এখানে 
মেয়েও মেয়ে, পুরুষও মেয়ে। অন্যকার ভারত গৃহ দৃষ্টে আমার সেই 
জানের এই পধ্যস্ত পরিবর্তন ঘটিয়াছে ষে, আমাদের এদেশ মেয়ের 
দেশত বটেই, অধকত্ত সে বয়স্থা মেয়ে নহে; কচি মেয়ে! ৫1৭ বৎসরের 
কচি মেয়ে; আবদেরে অজ্ঞান মেয়ে যদি না হইত, তবে ঘরে এমন অপূর্ব 
অপূর্ব নান! শিল্পপূর্ণ মৃল্যবান্‌ পদার্থরাশি থাকিতে, চাক্চিক্যের মোহে 
বৈদেশিক অকিঞ্চিৎকর পদার্থরাশির জন্য জর্ধন্ব ব্যায় করিয়া বসে কি 
জন্য? ভারত গৃহ একে একে দেখিলাম, সামান্য গৃছন্ছ হইতে রাজ্যেশ্বর 
পর্ধ্যস্ত সকলেরই, সময় অপময়, দম অসম, সৌখিন অসৌধিন, আবশ্তক 
অনাবশ্যক, সকল অবস্থার জন্য, সর্ববিধ পদার্থ সজ্জিত রহিয়াছে ? মুল্য 
এবং গুণে অপরাপর দেশজ ভ্রব্য অপেক্ষা শ্রেষ্ট ভিন্ন ন্যুন নহে। দেখ, 
তথাপি আমর! তাহার দিকে না তাকাইয়া» বিদেশীঘ্ব দ্রব্যের চাক্‌- 
চিক্যশালী মোড়ক দেখিয়া, তাছার ঝলসে ভুলিয়া যাই। একটা 
কাচের ডিকান্টার পাইলে যত আনন্দ, একটা কটক নির্শিত 
গোলাপপাস পাইলে তাহার শতাংশের এক অংশ আনন্দ হয় না।. 
ফেনা জানে ছোড়া কাপড় ও কাচের পু'তুলে বাপিকার নিত্য আনন্দ। 
বিধাতা যদি মেয়েই করিলেন, তবে কেন বয়স্থা মেয়ে করেন নাই, 
তাহা হইলেও বা কতকট। বলিবার কখ। থাকিত, তবু কতকটা লোকে 
চোখ তুলিস্। তাকাই দেখিত এবং ঘরও তাহ! হইলে, নিতান্ত ছেঁড়া 
কাপড় ও কাঁচের পুতুল সংগ্রহে পরিপূর্ণ হইত না। বিধাতাকেই বা 
কেন দোষ দেই, পাপের উপর আবার পাপ কেন ? দোষ আমাদের ! 

কোন্‌ জাতির প্রকৃতি কিরূপ, এ মেলাস্থলে প্রত্যেক জাতীয় গৃহ 
তাহরাও সাক্ষ্য প্রদান কন্ধিতেছে। অস্তান্ত জাতীয় কথ! ছাড়িয়। দিয়া, 
যাহাদের সঙ্কে আমানের সর্বসন্ব--মেই ইংরজ এবং তারতগৃহ, 
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এ উদ্য়ের বিষয় একটু অনুধাবন করিয়া দেখা যাউক। এই মেলাম্থলে 
যতদূর সাজান হইয়াছে, তাহাতে কেনা বলিবে যে ভারতগৃছ অতি মৃল্য- 
বান; আর ইংরেজগরহ ?__বোতল ও দেসলাইয়ের ভাগই অধিক! কিন্ত 
তথাপি দেখ, ইংরেজগৃছ কেমন চাঁক্চিক্যশালী ও মনোজ্ঞ; ইহার চাক- 
চিক্যশীলিতায়, ইহার দেসলাইয়ের বাক্স ও বোতলের ঝাঁলসে, বহুমূলাশলী 
ভারতগৃহ, বলিতে কি, কেমন যেন মলিন মলিন বলিয়া বোধ হইতেছে ১ 
এত কাশ্মীরি শাল, এত সোণাদানা, ইহার কিছু লইয়াই ভারতগৃহ ইংরেজ 
গৃহের কাছে দ্রীড়াইতে পারিতেছে ন1। ইহার কারণ আছে ;_-ভারতীয়* 
কারিকর যাহা করে, তাহা আপনার নিজের মন ভূলাইতে ; আর ইংলগীয় 
কারিকর যাহ! করে, তাহাতে আপনার নিজের মন যত ভুলুক বান! 
ভুলুক, কিন্ত সর্ব্থা পরের মন ভুলাইতে ॥ পরের মন ভুলাইতেই তাহার 
প্রধানত যত্ব। ইংরেজের মধ্যে নিজের সাত্বিক যত্ব এবং পরের রুচি ও প্রায়ো- 
জন, এই ছুই মিলাইয়! ব্য সমুদয় নির্টিত; এজন দ্রব্য যুল্যে সামান্য 
হইলেও, তাহা সর্বদা স্ুকৌশল নির্িত এবং লোকরঞ্জক হইয়া থাকে। 
আর ভারতীয়ের মধ্যে যত্ব থে আছে, কিন্ত কচি ও প্রয়োজন বিচারের 
বেলায় পরের প্রতি জক্ষেপ নাই--তাহা নিজের ; এজন্য দ্রব্য বহু মূল্য- 
বান ও স্থকৌশল নির্মিত হইলেও তাহা! লোকরঞক হয় না। বোধ 
করি বাজারে ভারতীয় শিল্পের অধোগতি পক্ষে,ইহাও অন্যতর কারণ এবং এই 
কারণেই প্রধানতঃ ঘরের এত মূল্যবান ও বিবিধি প্রকারের দ্রব্য সমস্ত 
ফেলিয়া, লোকে সামান্ত ইংরেজী ফষ্িনষ্টি পাইবার জন্ত এতটা ব্যস্ত 
হয়। ইংরেজের স্বভাব অন্তঃপ্রক্কতি ও বহিঃগ্রকৃতির প্রতি অমান 
দুটি রাখিয়া কারধ্যক্ষেত্রে অবতরণ) আর ভারতী়ের শ্বভাব কেবল স্বত্তঃ- 
প্রকৃতির প্রতি দৃষ্টি; হ্থতরাং এখানে একদেশদশী ভারতীয়ের উপর, 
কেনন! ইংরেজ পুকুষ প্রভুত্ব বিস্তার করিবে ? হইতে পারে এবং সত্যও 
থে ভারতীয্বের অস্তঃপ্রকৃতিতে দৃষ্টি অপেক্ষান্তুত তীক্ষ, কিন্ত তাহাতে 
ফল কি? একা অন্তঃগ্রকৃতি বতই তীক্ষ হউক, তাহাতে কাজ হন্ন 
না; তৎপরিবর্তে, তীক্ষতার কিঞ্চি ন্যনভা সত্বেও, যদি অন্তঃ ও বিঃ 
উতয় প্রকৃতির সামজস্য-সংমিলন সাধন করিতে পারা যায়, "াহাতে 
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ফলের আশ! প্রভৃত। ভারতদস্তান,' এই একদেশ দর্শন হেতু, উমর 
গিয়াঞ্ছ এবং যাইতে , এখনও বহিঃপ্রকৃতিতে প্রবুদ্ধ হও. তোমার মঙ্গল 
হইবে) নতৃব প্রী দেখ, তামার এমন হুনর, এমন বুদ্ধি কৌশল, সে 
কলই এ যেলাগ্থলে আসবাব ও থেলেন! স্বরূপে পরিণত হইয়া 
আলিয়াছে। এ মেলায় ইংরাজগৃহ লোকে দেখিতেছে প্রয্মোজনের অনু. 
রোধে, আর ভারত-গৃহ দেখিতেছে কেবল কৌতুছল ও আমোদের 
অনুরোধে! 
৪. তাহার পর কলকারখানার গৃহ। ইংরেজের গ্রকৃত বল এইখানে, 
কিন্ত এ হল কি ইংরেজের একচেটিয়া ? তাহা নছে। এুগের 
সোঙাগ্য এই যে, ধথায় যাহ'ই উদ্ভৃত হউক না কেন, তাহ! অবিলম্বে 
সাধায়ণ-প্রাপ্য হইয়া থাকে। তবে যদ্দি কেহ তাহা না পায়, তাছা 
উদ্ভাবকের দোষ নহে? যাস্থার প্রণ্ত হওয়া উচিত, দোষ তাহার। 
এই অমস্ত কল, যাহ এখানে দেখা যাইতেছে, ইহাদের সকলই 
ংলগ্ডে আবিষ্কৃত হয় নাই; নান। দিগ্েশে দানাস্থানে আবিষ্কৃত 
হইয়াছে ; অথচ দেখ ইৎলভ্ীয়গণ সে অমস্তই কেমন আপনার করিয়া 
লইয়াছে এবং অপর সকল জাঁতিও সে সমস্ত সেইরূপ আপনার করিয়া লই- 
যাছে ব1 লইতেছে ! কিন্ত ইহাতে বাদ কেবল আমরা ! আমরা সেরূপ আগ- 
নার করিয়া লইতৌছ না বা লইতে পারিতেছি না। কিন্ত কেন পারি- 
তেহি না?--তাহা1!কি হুশ্রাপ্য বলিয়া? তাহা নহে। দুশ্রাপ্যত 
তাঁহারা নহে। উহার! ঘুরে ও দেশ বিশেষে উৎপন্ন হইয়াছে সত্য, 
কি উদ্ভবের পরক্ষণ হই.গই যখন সর্বজনীন আকার ধারণ 
করিয়াছে, তখন উহার ষে দুপ্্রাপ্য তাহা কেমন করিয়া বলিব। 
ছপ্রাপ্য হয় ছুই কারণে, এক বস্তর বিরলতাঁ ভাব; অপর যাহার প্রাপ্ত 
হওয়া! উচিত তাহার অসমর্থতা। কিন্ত আমাদের গতি ও দুইটার একটাও 
খাটে ন'। আমাদের পক্ষে সকলই উপ্টা নিয়ম । অধঃপাতগত বা প্রন্কৃতি-বিছ্যু- 
তের পক্ষে সকলই উপ্টা হয়) বথানিয়মিত ক্রিয়া! কারগ ও ফলসম্বন্ধ তাহাতেই 
কেবল লক্ষি হইয়া থাকে, যে প্রন্কৃতিঙ্থ। ফলত, আমাদের পক্ষে কথিত 
ইইটা নিয্দের একটাও খাটে না) প্রথম উহার! বিরল নহে; দ্বিতীর 
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আমরাও অঙমর্থ নছি; যেহেতু একটা উপাধীক্রয়ে যে অর্থ বৃথা ব্যয় হয়,একট। 
রাজপুরুষের অভ্যর্থনে যে অর্থ উড়িয়া! যার়,তাহা! এবিষয়ে ব্যস্মিত হইলে, যাছ। 
এখন অপ্রাপ্য ও অপ্রাপ্ত তাহ সমস্তই প্রাপ্ত হওয়া! যাইতে পারে । এন্ধপে অর্থ 
ব্যতিত হইলে, দেব ও মানুষ উভয়েই রাঁজী হইয়া! থাকেন? ভবিষ্যৎ মজলও 
পূর্ণ পরিমাণে হয় এবং কত শতগুণ অর্থের পথ অবারিত হইয়৷ থাকে ঃ 
কিন্ত তথাপি আমর! তাছা!। করিব না বা করিতে জানি না এবং অর্থব্যয় করিব 
এরূপে যাছা লোকের হানীকর;নিজের হানীকর ও দেবতার হানীকর । অতএব 
সে সকল জিনিস্‌ ষে আমাদের নিকট ছুশ্াপ্য, ফে কেবল আমাদের মতিচ্ছন্ 
জন্য। সমবেত চেষ্টাও আমর জাঁনিন! বা পারিনা, কারণ এখনও আমরা! 
মতিশৃ্ত, ধর্শৃন্ত স্থুতরাং আপনাতে আপনি বিশ্বাস শৃন্ত | যাহাকে বিশ্বাস 
করিবে, এবং যে মুহূর্তে বিশ্বা করিবে; সেই অমনি দ্েউলিয়৷ আইনের ধারা" 
গুলি সেই মুহুর্ত হইতে অধ্যয়ন করিতে থাকিবে, অথবা এমনভাবে চলিতে 
থাকিবে যে কেহ কাহাকে ধরিয়। পাইবার সম্ভাবনা থাকিবে না। গণ্য বাবু 
মহলে এ অভিনয়ও হইয়| গিয়াছে! ইহা! আধুনিক সভ্যচরিত্র ও সভ্য ধর্থ্ের 
ফল, প্রাচীন হিন্দু চরিত এক্সপ ছিল না। যে ভাবেই গ্রহণ কর, পরাধীন 
যাহারা, তাহার! স্বধর্্মগ্রতিপালনে কখন সম্পূর্ণত সক্ষম হয় ন1, কিন্তু তাহা 
হইলেও, অধন্্পথের যে একটা সীম! ন! হইতে পারে এমন নছে। সেযাহা 
হউক, কপালগুণে জভ্যধন্ী বাবু অতি ভয়ানক পদার্থে আসিয়া 
ঈাড়াইয়াছে। ইহার! ইহাদের বাহির চরিত্র ও ভিতর চরিত্র সমেত যতদিন 
না উৎসন্ন এবং হিন্দুনীতি যতদিন না! আবার পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইতেছে, 
ততদিন লোকের প্রতি লোকের বিশ্বীস পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইবে ন1। 

এই তত্র আরও একটা কথা । অনেকে বিদেশললাত আবশ্যকীয় শিল্প- 
ব্য ব্যবহার করিবন! বলিয়া, এক একট! ধর্মঘটের হাওয়! তুলিয়। থাকেন । 
এও কি আবার কথ! ! এ ছেলেষী বুদ্ধি যে স্থান পায় ইহাই আশ্চরধ্য। 
যেখানে কোটি কোটি লোক লইয়। কথা, সেথানে করখান! নিমন্ত্রণ পত্র 
লিখিক্ব। ধশ্মঘট করিবে বাপু! তাহার পর ধর্মঘট রক্ষায় নিঃস্ব ব্যক্তিকে 
কি তুমি অর্থসাহাষ্য করিয়া উঠিতে পারিবে ? তাহ না পারিলে,সস্তার বাজার 
ফেলিয়া! ছর্দল্যেক্স বাজারে সে যাইতে পারে কই? অথবা সে তাহার 
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আবশ্যক বন্ধ রাখুক, একথাও কিছু বলিতে পার না! ন! বাপু, নিশ্চয় 
জানিও ওরূপে ধর্ঘটও কখন সাধিত হয় না, অথবা ওরূপ ধর্মঘটে দেশীয় 
শিল্পও কখনও রক্ষা হয় না। লোকের আবশ্যক ও তদনুষারে ক্রয় বিক্রয় 
প্রাকৃতিক নিয়ষের ন্যায় শ্বেচ্ছ। ও সহজগতি, তাহাতে কেছ যুক্তি করিয়া 
প্রতিবন্ধকতা করিতে পারে না। প্রতিবন্ধকতা করিতে চাও, উপরোক্ত 
কলকারথানাক্স বলীয়ান হইতে চেষ্ট। কর এবং মেই বলে বাঁজারদরের উপর 
প্রভূত্ব করিতে চেষ্টা কর?) অন্যের অপেক্ষা সম্তাদরে জিনিস দিতে ব! 
অমানদরে অপেক্ষাকৃত ভাল জিনিস দিতে পারক হও) তাহা হুইলেই 
কেবল দেশীয় শিল রক্ষায় অক্ষম হবে, অন্যথা নছে, অন্যথা নঠে। কশ- 
কারখানার উদয়ে, হস্তাত শিল্পের মুত্যু ক্ষব নিশ্চিত, ইহ! জ্ঞাত হইবে। 

মহামেলাক় শেষ দেখ! দেখিলাম, এ ভারতক্ষেত্রে কত কত অঙ্গ, 
অঙ্ুল্য, সুন্দর, হুগন্ধ বনকুন্থম, আপনাপনি নিত্য কুটিয়া, দেশকালাদির 
প্রতিকূলতায় ; আপনিই অধত্বেঃ অনাঁদরে, অজ্ঞাত ভাবে নিত্য বিলীন 
হইয়া] যাইতেছে । এবং ভারত, বিধাড় স্প্টিতে নিত্য বিফলতার আধার 
স্বরূপ হওয়ায়, সুচুত্তর পাপপক্কে নিত্য নিম হইতে নিয্সতায় নিমজ্জিত হই- 
তেছে । উদ্ধারের দিন কতদুরে ?-লো'কে যত দিন কন্ত্ববান, সাত্বিক ভাবে 
ও স্বধর্্ান্রূপ কন্ম্বান হইতে যতদিন না শিখিবে। 


১৮। ইহরেজরাজা-__কল্পতরু। 


« যে ষখামাং প্রপদ্যন্তে তাৎ তখৈব তজাম্যহুমু 1” 

ইংরেজ রাজ্য এই ভারতে কল্পতরু। যে তাহাকে যেরূপে ভাবে, সে 
ভাহাকে সেইরূপে দেখে; যে তাহাকে যেরূপে ভজন! করে, সে তাহার 
নিকটে সেইরূপ ফল পায়) কেহই অভীষ্টফলে বঞ্চিত হয় না! কম 
কথা কি? | 

১। দেশীর ঘুষ্টান ভাবে 1-_ইংরেজরাজত্বের সার খৃষ্টানধর্্ম। আহা! 
ইংরেজ এদেশে না আদিলে, এমন যে উদ্ধারপন্থ। তাহা কোথায় থাকিত ?. 
এহেন খৃষ্টধর্ম্ের বিনিময়ে আমরা কি না দিতে প্রস্তত! নৃতরাং বলাবাহুল্য 
হে ইংরেজের! এদেশে ঈশ্বরকর্তৃক ০গরিত। 


চর 
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২। ব্রাহ্ধত্রাতা ভাবে ।--ইংরেজ-রাজত্বের সার স্ত্রীস্থাধীনতা এবং 
বয়স্থাবিবাহ । আহা! ইংরেজ এদেশে না আদিলে আমাদের নকল 
করিবার আসলটি কোথার থাকিত? হয় ত তদভাবে এতদিন মাথায় হাত 
দিয়া কাদিতে হইত! অথবা মূলের কথ!7-_তাহাদের ধন ভিন্ন, এ 
পবিত্র ও শ্রেষ্ঠতম ত্রাঙ্মধর্শ ও তাহার অনুষ্ঠান প্রণালীই বা কাছাকে 
দৃষ্টে নকল করিয়া! লইভাম। 

৩। সভ্য বাবু ভাবে ।__ইংরেজ-রাজত্বের সার হোটেল এবং ফেওসীপ, 
কোট ক্যাপ এবং প্যাণ্ট,লুন বা তরবতর হরকিসম পৌষাক। আহা! ইত্যাদি। 

৪। ভদ্রলোক ভাবে ।--ইংরেজ-রাজত্বের সার বিলাতি মদের খ্সমদানী। 
আহা ইত্যাদি । 

৫। ছোটলোক ভাবে ।_-ইংরেজ-রাজত্বের সার খোলাভাটা। আহ 
ইত্যাদি। 

৬। জমীদার ভাবে ।-_ইংরেজ-রাজত্বের সার উপাধী লাভ ও সাহেব 
সেবা। আহা ইত্যাদি। 

৭। প্রজায় ভাবে ।--ইংরেজ-রাজত্বের সার খাজনা আইন। আহা 
ইত্যাদি | 

৮। মধ্যবিত্ত ভাবে ।--ঈংরেজ-রাজত্বের সার নখের ব্যয়ে ডাহিনে 
আনতে কায খাঁধ, হ্ুতরাং চোর চোট্টার ভয়ের তোয়াক! হইতে নিক্ষতি। 
আহ ইত্যাদি। 

৯। সাধারণ লোক ভাবে ।--ইংরেজ-রাজত্বের সার বিন! আয়োজনে 
শরীর শোষণ ও শরীর শোষণ হেতু চিত্তসংযমন, সুতরাং সমাধি সিদ্ধির 
দিন অতি নিকট । আহ। ইত্যাদি। 

১০1 রাজনৈতিক ভাবে ।--ইংরেজ-রাজত্বের সার 7 ও বচম- 
বামীশী। আছ ইত্যাদি। 

১১। শি্ষাবী ভাবো ইংরেজ রাজকে সার স্কুল স্থাপনে অর্থলাভ। 
আহা ইত্যাদি । | 

১২। শিক্ষাবিভাগীয়বীর ভাবে ।--ইৎরেজ-রাজদ্বের সার অগাঠ্য কেডা 
তৈয়ারে স্কুণা্দিতে অক্রেশ কাট তি। আহা ইত্যাদি। 


৩৪৪ মপিহারী । 


১৩। বরের, বাপ ভাবে ।--ইংরেজ-রাজতের সার পাস কর। ছেলে। 
আহা ইত্যাদি । 

১৪। বাঙ্গালী বিঘান ভাবে ।স্"ইংরেঙ্গ-রাজত্বের জার ডিপুটীগিরি, 
অভাবে দারোগাশ্সির। : আহা! আশঙ্কায় স্ব্জাতিগণ সতত সশক্ষিত, 
ইহা কি কম কথা, কম গৌরব, কম অভিমানের দ্খ! ইংরেজ-রাজত্ব 
না হইলে, আমাদিগের কোঠীর এ উচ্চফল ফি ফলিবার কখন ম্মুযোগ 
হইত? 

১৫। বাঙ্গালী গ্রন্থকার ভাবে ।__ইংরেজ-রাঁজত্বের সার সুলভ ছাপা- 
খান! , কাব্য নাটক নবেল যাহার ইচ্ছা সেই লেখ, এবং যেমন লেখ তেমনি 
ছাপাও। আহা! এমন সুগম ছাপাখানা! ন। থাকিলে, আমর! বা কোথায় 
থাকিতাম এবং আমর কোথায় থাকিলে নিরভরণ। বাঙ্গাল! ভাষাকে, 
গাল পার্ন্মণে কতজনের চড় চত্রহারের ঝলসে, হয়ত শ'খা খাড়, লুকাইয়া 
কোণঠাসাক় কীদিতে দিন যাইত ! 

১৬। প্রেমিক ভাবে ।--ইংরেজ রাজত্বের সার বৃতিপাসকরা গৃহিণীর 
প্রেমপিপী। আহ। ইত্যাদি । 

২১৭। প্রেমিকাভাবে।-__ইংরেজ-রাজত্বের সার ডাইমনকাট! মন ভুলানে 
গহন! এবং ভ্বামাজোড়! ও বডীস.।__প্রেমিক যেখানেই পাউক ও তাহার 
ভাগো বাহাই থাকুক ! আহা ইত্যাদি । 

১৮। ধর্শধ্বজী ভাবে ।--ইংরেজ-রাঁজত্বের সার বাহির চরিত্র ও ভিতর 
চক্িত্র। আহ! ইত্যাদি। 

১৯। উল ভাবে _উৎরেজ-গাজছছের নার ইংরেজী আইন আদালভ।, 
আছ! ইত্যাদি। 

২*। মকেল ভাবে ।--ইংরেজ-রাজত্বের সার আদালতে অর্থখোলসা। 
আহা ইত্যা্গি। 

২১॥ ধনী ভাবে ।_-ইংরেজ-রাজত্বের সার ইংযেজ ম্যানেজার । আহ 
ইত্যাদি। 

২২। নির্ধন ভাবে 1-ইংরেজ-াজত্ে সার, কি হলিব? আহা 
ইত্্যাদি। 
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২৩। রাজ্যবুক্জ রাজাভাবে ।--ইংরেজ-রাজত্বের সার পলটিকেল এজেন্ট । 
আহা ইত্যাদি। 
২৪। রাজ্যশৃন্ত রাজ ভাবে ।--ইংরেজশরাজত্বের সার তোপ খাওয়া। 


আহ। ইত্যাদি । 
_২৫। খাঞ্ারাম ভাবে ।-__ইংরেজ'রাজত্বের সার এই নি আহা 
তত্ব। আহা! ইংরেজরাজত্ব না হইলে আমার এ পঞ্চবিংশ আহা-তস্ব 
কোথায় থাকিত; আমাকেও হয়ত তদভাবে উপরে কথিত শ্ত্ীস্কাধীনত! 


প্রার্থীদের ন্যার মাথায় হাত দিয়া কাদিতে হইত ! 
এছেন যে কল্পতরু ইংরেজরাজত্ব তাহ। চিরজীবী হউক । 


খেলেনা সম্পূর্ণ । 
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মদ্যমোনদক ।* 
(বাঞ্থারামের শেষ বাগ । ) 
| ১২৮৫ । 
শ্ৰম্‌ বমৃ, হর হর হয়, 
মত্ব--দেবগণ সুরার লাগিয়া ; 
. অনাদি, অনন্ত সির ঈশ্বর, , 
কারণ-সাগরে ছিলেন ভাষিয়া (৮স্্কবি। 
বিকার। 
দাদা জলধর! | 
'্যম্‌ বম্‌বমূ হর হর হর,--কিন্তু ভাক্সা, তুমি বড় নিরেট বোকা! ! নতুবা! 
তোমার নিরানন্দ সংসারে আঙ্গি হটাৎ কেন এত আনন্দ ;--গণুস্থল স্ফীত, 
চক্ষু ছুটি ছুটিগ্া। বাহির হইতেছে;--কেন আব্ধি এ হাঁসির লহর এমন 
উথনিক়্া উঠিতেছে ;--কি দেখিয়াই বা ঢলিয়। যেন সেই লহরে ভাবে 
গদৃগদ্‌, গলিয়া গলিয়। পড়িতেছে? আবার এ কি রকম !--বাক। চখের ও 
_ কুটিল চাহনি'কেন? এযে হাসি, এযে আমোদ, এই কটাক্ষ, এযে আদর 
ধরে না! কি ইঙ্গিত করিতেছ ৭স্্কি আহ্লাদ! হরিহরি! তাই বটে, 
তবেকি মদ দেখিয়্াছ ! মদের প্রিষ্স মাতাল দেখিয়াছ বলিক্বা ? ভাল, তাহাই 
হউক) অথবা তুমিই মাদকমত, অধঃপাত-পথের স্বরিত ধানে বলিতে পাইয়াছ 
* তাহিতথাশূনয ভাহাতরিয সামদারিক সমালোক উচ্মাদ করিবার ইহা মহোঁধধ। 
মূল্য ৩), অপাঠা গ্রস্থয়চকগণের নিকট অর্ধ মুল্য । জর ভরা কটি 
 শ্বরের কড়ি দিয়া বিদায় ;--এবং সমালোচক যাবুফেও সেই সঙ্গে । এ 
সাধারখের উপকারার্থে এই প্রকাশিত মহৌষধ "প্রাক এবং হিচ্ছু* লেখকের পগ 
কাগজের খলির ভিতর পাওয়া! খায়। ইহা! ফাহার প্রস্তত, খলির মাপিকই ঘলিতে 
পারেন) ইহ বছয়পী জলধর দাদার মনের লড়াইন্সের ফোন. ফাহিলী হইবে, ফি অন্ত 
কিছু, তাহা! ঘড় একট। ঠিক ঘলিয়! উঠিতে পারিলাম না । যাহা হউক মালিকত্বের অন্থিরত] 


হেতু, জামিই ইহাতে সহি করিয়া! মালিকতের প্যাটেপ্ট লইলাম, অতঃপর. আর যেন ফেহ 


ইহায় অন্ৃকরণ ঘা নক্ষল ন1 করেন; টির 
ইতি ।স্বাঙীযাম। 
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হলিয়! ? কিন্ত, সূর্ঘ! আমি তোমাকে প্ষ্টাক্ষরে বলিতেছি, এত আনন্দ, এত 
হাসি, তাল নহে--চির নিরানপদ মধ্যে এত ভূফানময়ী আনন্দ ক্ষণিক ও ক্ষণ- 
স্থায়ী হইয়া! থাকে ) উহাতে শরতানী---শয়তানী গন্ধ কর, তাই বলি হঠাৎ 
এড তোলপাড় আনন্দ ভাল নহে। তুমি ছুর্তাগ্য ! হায় হাস, তুমি দুর্ভাগ্য !-_ 
মধুক্রম পাঠয়া, মধুক্রমে বসিয়া, মধুপান তোমার ভাগ্যে ঘটিয়া উঠিল না) 
কেবল মাছির বিষ্টার দস্ত-ওষ্ঠ আঠায় জড়িত করিয়া মুখ বিকৃত করিতেই 
তোমার জীবন শেষ হইল। কি আক্ষেপ! আমোদে মদে সুখে ছুঃখে দিন 
_ ষেতেছে মন নয়; নির্কোধের দিন এইরূপেতেই গত! থাকে, কিন্ত দিনাস্তে? 
দিনান্তেও এ আমোদ থাকিবার উপায় পুজি কিছু আছে কি, কিছু করিয়া 
কি? না সেখানেও ফিকির ফাকারে, এশ্বধ্য পদ বা ডিপ্লোমেসী এবং হুকুম 
হাকামে হাসিল কাজ হাতে আনিবে ভাবিয়! রাখিয়াছ ? দেখ, বণিতে কি, 
তোমাকে দেখিলে হুঃখও হয়, হাসিও পায় ! তুমি বলিতেছ রাগও ছয় ?--না, 
তাহ! হইলে নিরগ হইব কখন! 

অবিনশ্বর অনন্ত গর্ভদিয়। আমার জীবনগতি হইলেও, নশ্বর সময়চক্র 
আদার অধিষ্ঠানভূতা ও 'অবলদ্বনীয়্া। এবং সেই চক্রের নিয়ত আবর্তন- 
শীল স্বভাব হেতুই আমার এই গতিটকচিত্র ;--এজন্য কখনও উঠি, 
কখনও পড়ি; কখনও দেখি, কখনও দেখাই; কখনও হাঁসি, কাধনও 
কাদি; তাই আমি এ সংসারে কখনও জ্ঞানী, কখনও পাগল; কখনও 
আমীর কধনও ফকির) কখনও ৰা হরিবোল দিয়া হাটের, মাঝে 
ভাবতরজে গঞ্ঠাগড়ি দিয়! থাকি! আবার এ জীবনগতির পরিমাণ ?-_. 
আদি ছিল কি ন!। বলিতে পারি না, কিন্ত অস্তভাগে অনস্ত।  যধূর 
যদ্য,_মদিরা এ অনন্ত গতির উদ্দেশ্য এবং সঙ্গিনী, উত্তয়ই। বারুণি ুারি | 
তুমি আমার পক্ষে দাতের বিয্াত্রিশ, মহন্দদের জিরেইল। বৃর্খে 
তোমার মর্দমই কি কর্ম্মই কি কিছুই বুঝেনা, কি বুঝাবে! তোমার মানসসূর্তি 
মানদনেত্রে ধে একবার দেখিবে, সে কি তোমার কখনও ছাড়িতে না 
ভুলিতে পারে ₹-ভাবে ঢগাঢল, তাতেও কি আবার সন্দেহ? ভুমি না 
থাকিলে, না জানি এ ছুরস্ত কাল-তরক্ষে কে আমায় পধ দেখাইয়া! 
নই বাই) ন!. জানি তোমার অভাঘে সে তরঙ্গের কোন ন্দম্বমত : 
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গ্থছায় বিলুপ্ত হইয়। যাইতাম! তুষি আমার পর্ষনি রত্ব,-চিরং 
জীব। কিন্ত সাজি তুমি এমন হইলে কেন? টক, তিক্ত, কটু, বাধায় 
ইত্যাদি, ইত্যাদি। কোন্‌ পাষণ্ড আজি তোমার এ মূর্তিবৈরপ্য সাথন 
করিল! কেন তুমি আজি এরূপ বিরূপ মূর্তিতে উদয় গুহায় জড়সড়, লুকা- 
ফিত; আবার থাকিয়া থাকিয়া এমন তোলপাড় আরত্ত করিয়া! ফিরিতেছ ; 
কিজন্ত ! শ্থিরোভব। স্থির হইবে না ?-কেন? 
 অবলম্বনভূতা| সময়-চক্ষের গতি প্রভাবে, আমার এই জীবন-গতি কখনও 
স্বর্গের উর্ঘা প্রান্ত, কখনও্ড বা নরকের অধঃগ্রাস্ত দিয়া। নয়ক মার্গে 
অরকচরগণের স্পর্শ বারণার্থে, আমাকে কতই না! হোহা করিয়া নরক- 
চয় তাড়াইতে ভাড়াইভে যাইতে হইতেছে; কিন্ত ওঁ দেখ, তর্থাপি 
তাহার থেউ থেউ শব্ষে পশ্চাতে পশ্চাতে আমার পদসঞ্চার অনুসরণ 
করিয়া ছুটিয়া আলিতেছে। আবার এ দেখ, দিয়ে আহলাক্দিনি ! তোমাকে 
দেখিয়। কতই হসিতেছে, কতই হাত তালি দিতেছে, কত কি বলিতেছে, 
কত অঙ্গভর্জি করিতেছে! ছি ছি ছি!-তুমিও সকল শ্ুনিও না) তুমিও সকল 
শুনি না, ও সকলে কাণ পাতিও না, মাথার দিব্য; কিন্ত কই? চোখের 
মাথা খাও! তুমি কি তাই তবে এত তয় পাইয়া, আজি আমার এই 
উদনর-গুহায় কাপিত্বা। কাপিক্না তোলপাড় করিতেছে? অধঃপাতে বাগ! 
ভন্ম নাই, তত্স নাই, উন্মাদিনি ! আদরিণি | বলি একবার ভেবে দেখ দেখি, 
ভব কি! উ্ধাদের এ থেউ থেউ, খেউ থেউ মানত; স্পর্ণ করিতে পারিবে 
আ। ক্ষণেক হ্িষ হও, এভাব বেশীক্ষণ খাকিহে ন!; বগি 'এঁকবার তেষে 
দেখ দেখি, এখানেই ঘদি তয়, বিদ্ময়ে অধঃপাতে যা, তধে গন্তব্য স্থানে 
যাইবার উপায় ?-জানিতেছ না, তাহ! ছুইলে যে তুমি আমি ছজনেরই 
পতন ময়ণ হাতে হাতে ; হজমেরই যে শয়া গঙ্গা! এইখালে,_.একেঘারে যে 
। বসাতলে যাইতে হুইবে তাহা কি বারেক ভাবিতেছে না? তাই বলি, 
আবার বলি, স্থির হও।. পার্ন্ট এ নরক দৃপ্ত, এ নরক রব, না অহিতে 
পার, চক্ষু ঢাক, কাঁপে আঙুল দেও; বেখিয়া দেখিও নাঁ, শুনিয়া 
স্মিত না.) বাহ জাহসে অ! পাঁদ্রিলে, তাহা ফৌশলে ষম্পন্ন : কর; 
এফৌপলেরও | সার্ঘবন্তা 'আছে, লে সার্থকতা এইরূপ ১-উদবেন্ঠ তুলিও 
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না। এই দ্বেখ, আবার এই আমরা দেখিতে দেখিতে উচ্চমার্গে 
উঠিলাম । শ্রিয় সঙ্গিনি। এখন তোষার ভয় ছাড়/-উদর গুহ! 
ঠাণ্ডা হউক। এখন এধধার তোমার সেই ভাব-গম্ভীষ মোহিনী সূর্তি 
খানি বারেক বাহির কর দেখি; দফলকে একবার দেখাও, দেখুক সকলে ) 
দেখুক যে, তোষার সে মুর্তি ফি মনোমোহিমী, প্রষোদিনী, মনঃ- 
প্রমোদ্বানর পক্ষে তাহা কখনও ভূলিবার জিনিস কি না। নয়ক মার্দের 
ম্যাক এখানে দর্শকের সংখা! অধিক নহে! এখানে দেখিঘার লোক 
অল্প ঘটে। কিন্তু যতই অল্প সংখ্যক হউক, যে কয়টি লোক দেখিবে তাহারা 
দেবতা) এবং যে চক্ষে তোমাক্স, দেখিলে ভুলিতে পার! যায় না, যে চক্ষে 
দেখিলে মাধুরীতে তোমার মোহিত হইতে হয়, তাহার! তোমাকে সেই 
চক্ষেই দেখিবে। সঙ্গিনি! প্রিয়তমে ! তবে উঠ উঠ, শ্সীয় মনোরমা মূর্তি 
একবার ধারণ কর, চত্াচর শীতল হউক । «দে মদ্‌,-দে জন) থম্‌ বম্রম্‌ 
হর হর হর, দেও বাবা, দে মদ্‌!” 


উচ্ছ, স। 


ভালকথা, মদ্দিরে ! আমার যে দিব্য চক্ষু কোথাত্ব ? বাড়ী €ফলিয়া আলি 
যাছি! ছিছি, এমন কাজও করে;--য1, ভবে আবার যাও, লেই জনস্তধামে 
আমার পিতৃতধনে, বখায় বিদেখগামী বাত্রিগণ বিদেশ গমনার্থে সমবেত হইয়! 
অনুক্তা প্রতীক্ষা করিতেছে, তথা হইতে আমার দেই দিধ্য চগ্ষ লইর! 
আইস।-প্ঝামি একবার এই উচ্চ গগণথার্সে অনন্য শোড! সন্র্শন করিব । 

£ মেঘের সঙ্গে হূর্ধ্য এত অনেক হাতাহাতি করিয়া, এই কতকঙ্গণ 
হইল, অভ্তপর্বত শিখন্সে গমন করিজছে। রৌজ কিছুমা নাই। 
আকাশে যে ছ -একখানি-মেঘ হুর্ঘারন্ষে রভিল হইয়াছিল, তাহার ভ্রেষে 
পাংশ্ু, পরে ধু, শেষে ঈষৎ নীলিম ভা ধারণ করিয়াছে । সান্ধাসমীকণ 
নূতন জলকণার মন্থর গতি। শ্বানিয়া শ্বাদিরা শালবন হইতে কুহ্ম গন্ধ 
আনিয়া নাকের কাছে ধরিতেছে। দৃষ্টের দূরপ্রান্তে গগণসোপানে আজ” 
স্থিত নবীন -মেঘমাল! পর্বচড়! অতিক্রম ভূমিস্পর্শ করিয়! ঝুবিতেছে। 
(উছাদের লীলবর্ণ নবীন স্াগে গযোবের অন্বকাঁষ, িভির দিখলকে, 
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ফেমন ঘোয়াল করিয়া ভূলিতেছে। পাখিটি ডাকিতেছে,--তাঁও 
ধীরে ধীরে, তালে ভালে; পাতাটি নড়িতেছে,--তাও আতন্তে আন্তে . 
বিনা রবে।- প্রকৃতি যেন আজি শ্ঠামসোহাগীনী বৃদ্দাবনের বাঁধান্ুন্দরী 
হইখ্া শ্যায়ের অশা -রূপের ছট! বিস্তার করিতে বসিয়াছেন 3 ঠোটে 
ঠোট লাগাইতে পারিতেছেন না, পাছে তাঘুল রাগ নষ্ট হইয়া! শ্যামের 
দৃষ্টিতে না পড়ে । 'অথবা ইনি আমাদের আফিস-বাবু, আটপহুরে পোষাক 
ছাড়িত্না, পোষাকি বেশে খরে থরে আফিসি সাজাইয়া, চটক-চটুল টিমে গভীর 
কা্দ কীদ-বিনীতভাবে তত্বাবধায়কের আগমন প্রতীক্ষ/। করিতেছেন; 
প্রকৃতি! তোমার আফিসের তত্বাবধায়ক কে? এত জিজ্ঞাসা করি, এন 
দেখিতে চাই, তথাপিত একটিবারও তাঙাফে ভাল করিয়া! দেখাইলে না। 
এই সন্ধ্যারাগে এ পর্বত. শৃে, মদিরে! দেখ দেখি, যথায় এ আকাশে 
পাহাড়ে মিশামিশি, অস্ত এবং অনন্তের আজি কেমন সমাবেশ সাধন 
হুইম্বাছ। * দেখ দেখ, একবার চাহিয়া দেখ, এ যুগল দৃশ্যে তোমার 
জন্বান্তরীণ, কথ! মনোমধ্যে উদয় হয় কি না। কি অপুর্ব ভাব,মায়। দেবীর 
লীল। কি অভূত ! অস্ত মুচকে হেসে, আড় নয়নে, আধ ঘোমটা, নাচিয়! 
মাচিস্বা, অনস্তের গল! ধরিয়া! খেলা! করতেছে, দেখিলে আমাতে আমার 
জ্ঞান থাকে লা। আর অনন্ত ?-বিরাট দেহ, বিরাট বেশ? মুকুটচুড় 
আকাশ কেন করিক্বা উঠিগ্াছে, পদতলে শেষনাগ, গভীর গর্্ছনে দিগ্বলয় 
কস্পমান-হিমাদ্রি ডূবিডেছে, অঙ্গার উঠিতেছে। ভাব-গ্ভীর মাধুধ্যে ' ভয়, 
বিন্যন হর্ষ, বিযা, ইত্যাদি যুগপৎ, সমুৎপাদন করিয়। দর্শকের হৃদ গ্দাকুলিত 
করিয়। ভূলিতেছে। কিন্ত তথাপি অনন্ত অস্তে এ বিরোধী-্বভাবে এমন হিল? 
--এমন লৌহ চুম্বকের প্রণয় ?--মাধার এত মনোহর 1 হা, হার! কি 
হলি! ওরে আমায় আঞ্রিশি, তাহাই বটে; নতৃা সঙ্গ্যাসী এবং সংসারী 





৯ নিট এবং পিট এছুরের মিলন হইলেই ফলের উৎপাত হয়। অস্ত অনন্তের 
এ বিগনে আজি তে এই প্রবদ্ধর্নপ অপূর্ব ফলের উৎপত্তি হইক্সাছে, পাঠকবর্গকে খোঁধ কি 
তাহার, খর অধিক পরিচয় দিতে হইবে 11. এখন এ ফল ভোগে ছাসিবে কার? বাশ 
হইলেই বে ঠীকুরের কাঠামক্স উঠে এমন নহে )--সৌভাগ্য জমে বঙ্গতূমে মেখরও অনেক! . 
পুনঞ্চ,লেখায়কাধে বোধ হইতেছে, এ প্রবন্ধটি ধর্ণিত অথস্থাদুক্ত ফোন এক নন্ধ্যর সমগ্র 
চুষি পর্বের নিজাম প্রদেশে লিখিত হ়।--মাহারান। ওক ০ 
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উভয়ই কি একেবারে ও একাধারে হইতে পারিতাম, না হইবার দরকার 
হইত! বল এবং তেজ, কাঠীন্য এবং কোধলতা, রৌন্র এবং শান্তি, হর্য এবং 
বিষাদ, চৈতন্য এবং জড়, কাল এবং কালী, পুরুষ এবং প্রধান,_-ইছারই 
উহা সামঞ্জস্য ইহারই উহ! সমাবেশ । এখন একবার দেখ দেখি, এবুগল দৃশ্য 
কি অভূত!' এ মিলনপার্ধ্বণে আনন্দে একবার হন্িহরি বোল ছেও। দেও 
একবার ” দে মম--দে মদ, বম্‌ বম্‌ বু হর হর হর, দেও বাবা, দে মদ!” : 


বাসন! । 


উন্মাদিনি! আইস তবে আজি আমর! অনস্তকে ধরিব। উচ্ছা৷ যে রোজ, 
রোজ. আমাদিগকে ফাঁকি দিয়া পলাইয়া যায়, দেখিও আজ যেন তাহা 
হইতে না পারে। আইস তবে, আজি উহাকে 'ধরিবই ধরিব,--এষন 
স্থযোগ আর হইযে ন1) স্পু ধরিব না। আজি উহাকে ধরিয়া বাঁধিয়া রাখিব । 
বল কি? অনস্তকে এমন হাতে নোতে দেখ! পাইয়া, আজি কখনই উহাকে 
পলাইতে দেওয়া হইতে পারে না । দিব্য চক্ৃত আছেই আছে-_নুকাইবে 
কোথা? কিন্তু মদিরে, যড়দর্পন ব। যড়সহত দর্শপের রজ্জ,গাছটি 
একবার লইয়া আইস, উহাকে এমন করিষ্বা বাঁধিয়া রাখিব যে, পুলিস 
হারি মানে ; কোন মতেই পলাইবার সুযোগ ন! পার। কিন্ত এ কি! 
একি! সহসা! কে এমন গহন গভীর মুখ ব্যাদান করিয়া রক্ত চক্ষে 
আস্ফালন করিতে করিতে আমার দিকে ছুটিয়। আসিতেছে 1--কি তক 
মুত! ছেন কৃষ-রেখা বেক্িত দিগ্দাহী, বিশ্বদাহী অলস্ত সৌরসুন্তি 
আদি নাই, অস্ত নাই; হু্ধ্য উপাড়িয়া, লক্ষ গিলিয়া, অধোক নৃত্য 
বেগগ্রকম্পনে বিশ্বচরাচর টলটলায়মান , নক্ষত্র নীহারিকাপুঞ্জও লুভাততৃষৎ, 

বসনাঞ্চল সংলগ্নে বিলীন হইয়া যাইতেছে । বোম, কেদার ! বাবা বাছারাষ, 
উহ! কি আমাকে ভবে গ্রাস করিতে আসিতেছে ? আবার এ কি! শর 
আপের বলক কোথ। হইতে আসিল,--কোথা হইতে আসিয়া এমন ঝলসা- 
ইতে লাগিল! হায়, হায়! দেখিতে দেখিতে এক ঝলকেই আমার খড়দর্শন- | 
রজ্জ,, মদিয়ে, জামার বড়দর্শনরজ্ঞ, কোথায়? আমার হড়গর্শনি রজ, পুড়িরা 
ছার খার ! কি বিষম বিপদ, ছা ছা হা ছয়ে পড়িয়া পুতুল হৃর্গাষেত 


৩৫২. মণিহারী। 


* ডাঁকিতে হইল গ! ! হায় হাক, ক্রমেই, ক্রমেই জাল। জলিত হইতে চলিল। 
অগ্জি অঙম্পর্শ করিল !--অনস্ত জাল! জলিল; আগুণ, আগুণ) অলিয়! 
মরি! জলিয্া! মি! অনন্ত, ক্ষান্ত হও, আমি নছি-ক্ষান্ত হও, দোহাই 
তোমায় দোহাই আমার, আমার আমিত্ব লোপ করিও না! রক্ষা কর--রঙ্গণ 
1কর1-+দোহাই--দোহাই !--আর নাঁআর সহে না--আমার আমিত্ব 
যায় যে! 
অদিরে ! জঙ্গিনি! ভ্রিক্নমাণ হইও না। উপহাস ভার ঠেকিতে 
তবুবিতে! বিশেষ কাপুরুষ ভেক্বীদার়ের উপর উপায় কি?-_অনস্ত ভে্থী 
দেখাইক্া। পলাইয়া! গেল, কি করিব ?--ভেলকীর উপগ্ন শক্তি খাটে না। 
নতৃবা। পাও যদি একবায় দাঁড়াই! সন্দুতযুদ্ধ করিত, তাহ! হুইলে একবার 
দবেখাইতাম, এবং তৃর্মিও একহার দেখিতে পাইতে যে আমি কত বড় 
বীরপুরুষ, এবং আমার বীরত্বই বাকি হুর | তাল, অনস্ত পবাইন্াছে, 
পলাক ; বাহা গিয়াছে তাহাতে আর হাত নাই! কিন্তু এ যে অস্ত দেখি- 
তছ, উহধাতক ধরিয়া! ভোমার দাসানুদাসী করিয়া! দিব,_-কেমন তাহা হইলে 
টি মম উঠিবে না? তোমার আক! ধাক| হাসির রেখা কাটিবে না? 
অন্ত আসিলেই অনভ্ত আপন! হইতে আসিবে, কাণ টানিলেই মাথ। 
আসিয়া খাক্ষে। আইন, আমরা আজি এই অস্তময়ী অননীকে আমূল 
পরিকর্শন করিকা। উহাকে আয়ত্ত করিব। কিন্ত এক কথা, তহুপযুক্ত স্থান 
কোথায় ?--কোথায় বসিয়া দেখিণে সণম্ত এককালে আর্ত এবং নজরে 
আরিবে ?__চিত্তাকুলতায় সংজ্ঞাশন্ত | সক্সেহময়ী মায়াদেখী লানুকৃলা, 
র্শবস্থানের উপবুক্ত-ক্রুবতারার নীত করিয়া অনশ্যা। আহা, এ উপযুক্ত দর্শন 
স্থান বটে! দমনে, পৃথিবীর পৃষ্ঠ-স্বভাব্ঞ ও তছপলব্ধিশক্ত চিতযুক্ত 
মনকে সহকারী করিয়া, প্রবন্তারার কিনার! ঘে'সিযা। বসিলাম। আমার 
ব্য বিাহজা নাতি কা তামাকের ০০ 





* আধা এফ ভাহামরাঙ্গ দুনূমেফ, ন্ট িজিলাতা ভা ভীত 
হইয়া, যে. রদ নাম ডাকিস্াছিল ; এখন তাহা, বন কযিলে আমার হাসিও পা 
হরে বরন! ৃ্‌ রর 
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চটে খাটিয়া পৃষ্ঠে, তোড়-_ঞোড় সঙ্গে, হুখাসনে সমাবিষ্ট ! আমুলত অবনী 
পর্ধ্যবেক্ষণ করিতে অমূদ্যত ; এখন দেখ একবার, কেমন দেখায়। 

ভাবিয়াছিলাম, এক দৃশ্যে আমৃলত অবনীদর্শনে নাজানি কতই শোত। 
সন্দর্শন করিতে পাঁইব ।-_ এদিকে ধবলকুট হিমাদ্রি শৃঙ্গ, শত শৃজে গগণ 
পরিমাণ করিতেছে ; ওদিকে এ সমুদ্র তরঙ্গ যি হস্ত উচ্চতার ভিষণ 
বেগে, আমেজনের পথে প্রবিষ্ট হইয়া, মেরু হইতে মেরু ব্যাপ্ত আপ্ডি- 
সের চরণ ধৌত করিতে চলিয়াছে । উত্তরে এ তুষারধবল মেরু- 
স্থান, বৈধব্যন্ান ক্রিষ্টমনে, জন্মাস্তরীণ, সুখ কামনায়, আরোর। বোরিয়ে- 
লিস্‌ রূপ দীপ দানে, অনন্ত-পন্দে পূজোপছার প্রদান করিতেছে; আবার 
অন্তদিকে এ পূর্ব অমুদ্রে, আধুগণের পুঙ্ছন উপলক্ষ্য নারাযণশীল। নির্মাণ 
করিয়া, পলাকীটেরা গগণন্ত,পে স্ত,পাকার করিয়! তুলিতেছে। এদিকে 
গহন গিরি হেক্লার প্র গগণমার্গে ঘন গস্তার অগ্নি-উদগীরণ ; ওদিকে আবার 
এ শত বজ্র নির্োষে, পর্বতশির লঙ্ঘন করিয়া, সহজ ইন্দ্র-ধনু-বনিন্দিত 
নার়াগ্রার জলপ্রপাত। ছুলিতে ছুলিতে, ভাসিতে ভাফিতে, উত্তর সমুদ্র 
বাহিয়া, ভন্ুক-চুড় ছরস্ত হীমশিল৷ তাপ আকাঙ্কায় দক্ষিণ সমুদ্রমুখে চলি- 
যাছে; আবার ওদিকে ত্র উহাকে আহারীয় জ্ঞানে দক্ষিণ সমুদ্র বাহিয়! 
অজগর তিমি করাল মুখ বিস্তার করিয়া! উত্তরসমূদ্র মুখে ছুটিয়! আসিতেছে । 
পর্বের পর্বে, স্তরে স্তরে, স্থল, জল, বন, পর্বত, নদী, গুছা; ক্ষেত্র মরু, 
পৃথিবীর পৃষ্টস্থলে ব্যাপিয়া অধিষ্ঠান; আর মাঝে মাঝে তাহার শ্বেত গীত 
নীল লোহিত দ্বিপদদগণের বিচরণ,_নুখ, ছঃখ, শোভা, বিলাস, হন্দঃ কলহ, 
তয়, ত্রাস, প্রেম, কুচ্ছ, পরিবাদ আদি নানা রঙের বিবিধ ভঙ্গিতে, যেন 
টু দিয়া দিয়া বিশ্বগৃহে বালকের দল লুকচুরি খেলায় উন্মন্ত হুইয়া, পরস্পর 
পরস্পরের চক্ষে পুল! দিবায় প্রবৃত্ত হুইয়াছে। হরি হরি! কিন্ত কই? কোথায় 
ব| সে জলকল্লোল,-_কোথায় বা মেঘবাহনে বিছ্যৎঘোষ! কোথায় বাসে 
নদী পঞ্ত গুহ! বন, আর কোথায় বা সে হীমশিলার দরঁক্ষণ গমন ! ভাবিক়1- 
ছিলাম, এ মুবিস্তারময়ী অবনী এক নক্গরেই, পুতুল সাজান সুন্দর একটি 
মণিহারির দোকানে পরিণত হইয়া আমার সমক্ষে উপস্থিত হুইবে,-_-লামার 
আয্মন্তাধীনে আসিবে ! বোম্‌ তোল! !-কিন্ত কই? 

[৪৫] 
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কিন্ত কই?__-কত কি দেখিব বলিয়া! যে বসিয়াছিলাম, সে সকল কোথায়? 
সম্মুখে এ কি দেখিতেছিএত যাহা! দেখিতেছি দে কাঠ আটা কাগজের 
উপরে ছইটি গোলক মাত্র অস্কিত। সে নায়াগ্। কোথায়, আমেজন কোথায়, 
উত্তর সমুদ্র কই, শতশৃক্ষে সে হিমালয়ই বা কোথায়? আর সে পলাকীট, 
সে পলান্ধীপ, ষে সকলই বাকই? এযে দেখি কেবল হিজি বিজি রাঁউা 
কাল রং মিশান কালির আঁচড়! গ্রাম. কই, নগর কই 1--এযে কেবল 
ছোট বড় রাশি রাশি বর্ণযোজনা,-_কালির আণচড় ! লুকোচুরি খেলাপ্রিয় 
সে শিশুর দল কই ? যাহ! ভাঁবিয়্াছিলাম, তাহ। কই? এযে কিছুই হুইল না, 
সত্য সত্যই "সামার বীরত্ব কি তবে এই পর্য্যন্ত! অস্ত আয়ত্ব করাই এত 
কঠিন, আমি আবার অনস্তকে আয়ত্ত করিতে যাই ! আমায় ধিক্‌, আমার 
বাসনায় ধিক! যে বাসন! শক্তির সঙ্গে পরিমাণ রাধিতে না পারে, সে 
বাসনা যে মূল হইতে উঠিয়া অনাহত নাহক নাহক আমাকে জ্বালাতন 
করিয়া যাইতেছে, _যাহা! জালাতন করা ভিন্ন আর কিছুই জানেনা, তাহার 
মূল, নির্মল নাছয় কেন? 

আর মদিরে ! কালামুখি ! তুমিইত যত নষ্টের গোড়া ! তুমিই আমাকে 
অথ! প্রলোভনে এরূপ মঙ্জাইতে বসিয়াছ। জানিয়! গুনিয়া মজাইতে বসি- 
স্বাছ; ন1 জানিলে, ওক্ধপ বাক! হাসি হাসিতে না। যদি জানিতে আমার 
সাম্যের অতীত, তবে কেন তুমি আমাকে এমন করিয়া! মাতাইয়া এ শঙ্কটে, 
এখানে আনিয়। উপস্থিত করিয্বাছিলে ? যাঁও, এই তুমিও অধঃপাতে বাড়ি !__ 
তবে যাও ! বোতল শুন্তগ্ভে নিক্ষিপ্ত । . বোতলটি থেদে, অভিমানে, রাগে 
ঘুরিতে ঘুরিতে, ফুলিতে ফুলিতে, কোথায় যে লুকাইয়৷ গেল, আর দেখিতে 
পাইলাম না। তখন বিষাদভরে অনেকক্ষণ তাহার সেই পতস-পথে চাহিয়া! রহি- 
লাম, দৃষ্টি বিক্কারিত হইল, তথাপি কিছুই দেখিতে পাইলাম না) কেবল গগ- 
ণের দুরপ্রান্তে মোহ-ভিমির ভেদ করিয়া! কালসমুত্রের একটি মাত্র তরগ্কবলক 
আকাশে আন্ফালিয়! বিছ্যৎব নয়নপথে পড়িল, আর কিছুই পড়িল না! 
তাহাও মেখনষ্ট সায়ান্িফ স্তিমিত সৌরকরবৎ মলিন প্রভায় দেখিতে দেখিতে 
কোথায় বিলীন হুইস্! গেল। এখন বুঝিলাম, বোতলটি সেই তরক্ববলকের 
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আঁকাশ-আম্কালনে নিমজ্জিত । হায়! এখন সে নই ধনের মর্ম আমার হদগত 
হইতোেছ । ঘুরিয়া ফিরিয়া ঘ। দিয়! দিয়! জদপত হইতেছে । হাক, সুধাবদনে, 
কোথায় তুমি, তোমার অভাবে এখন আমি হৃতযট্টি কাণা" হইতেও কাণার 
: দশায় পরিণত ! আমি সহায়্শূন্ত ! সঙ্গিশৃন্ত, এই অপরিচিত দেশে একাকী । 
উহার উপরেও আবার বিপদ হইতে বিপদ! চারিগ্রিকে শ্ঈী তিমিরজাল 
গাটতর হুইয়! আবরিত করিল? প্রগয় বাঁ বেগভকে স্বন শ্বন্‌ করিয়া 
বছিতেছে, ওদিকে ওঁ থাকিয়া থাকিয়া নরকচরগণের দূর অক্ফুটশব 
কর্ণকুহরে গ্রবেশ করিতে লাশিল। নিয়ে ঝগ্রাবাযু, উপরে প্রলয় ঘনঘটা, 
দিকৃসমূহ.অগ্রিবর্ষণ করিতেছে ৷ আমি পথশ্রান্ত, জী বনশ্রান্ত, কোথ। যাই, কে 
আমার রক্ষ। করে। শ্েহময়ি মার়াদেবি! মা তুমি কোথায়। 


গহনাবর্ত | 


“মেহময়ি মায়াদেবি! মাতুমি কোথায় !”--মাকে কোথায়ও দেখি- 
লাম না! মারের পরিবর্তে, ঘোর প্রলক্বাবর্তগর্ভে জলিত-আ্ালা শুন্তকোটর 
হইতে উত্থিত একট] অস্ফুট বিকট শব্দ আমার ডাকের প্রত্যুত্তর প্রদান 
করিল; সেই শবে বধর কর্ণ, উত্ক্ষিপ্ত হয়, প্রাণ অমনি নিদান চমকে চম- 
কিয়া উঠিল ভয়ে ত্রাসে কাঁতরে আবার ডাকিলাম, “ল্সেহময়ি মায়াদোব, মা 
তুমি কোথায় ?” ম| তবু শুনিলেন ন!। কিস মাকে ডাকিতে এ কে ?__কাল- 
রাত্রী! 

আর বাক সরে না, কঠরোধ হইয়। আনিত্তেছে ; কাগরাত্রী ধীরে ধীরে 
কিছু স্থিরপদে ভীষণ মুর্ভিতে সমাগত । ধারে_ধীরে, ক্রমে ফুস্‌ ফাস, 
সর্বসরও তর্-তর্, . হ্বনৃ-ঙ্খনৃ, গম্গম্,। গুয্-গ।মূত শেষে দুমধামের 
গ্ুরুতায় জীবজগত চমকিত ! অমনি দেখিতে দেখিতে, কে হন নীলছ্যুতি 
বিকটশিরা ভীষণ বাঁহুসঞ্ালনে, কোটী কোটা অমাবশ্যার জরাসন্ধকা- 
রাগার সহস। উন্মুক্ত করিয়া দিল। বেগতিক দেখিয়া সুর্য্যশশী অন্তগিরি 
গুহায় প্রবিষ্ট হইন্লন। আকাশগায়ে স্বরে গগণগহন1! জ্যোতিশ্বয়ী তারক। 
নিকর আজি কোথায় ?-_বিকট নীলনিরদের কালিমা রেখায় তাহারাও 
আজি] লুকাস্িত! দেখ দেখ, কি তর়হুরী দৃশ্বা! যেঘ সকলের নিবিড় 
ভিমির, কোটী অমাবশ্ঠার শ্টামাক্সপে মিলিয়া, অধারে ঠোর অন্ধকারকেই 
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যেন গ্রাষ করিতে ছুটিয়াছে ; ভয়ে দিগঙ্গনাগণ পলাইত, বস্থুন্ধরা চকিত 
চমকে আবরিত ! চরাচর ভ্রংশদৃ্ি, দৃষ্টি খ্বয়ং যেন দৃষ্টিশৃন্ক হইয়া ভীত 
ও কম্পিত হইতেছেঁ। শ্থিরে, ধীরে, অর্দোদ্ধত, রৌদ্রবেগে, দেখিতে দেখিতে 
তুমুল কোলাহগে ভূত সংঘর্ষণের আর্ত; বিষম বাযুর বেগবিকম্পনে ঘর 
উথাড়িয়া, বুক্ষ উৎ্পাঁটিয়া, দিথলয় ছিন্ন ভিন্ন। আকাশে কাল মেঘে থাকিয়া 
থাকিয়া! অগ্নিবর্ধণ, বামুর বিকট শব্ধ ) জলের অক্ফুটবর্কর; আবার থাকিয়া 
থাঁকয়। ঘন উদ্ধতঘোষে কতান্তের বিকটহাস্যবৎ লোহিতনীলাভ বিদ্য ২ঝলস, 
বিধবস্ৃশ্তে, যেন ঘোর দুর্গ ঘুরাইয়া অগতকে রসাতলমুখে নিক্ষেপ করিতে 
চলিয়াছে । ঘন ভূকল্পনে ধীর! অবনী অধীরতায় টলটলায়মান ; উর্ধে শত শত 
বজনিনাদের গ্রভীর নির্ধোষ ; এদিকে এই অধে অভ্যত্তরীণ, অগ্রযৎপাঁতের 
কঠোর কল্লোল) ওদিকে প্র দূরে গিরিশৃ্গপতনের নির্খাতশব্ ) আবার 
সর্ধোপরি বিপন্ন জীবের হৃদয়তেনী কর্ণতেদী অন্তিম কোলাহল, কি এ 
ভয়ুক্করী দৃশ্ত ; কি এ সকলের ভয়ঙ্করী ঘুগ্রপৎ বিকট সংমিলন ! অঘোর নৃত্য 
অট্ট হাসে ভীষণ! উন্মা দনী মহারৌদ্রী, যেন গলদ্রক্তবদনা, যেন করালমুখ- 
ব্যাদীনে জগত গ্রাস করিবার নিমিত্ত, উন্মাদবৎ বিকট হুস্কারে, দিগিদিক 
জ্ঞানশৃক্স ঘুরিয়া ফিরি! উঠিয়া! বসিম্বা ছুটিতেছে। বধির কর্ণ, বধির হুদক়, 
তথ।পি শব্ধে শব্দে প্রাণ চমকিত; বিপদ কোলাহলে জুদ্রয় উদ্বেলিত ১ প্রাণ 
যেন অন্তিমত্রাসে ত্রাসিত, দেহ পিঞজরে ছটফটে আকুলিত হইয়া উঠিতেছে। 
উর্দে কালাগ্ি ভীতি ; নিয়ে সর্বসিহীবনুদ্ধরাও আঁজি অসহ হইম্তা ঘন কম্পনে 
নিষ্ট,র উৎক্ষেপ করিয়া! ফেলিতেছে। ্বৰে আশ্রয় ল নাই, বাহিরে নির়াশ্রর 
নাই, দিক্‌ সকলও গতিবিরোধী হইয়া! বসিয়াছে। সঙ্গী সকল আপন আপন 
চিন্তায় কে কোথায় পলাইল ; অর্ধাঙ্গিনী যে সেও আর এখন অপর অর্ধণঙ্গের 
মায়া করিল না! কি ম্থান,কি অবস্থা, কি কাল! হায়, হায়,+_একা ! 
একা ! ! এক! ! ! জগত একা, আমিও একা! একা দৃষ্টি-_দেখিতে 
দেখিতে প্র ভূমিকম্প, উন্কাপাত, অগ্রিবর্ষণ, বজ্পাত, পতিতগিরির গভীর 
নির্খাত, জলের তর্‌ তর্‌ রব, বাঁযুর গম্‌ গম্‌ শব্দ, বনস্পতির অস্তিম 
শ্বাস, গৃহপতনের গ্রভীর ঘর্থর, বিপন্ন চরাচরের অস্ফ ট বিপন্ন কোলাহল,আলো 
আঁধারে বিক্কাতর বিকট মিলন, প্রকৃতির সঘন চমক,_সমবেতে কি এক 
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অদ্ভুতমূর্তি ধারণে,লেলীহমান লক্‌ লক জিহ্বায় আকাশ লেহন করিতে করিতে 
উদ্ধে উথিত হইতে লাগিল। যেন যুশীস্ত সময়ে মহাপ্রলয়কাল উপস্থিত, 
ঘেন মহাবৌদ্ররূপে একাদশ রুদ্র প্রলয়শূল আক্ষালন করিতে করিতে প্রধা- 
বিত! যেন সে শু আমাকেই লক্ষ্য করিয়৷ সমাগত হইতে লাগিল। 
চকিত দৃষ্টিমাত্রেই আমার অন্তরাত্বা শুকাইল, চঞ্চল চক্ষু অচল হইয়া 
উঠিল; ধেন অস্তিমকাল তাবিয়। বহু আয়াসে চিৎকার করিয়া উঠিলাম,__ 
জিয্ব জগদীশ হরে”; ইহার পর আর বাক্যক্ষ,র্তি হইল না। অন্ততাগ 
হইতে আরস্ত করিয়া, শরীর যেন ক্রমে ম্পন্দ রহিত হইয়া আসিল; কঠ- 
রোধ হয় হয়, বাহজ্ঞান হরিয়াছে, অস্তঃজ্ঞান এখনও যেন একটু একটু 
আছে বলিয়! অনুভূত হইতেছে; এমন সময় সহসা, কে যেন আমার হাতে 
গলে বাধিয়া, সেই কদর শূলে নিক্ষেপ পূর্বক বিকট হাসি হাসিয়া উঠিল; 
অক্ষ-ট ভাবে শুনিতে শুনিতে, সে হাঁসিও যেন কোন দুর বায়ুস্তরে মিলাইয়ু! 
গেল। আমিওসংজ্ঞা শৃন্ত হইলাম । 

কতক্ষণ এরূপ সংজ্ঞাশৃন্য হইয়! ছিলাম, তাহা বলিতে পারি ন। চৈতন্যের 
অক্ষট পুনরুদয়ে বোধ হইতে লাগিল যেন, কি এক নিবিড় তমঃরাশির ভিতর 
দিয়া, কাহার যেন আমাকে কোথায় কেন দুরান্তরে লইয়া যাইতেছে। 
এখনও দে পথান্ধকার ঘুচে নাই ; কিন্তু তথাপি অন্ধকারের দূরপ্রাত্ত হইতে 
কি যেন এক অপূর্ব জ্যোতির্য় দেশের আভাস অল্পে অল্পে, ক্রম ক্রমবদ্দিত 
আকারে, আমিতে লাগিল। যতই নিকট হইতে লাগিলাম, ততই সে 
দেশও প্রকাশ হইতে প্রকাশতর হইতে লাগিল। ততই যেন কি এক 
অপূর্ব শ্রুতিমধুর বংশীবাদনের রব কাঁণে আসিয়া প্রবেশ করিতে লাগিল; 
পৃথিবীতে এমন মধুর রব কখনও শুনি নাই। গোপনন্দনের যে মধুর বংশীরব 
শুনিবামাত্র, গোপিনীগণ অসমাপ্ত কার্ধয অসমাঞ্ডে ফেলিয়া, ন্গেহের সীমা 
সস্তানাদি পর্যস্ত পরিত্যাগ করিয়। ছুটিত; ইহা! সেইরূপ মধুর বংশীরব। 
যতই কাণে পশিতে লাগিল, ততই যেন শিরায় শিরায়, ধমণীতে ধমণীতে 
শাস্তি সঞ্চালিত করিয়া তুল্সিল। উহা! কি দিব্য এবং অপৌকষেয় 1--তাই 
এমন মধুর ! 
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আকাশ বাণি। 

« ভ্রান্ত ! নির্ববোধ! তুমি বোতলের প্রতি যে অবমাননা প্রকাশ করিয়াছ, 
তোমার কখনও মঙ্গল হওয়া উচিত হয়ন1। কিন্তু এ বিহ্বরাজ্যের রাজা 
যিনি ভিনি স্বয়ং মঙগলময়, তিনি শিব, তাই তোমার রক্ষা। এ বালকের 
স্তায়, এ কাপুরুষের ন্যায়, তুমি এখন কেন কীদিয়। আকুল হইতেছ ? উহা! 
তোমার আপন দোষ, উহ1 তোমার স্বীয় কর্মফল, উহা! তোমার স্বীয় কর্ম্মহৃত্র। 
স্থত্রাংশ ছেদে কর্মরত হও, বোতলকে পুনর্কার উঠাইর1 লও, গলায় বীধিয়া 
রাখ,ভয় যাবে মঙ্গল ভইবে। দোষ ভোমার বোতলের নহে, দোষ তোমার দিব্য 
চক্ষের নহে, দোষ অন্ত কাহারই নহে, দোষ তোমার নিজের । দোষ. তোমার 
বাসনার ; দোষ তোমার দর্শনাতাত যে অবলম্বন ভিত্তি, তাহার অভাবের। 
সেই এক অভাব দোষে, সকলই দোষের আকার ধারণ করিয়াছে ; সে অভাবে 
সভাব আিলে, তাহারাই আবার গুণাকর মূর্তি ধারণ করিয়। থাকে। 
গন্তব্য স্থানের ঠিক থাকিলে, গথিককে পথ বাহনে প্রতিপদক্ষেপ জরিপ 
এবং পথ প্রতিরোধক প্রত্যেক কুকুর শিক্নালকে বিদূরিত করিয়া বাঁইতে 
হয় না; প্রত্যুত যে করে, সে কখনও যথাকালে বথাস্থানে পৌছিতে পারে 
না। আকাজ্ার পরিমাণ ক(রও ;) যেহেতু আকাজক্ক। অনন্ত, কিন্ত জগত- 
গত সামর্থ্য অন্তবিশিষ্ট। আকাশে ফাদ পাতিতে যাইও না, আপন ফাদে 
আপনি পড়িবে। শতপর্কে যে পর্বত আরোহণসাধ্য, তাহার প্রথম পর্কেই 
পদ দিয়, দ্বিভীয় পদে শততম পর্ব আরোহণ করিতে যাইও না। ্্ীয় 
পদ বিক্রমে চলনক্রিয়া আবদ্ধ রাখয়। উঠিতে থাক, তাহা। সময় সাপেক্ষ 
বটে, কিন্ত চুড়ায় উঠিতে পারিবে ? নতুবা পর্ধাতঘাত্র চূর্ণ হইয়া অধ*পাতে 
যাইবে। অতএব যাও, বষ্টিহত্তে, পদসঞ্চারে স্থিরদৃ্টি রাখিয়া, ম্বচ্ছন্দে 
গমন কর; কি অস্ত কি অনস্ত কেহই তোমাকে গন্তব্যপথ দানে আপতি 
করিবে না৷ পৃষ্ঠ পার্থ দৃষ্টি করিতে গিয়া অন্যমনস্ক হইও না। সোজ! 
বুদ্ধি ও সহজ অবলম্বনে গন্তব্পথ অতি ন্থগম ও অতি সহঙ্জ প্রাপ্য হয়) 
কেবল বনুবুদ্ধি ও কৃটবুদ্ধির নিকটেই তাহা কুটালতর এবং হয় ত সে বুদ্ধির 
বছচাঁলনে একেবারেই অদৃশ্য হইয়। থাকে। যাও এখন, সোজা! মনে 
সো্ধ। পথে শ্বচ্ছন্দে গমন কর, অবিলম্বে অভীষ্ট লাভে ক্তার্থ হইবে। 


মদ্যমোদক । ৩৫৯ 


মফ্যেব মন আধতন্থ মক্রি বুদ্ধিং নিবেশয়। 
নিবসিষাফি ময্যেব অত উদ্দং ন সংশয় :॥ 
তোমার মঙ্গল হউক ।”” 
আকাশবাণি থামল, থামিবার সঙ্গে কি এক যেন জ্যোতির্্বর মূর্তি | 
সহসা দিব্যারণ্য মধ্যে অদশা হইয়া গেল। যাহা একটু ঠাহর করিয়া 
দেখিলাম, তাহাতে কি দেখিলাম ?--কি বলিব! বলিতে বাক্‌ সরেনা, 
লজ্জায় মুখ যেন চাপিয্া। চাপিয়া ধরিতেছে! বলিতে কি, দেখিঙ্গাম যাহছ। 
তাহ! সেই পোড়াকপালে গোপনন্দনের কুটালকালমুর্তি” বাহার বেণুরবের 
কথা এই এখনই কোণায় বলিতেছিলাম, মনে হয় না। সেই গোপনশন, 
যাহার বৃন্দাবনে অসংখ্য গোপিনী লইয় রাসলীলা ; দ্বারকায় যাহার যোড়ষ 
সহত্র কামিনী লইয়া খেলা ! আবার শুনিলাম সেই জ্যোতির্মব় সুর্তিই না কি 
তোমার সবিভমণ্ডল মধ্যবস্তাঁ হিরন্ময়বপুণ্তত মহাবিষু। বৈরাজ পুরুষ স্বয়ং ! 
আর. শুনিলাম কে বলিতেছে নাকি,_-”আমিই বিষ্ণু, আমিই কৃষ্ণ, আমিই 
খৃষ্ট, আমিই বুদ্ধ! চরাচর বাহাকে ও যে মূর্তিকে, যেখানে ও যে ভাবে, ষে 
কিছু উপাস্তরূপে পৃজ্দে, তাহাও আমি ) খায় এবং যে কোন সাত্বিক 
উপদেষ্টা, তাহারাও আমার অংশ এবং আমি স্য়ং। হরি, হরি, বাঞ্ছারাঁম, 
এ দেখি কেবল “আমিরই” প্রকাণ্ড হাট বাজার ! 
কিন্ত ভাতাগণ আশস্ত হও, আমি কি তেমন যে পৌত্তলিকতা স্পর্শ 
করিতে দেই ! তবে যে এই দোষী কেবল চক্ষু এবং কর্ণ, আমি প্রতিজ্ঞা 
করিতেভি সত্ভুরে তাহাদিগকে শাস্তি দিব; চক্ষুতে স্চ, ফুটাইব এবং 
কাণকে কাটিয়া ফেলিব) কিন্ত «এক কথ, আমার সেই সাধের মদের 
বোতলটি আনিয়া দিতে পার কি? পারিবে না? তবে কেবল বাজে কথায়, 
বাজেহাসি ও বাজে নিন্দায় পেট ভরে কি-বোতল কই? 
শান্তি-মদের বাজার । 
আকাশবাণি নিরস্ত হইল।-_দুরশ্রুত গীতবাদ্য্ধনি যেন ধীরে ধীরে দুর 
আকাশে মিশাইয়! গেল। আমার ও পুর্ণ চটক হুইল, চৈতন্য রি 
নাচিতে ফিরিয়া আসিল। পশ্চাতে তাকাইয়া দেখি, প্রুব তারা আমার 
খাটিকার তল হইতে সরিয়া গিয়াছে। আরম সেই শুষ্তমার্ণে 'নযযৌ নতন্ছৌ, 


৩১৩১০ £ মণিহারী ॥ 


খাটিক়া বাহনে ঝুলিতে লাগিলাম। ভায়া, হরিশ্ন্রের আজি কি শুভ 
স্বর্গীরোহণ । ওদিকে ও আবার এ কি দৃষ্ঠ ? চরাচর হুষ্টিসহ চন্দ্র, কৃূর্ধ্য, 
গর, নক্ষত্র, প্রবলবেণে স্থানচ্যুত হইয়॥» পরস্পর পরস্পরকে অতিন্রম ও 
ঘাত প্রতিঘাতে খণ্ড খণ্ড, দীপিতে দীপিতে দপ দপ. করিয়া, ভৃতসাগর 
গর্ভে ছুটিয়। তাহাতে বিলীন হইয়া যাইতে লাগিল। সমস্ত চুরমার, শেষে 
এক বিশাল অনস্ত ধবৎসাঁবশেষ ! তখন ত্রিবিক্রমরূপী এক বিরাট পুরুষ সেই 
সাগর তটে বজিয়। হুস্কারে সমন্ত সাগর শোষণ করিয়া! ফেলিলেন ;_কি 
ভয়ঙ্কর মুর্তি, কি ছুক্ষর কার্ধ্য ! সেই পুরুষ প্রতাবে ভূত-সাগরও ভূতে 
মিশাইয়া। গেল! 

ওদিকে আবার এ গহুণ-গভীর কাল তিষিরাবৃত আকাশ গর্ভ ভেদ করিয়া 
কোন্‌ জ্যোতিক্বের এ জ্যোতিম্পু্জ উদ্ভাসিত হইয়া উষ্টিতেছে যে, বাভার 
দুষ্টিনাত্রেই এদারুণ তিমির এরূপ স্নান হুইয়! গেল? আবার সন্ম,খে একি! আমি 
একাল ধবিয়া যাহা কিছু করিয়াছি, বলিয়াছি ও ভাবিয়াছি, তাহ দারুণ ছুই 
অন্নি শিখারূপে লক্‌ লক্‌ জিহ্বাম্ম আকাশ লেছণ করিতে করিতে আমার 
দিকে প্রবলবেগে ছুটিয়া! আসিতেছে । একটি বিমলম্বর্ণকাস্তি, যত উর্ধে উঠি- 
তেছে, ততই যেন স্ফীত হইয়া! আসিতেছে ; আর একটি নীল দীপ্তি লোহিত 
লৌহু-জ্যোতি, উত্তরোত্তর যত উঠিতেছে ততই যেন ক্ষীণ হইয়া যাইতেছে ১ 
শেষে হ্র্ণকান্তি শিখার প্রাধল্যে উহ পরাত্তহইয়রা,$এক বিকট মুর্তি বিকট বেশ 
বিকটদৃষ্টি অশিজিহ্ব পুরুষের অঙ্গে গিয়1 লক প্রা হইল। স্বর্ণকাস্তি শিখা তখন 
উজ্জল হইতে উজ্জলর, তাহ! হইতে আরও উজ্জল হইয়া আমাকে আবরিত 
ফরিল। আহ। | কি মধুর জ্ুন্গিগ্ধ শিখা,স্পর্শে যেন দেবত্ব লাভ! পরে যে আমাকে 
সেই শিখ! আবরিত করিয়া অনস্ত প্রভাবে কোথায় লইয়া! চলিল, তাহ অনন্ত 
দেবই জানেন । আমি চলিলাম, হাসিতে হাসিতে চলিলাম, ছজিতে ছলিতে 
খাটিয়া বাহনে স্ুখাসমে বসিয়া চলিলাম। কি তৃপ্তি! কিশীস্তি! কিন্ত . 
ফই? আমার মন্দের বোতল ?-_ভাকাইয়া দেখি আমার ওষ্ঠেই সংলগ্ন 
হরি ছুরি! দে তরিযোল! “দ্বেমদ! বম বমৃবমৃহর হর হর, ছে মদ, 
দেখ বাবা, দে মদ !” শবাঞ্ারাম। 

ইতি হদ্যমোদক । 


সামযিদ জাতি। 


(প্রথম বয়সের লেখা ।) 


সাময়িদ জাতি। 


ধর্ম বিশেষ, আচার বিশেষ, সকলেই এই.মত ঘোষণা করিয়া থাকে 
যে, তদন্বর্তা ছও হাতে হাতে স্বর্গ পাইবে? অনন্থবন্তা হও নরকে যাইবে। 
হুধু এখানে ক্ষান্ত নহে, তৎসহ পুনঃ নিয়স্তার নাম যোঞিত করিয়া, আয্মবিধি 
দু়ীকৃত করিয়া থাকে; পাঁলক ভা্ছাভে ভীত হয়, নেত্র নিবন্ধভাবে যথা 
প্রদর্শিত পথে বিনা! বাঁক্যব্যয়ে গমন করিয়া! থাকে। নিয়স্তারই কি এরূপ ইচ্ছা, 
তাহার বিধিই কি এবভূত? বুঝিতে পারি না! যদি তাহাই হয়, তবে 
সক্ষেত-শৃন্ত ইঙ্গিত-ৃন্ত এ অস্থিত পঞ্চকে মানবীয় বুদ্ধিকে হাবুডুবু খাওয়াইয়া 
নিস্তার কি অভিপ্রায় সিদ্ধ হয়, তাহা! তিনিই জানেন, আমরা জানি না, 
বুঝিতে পারি না। কোন এক ধর্ম ও আচার বিশেষ বদি নিয়ন্তার একান্ত 
অভিপ্রেত হইত ) তাহ! হইপে সমগ্র জগৎ এক প্রকৃতির, সমস্ত মানব এক 
গবভাবের, সমস্ত এশ্বরিক মায়! ও অবতার সর্বজনীন্‌, সর্বকালীনূ ও সর্ব 
ব্যাপীন্‌ করিলেন না কেন? তাহা হইলে স্থধু বুঝিতে গারিতাম তাহ! 
নহে, পৃথিবীও তাহা হুইপে স্বর্গতূমি হইত) শোক তাপ পাঁপ অবিশ্বাস 
প্রভৃতি অন্তখের মুলীভূত কারণ সমূহও ক্ষণমাত্র এ পৃথিবীতে স্থান পাইত 
না। যখন এ জগতে সেরূপ ভাবের অভাব, তখন এইমাত্র বুঝিতে পারি 
ষে, যথাপ্রক্কৃতি যথান্বতাব ও তছৃৎপন্ন যথারীতি জীবনলীলা নির্ব্বাঘ করি- 
লৈই জীবন কাধ্যের প্রথম উদ্দে্ট সিদ্ধ হইল। ইহার পরেও যে কিছু 
মহান্‌ ও মুখ্য উদ্দে্ত, যদভাবে জীবন-কা্ধ্য একরূপ বিফল বলিতে হইবে, 
যদি তাহা সফল করিতে চাও, ; তবে ভাছার একতর উপায় স্বরূপ ভাগৎ- 
বিক্ষি্ত বিভিন্ন স্বাভাবিক জীবন-তত্ব সংগ্রহপূর্রক, তাহার সামঞ্জস্য বিধান: 
সবার! সাধারণ জীবনততব নিরূপণ করিয়া, তদ্বার! পরিচালিত হও। এখানেও 
অভীষ্ট সাধনপক্ষে নিয়স্তা ষদিচ অন্থিত পঞ্চকে ফেলিয়াছেন বটে, কিন্ত 
এ অস্থিত পঞ্চক সষেত-শৃন্ত, ইঙ্গিত-শুন্ত নছে। 

আধুনিক ইউরোপীয়'দগের অনেকেই কিয়ৎপরিমাণে এ সাধারণ ভীবম- 
 তত্বের তত্বী, তাই তাহাদিগের এতদূর প্রীবান্ধ। আমাদিগের অব্যবহিত 
ূর্ধগত পূর্ব পুরুষদিগের এ তবপরিজ্ঞান_ একেবারে ছিলন1 বলিতে হইবে। 


৩৬৪. .. মণিহারী । 


তাহাদিগের আত্ম দেশ" নিবদ্ধ দর্শন সমঙ্গে, সীমান্তর্র্তী ত্রিকোণমত্ী ভারত 
ভূমিতেই সমগ্র পৃথিবীর অমাবেশ হইয়াছে । তাহাদের নিকট পার্খস্বতূমিই 
পুণ্য ভূমি, তাহ।তে জাবার বেখর্চনে কৃষ্ণসায় মুগ বিচরণ করে, তাহাই 
দেবানুগৃহীত'ও ষাজ্ঞিকস্থান। তথ্য তীত আঁর সমস্ত অস্থান, অগম্য, ভয়াবহ 
বা তদ্রপ; সে সকল স্থান জগতের অর্তভূত থাকিয়াও তদ্বহিভূ্তি এবং 
মানবীয় সংশ্রবের অভীত, অথবা দে সকল বক্ষরক্ষ বা! একপদ এককর্ণ 
ইত্যাদি জীবের আবাদ এবং কিন্নর মিথুনের বিচরণ স্থল। প্রাচীনের! বহিস্থ 
দেশসকল হইতে এতদুর ছেদ-সন্বদ্ধ ছিলেন ষে, নিস্তার নিয়ম বশে এবং. 
তাহার রোষ তোষের সমবশবর্তী হইয়া, এই পৃথিবী-মণ্ডল ব্যাঁপিয়া বে 
অপরাপর মানবীর আত নিরস্তর পরিভরামিত ও পরিচালিত হইতেছে এবং 
অনুরূপ কাধে অন্রূপ ফলোৎপাদন করিতেছে, ইহ! তাহাদের বুদ্ধিতেই কখন 
আফিত ন1। তাহাদের আত্ম প্রকৃতি দৃষ্টেই জীবন-কার্ধের সমস্ত তত্ব নিরূপিত 
হইত । তীহার। তদনুসারে টলিতেন এবং অপরকে কোন গতিকে প্রাণ্থ হইলে, 
তদনুসায়ে চালাইতে বাধ্য করিতেন । তাঁহার] যে ইছ, কুমনে করিতেন 
ভাহ। নছে, স্ুমনেই করিতেন ১ দোষ তাহাদের নছে, কিন্তু দোষ তাহাদের 
কার্ধোৎপাঁদিকা। কারণের মুলভাগে, কিন্তু তাহারা তাহ! সক্কীর্ঘ দর্শন বশতঃ 
দেখিতে পাইতেন না। তাহারা জাঁনিতেন না যে এরূপ নিরূপিত তত্ব, 
কাধ্যক্ষারণসমবায়ে অর্ধজনীন্‌ না হইলে, উৎকর্যাভিলাধী সমকালিক জাতি- 
গণের প্রনভায় সন্থীর্ণত। প্রাপ্ত হইয়া, সংসার স্থলীতে ক্ষীণজীবন ও লোৌগ- 
যোগ্য হর থাকে; মৃতরাং দেই সস্কীর্ণ তত্ব প্রতিপালকের! কালক্রমে 
হীনতার পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হয় । ফলতঃ ,স্থানভেদে স্ছানীয় প্রক্কতি-তেদ, 
স্থানী প্রকৃতি ভেদে শীতাতপ-তেদ, শীতাতপ-ভেদে বন্ত-তেদ, বন্য ভেদে 
মানধীন্ব প্রক্কৃতি-ভেদ, মানবীয় প্রক্কতি ভেদে সমাজ ও ধর্মতত্ব ভেদ, যথায় 
বায় এই সকলের সামগ্রন্ত করিস্বা জীবনতত্ব নিরূপিত না হইল, সে 
 তত্বের প্রয্োজন নাই) তাহ! সর্ধজনীন্ভাবে হৃদকগ্রাহী ও সাধারণ কল্যাণ- 
ফর হয় না, তাহ ফলে মঙ্গলকর হয় ন1। দেখ, তুমি বঙ্গনত্তান, তোমার পক্ষে 
ভোগা জাতীয় অথাধ্য-ভোজন-নিষেধ নিতান্ত দোষের নহে, বরং মজলকর ? 
কিন্তু তাই বলিয়া অপর কোন অধাদ্য-কেজী জাতিকে যদি তোমার সংস্পর্শে 
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আসিতে না দেও, তাহা দোষের । এ দোষ ইহলৌ কিক.ত; বটেই, পারলৌ- 
কিকও কি ন। তাহা ধর্ম জানেন; এ প্রস্তাবে পারলৌ কক বেষ গুণের কোথাও. 
বিচার হইতেছে না। যাহা হউক, প্রত্যেক বিষয়ের এইরূপ একদেশদরপী 
দেব যথা যার হয়া বিডিয় বিডির ভি বিষক্বে, খ্যত। বিনিময় 


মঙ্গল পথে প্রধাবিত হইয়া অচিঞ্রে ফগলানে সমর্থ রা থাকে। তুমিও, 
তদ্রপ এই জগতের হিতকার্ধ্যে রত হও এবং সমস্ত জগৎকেও তোমার 
কার্যে নিষ্বোজিত কর, অভীষ্ট লভ হইবে। অতএব এই উদ্দেস্ত 
অনুধাবনের জন্য, বিভিন্ন জাতীয় জীবনের সমালোচন! আবন্তক।. তাহাতে 
পৃণ্যও আছে। 

আলিকার প্রস্তাবে আমরা ভারতের হ অর্ক গ্রকারে অন্বন্ধ- বিহীন এবং 
পৃথিবীর দুরপ্রান্ত-নিবাসী একটি নগণ্য জাতীর জীবন-তত্বের সমালোচনায় 
প্রবৃত্ত হইব। পৃথিবীর অতি উত্তর প্রাস্তে হম লমুদ্রতীরে বীর বা সাই-. 
বিরিয়। ন।মে এক দেশ আছে। এই দেশের উত্তর ভাগ প্রায় চির-নিহারাবৃত 
এবং তুবার-ধধল অতি বিস্তৃত ক্ষেত্র; এখানে উত্ভিজ্ঞাবলী অতি বিরল ও 
ক্ষুদ্রতম; কেবল মাত্র কোথাস্ব গুত্রগুয, কোথা ঈশহমত বৃক্ষ মুর্তিমান্‌ 
হরাসতারপে ইতস্তত: বিক্ষপ্ত হইয়া রহিয়াছে। এই দেশ নিস্তব, ভীষণ 
ও ভয়ানক) অন্তক যেন পক্ষ বিস্তার করিয়া ইহাকে স্বক্রোড়ে স্থাপন গু 
মুহুমু'হঃ ইহার প্রতি মল।লস্‌ দৃষ্টিপাত করিতেছে। প্রকৃতি সতী বস্তুতঃ 
এখানে চিরবৈধব্য-ধেশে কালাতিপাত করিয়া! থাকেন। এস্থানের জি 
শীতাগমে নহ্গুণে ভীষণতা প্রাপ্ত হইয়। থাকে, তখন ইহা দোঁধতে ব' 
তীত ভত্ক্ধর। দিক সমস্ত তনসাচ্ছন্ন, রাঁত্রিভাগ অসম্ভব পারমাণমরী: 
নিরস্তর নিবিড় অন্ককারে আচ্ছন্ন ; কেবল মধ্যে মধ্যে অরোরারো রিয়েলিস্ন 
নামক উত্তর কেন্ত্রস্থ বৈহ্যতাপগ্সিভাসে কথপ্িৎ কদাচ প্রতিতামিত হইয়!) দি 
সকল ঈষৎ আলে'কে আলোকিত হইয়। ধাকে। এই সময়ে নিরস্তর তুহিন 
পাতে পৃথিবী আকুলিত এবং শৈত্যবিকম্পিত হইয়া! থাকেন। উদ্ভিজ্ঞাবলী 
একে বিরল, এ সময়ে আরও বিরলতা প্রাপ্ত হইয়া! থাকে + গুম্মাবনী বরফে 
প্রোথিত ছইয়! অস্ভিত্ব শর্ত হয়; বৃক্ষবুলী একে সুন্দর, তাহাতে এক্ষণে অর্ধ 
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প্রোধিভ ; হিমানীপাঁতে পল্পব দল শ্বেতবর্ণতা লাঁত করায়, সমস্ত প্রদেশ 
নিখিড় শ্বেত ভূমিরূপে প্রভীক্সমান হইতে থাকে । এদময্বে জীব নাই, জন্ত 
নাই, জীব কঠনির্ঁত শব নাই, সকলোই নিদ্রাত্িতৃত ; কেবল উত্তর 
কেন্রনাত দক্ষিণবাছি ভীষণ শীত বায়ুর ত্বন দ্বন্‌ শব্দ কর্ণ কুহরে প্রবিষ্ট 
সয় এবং মধ্যে মধ্যে, শীতাগমে বিদেশ-গমনোম্মুষ বিহঙ্গরবে দিথলক্ন 
স্থপু-চমকিত হইয়। াকে। এই দেশে খতু ভেদ ছুই প্রকার, শীত ও 
শরৎ। শরৎকাল অপেক্ষাকৃত ক্ষণহ্থাকী। শরদাগমে প্রন্কৃতির এই স্বীষণ 
মুর্তি কিয়ংশে দুরীভূত হয়। তখন দিক্‌ সকল কথধ্ণ পরিক্ষার হইতে 
থাকে; বরফরাশি কিম্ননংশ বিগলিত হওয়াতে প্রোথিত গুনাবলী পুনঃ 
গ্রকাঁশিত এবং বিটপ,দেহে কৃষ্ণফায় পলবপুঞ্জ হিমানীমুক্ক হইব পুষ্প- 
গুচ্ছে সুশোভিত হয়। বরফ আস্তগণে শৈবাল দল উদ্ভূত হইয়া, বিবিধ* 
বর্ণে রজিত জষুদ্রকায় নানাপুস্পে পুশ্পিত হওত, বৈধব্য রেশিনী প্রক্কৃতিকে 
বেন তাহার অনিচ্ছা! সন্বেও, অলঙ্কারদামে কথঝ্ৎ অলঙ্কৃত কলরিয় থাকে। 
উত্ধামুখী শ্বেতভঙ্পংক প্রভৃতি জীধকুল চকিতবৎ প্রত্যক্ষ গোচর হুইয়! 
আঁছারাম্বেষণে বিচরণ করে। বল! হরিণের পাল ইতস্তত বিক্ষিপ্ত 
ছুইয়। বেড়ায়। এসময় দেখিতে একরূপ নেহাত মন্দ নহে। এই প্রক্কতিময়ী 

প্রদেশ সমূহকে তত্র! কছে। 

. এই স্থান আমাদের দেশের সহ যদ্দি তুলনা! করা! যায়, রে আক্ম- 
্রন্কৃতি দৃষ্টে অবস্তই বিবেচনা করিব যে, এস্থান কখনই. মনুয্যের বাসযোগ্য 
মছে এবং এখানে কখন ম্হৃষ্য চিরবাষ স্থাপনপূর্ধক তিডিতে পারে না। 
কিন্তু সৃষ্টিকর্তার কৌশল এবং প্রকৃতিসতীর-যোগ্যতা ও যোজন! অপরিসীম ! 
এখানেও মন্ুষা বাস স্থাপনপূর্ববক তোমার স্স।মার ভার আহলাদ, আমোদ, 
শোক, ছুঃখ, বিলাস, কলা কৌহুকাদি বিস্তার করিয়। মানবীয় শক্তির 
পর্িচন্ন প্রদান কত্ধিতেছে । 

এই সাইবিরিয্। দেশের উত্তর প্রান্তে এবং ইউদ্সোপীয় ক্রসিয়ার উত্তর 
খণ্ডে, খ্রেতসমুজের পূর্ববতীর হইতে ইনিসী নদীর পশ্চিষ তট পর্যন্ত 
সমগ্র তক্ত্াপ্রদেশে সাহক্সিদ নামে একজাতীয় মানব বসতি করে। ইহার! 
দেখিতে কু কায়, ঈষৎ ধৃত ও পাঁতবর্ণ, ইহাদের ওক ল, চক্ষু ক্ষুদ্র, ললাট 
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দেশ অজ্সায়তন ও নিয়। গণ্ডাস্থি অতিশর উচ্চ, নাজিকা এত চাপা যে অগ্র- 
ভাগ উচ্চতায় গণ্ডাস্থির সহ সম-হুত্স্থ । ইহাদের শক্রু বিরল উদ্ভুত, কিন্ত 
মন্তকের কেশাবলী ঘন, কফ এবং কর্কশ । ইহারা স্বতাবতঃ যদিও কুরূগ, 
কিন্ত আশ্চর্ঘ্য এই যে, সাধারণ মানবীয় স্বভাবের বিপরীতে, বেশতৃষ। প্রতৃতি 
দ্বারা তাহার উন্নতিসাধনকলে সর্ধপ্রকারে যত্ব-বিহীন। স্ত্রীলোকের! যতদিন 
অবিবাহিত থাকে, ততদিনই শরীর উন্নতি করিবার নিমিত্ত বেশতৃযার প্রতি 
কথঞ্িত আগ্রহ প্রকাশ করিস্বা থাকে ;কিন্ত একবার বিবাহ হইয়া! গেলে 
জাতীয় শিথিলতায় গা ঢালিয়। দেয়। 
ইহাদের আকৃতি যেরূপ, রুচি ইহাদের তদপেক্ষা। উৎুষ্ট নে। কুচি যতদূর 
ফদর্ম্য হইতে পারে, তাছাই। ইহাদের আহার্ধ্য বিষয়ে যত্্ত এবং হরিণমাংসই 
প্রধান, কিন্ত উভয়ই ইচ্ছারা বিনাপাকে কাচা অবস্থায় ভক্ষণ করে। ইহা 
দের দ্রাগশক্তি এত ক্ষীণ যে যত বড় হূর্গন্থই হউক না কেন, তাহাতে 
তাহাদের কিছুমাত্র অস্থখ বোধ নাই। এই নিমিত্ত অগ্রাহ ভাবে, তাহাদের 
গৃহের চতুষ্বার্থবে চর্ম মাংস বা! অস্ত্াদি নিয়স্তর পচিতে দেখ। গিয়া থাকে। 
মানবীয় মনোবৃত্তি বহিঃপ্রকৃতির অনুসরণ করে এবং তাহার পরিষাণ 
অনুসারে, সুখ ছখঃ মায়। মমতা! প্রভৃতি বৃত্তি-সমূহ পরিমিত ও পরিবর্ধিত 
হইয়। থাকে । সামক্িদের! এই দুরস্থানে বাস হেতু বহিঃ-শিক্ষার অভাবে ও 
জাতীয়শিক্ষার অপকর্ষতায় নিরস্তর অন্ঞানজ ড়িত এবং আহার্ধ্য-বিরলভা হেতু 
সর্বদ! ছংখ ও ক্লেশে বিদ্ধ) এজন্য ইহার! জীবনের উপর একপ্রকার মমতা, 
শৃন্ধ। বস্ততঃ ইহাদের এ পৃথিবীতে এমন কোন বস্তই নাই, যাহার আকর্ষণে 
জীবনের উপর ইহাদের মষতা জদ্মিতে পারে ; এ নিমিত্ত ইহাদের আকৃতি 
ও যুখন্র সর্বদাই যান এবং হব ভাবও ভ্রিয়মাণ ; কিন্ত ইহাদের প্ররূতি তাহা 
বলিম্মা নিতান্ত অসৎ নহে। ইছাদের পুর্ণ মূর্খত1 হেতু সত্যাসত্য ও সদসমূ্‌ 
জান যদিও অতি সামান্ত ; কিন্ত নিষ্ঠ রাচার, কেরকর্ণের প্রতিশোধ ছেতু বিপ 
ক্ষের উপর ক্রুর প্রতিবিধান চেষ্টা বা সবয়ন্কর পাপ-ক্রিয়া, এ সকল ইঙাদের মধ্যে 
নিতান্ত বির বা! একেবারে নাই বলিলেই ছর। ইহাদের কষ্ট-সহিফুত। গুণ 
অপরিসীম হৃদয় অন্ততজ্ঞ নহে ; ইহাদের কেহ কোন আহারীয় অব্য প্রাপ্ত 
হইলে, ছুঃখী প্রতিবেশিবর্গের সহিত অংশ ন। করিয়া! আহার করে না। কিন্ত . 
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ইহাদের অন্তঃকরণ সর্বদ| সঙ্দেহবুক্ত ; কিন্ত তাঁগ! ইহাদের স্বীয় দোযোভুত 
নহে, পরপদেদলিত ও প্রতারিত জাতিমাত্রেরই এই দপা। এরূপ ঘোরতরমূর্খতা 
পূর্ণ জাতিমাত্রের আগত উন্নতিকল্পে, সভ্যজাঁতির সংশ্রব বহু পরিমাণে ফলপ্রদ। 
কি ইহাদের প্রত যাহারা ও ইহার বে সভ্যজাঁতির সংশ্রবে আসি থাকে, 
ভাহারা একমাত্র ব্যবসায়দার রুজিয়ান্। এই রুসিয়ান্‌ ব্যবসায়ীদিগের দ্বারা 
ঝামরিঙ্গেরা' এতদূর প্রগীড়িত প্রতারিত ও উত্যক্ত হইয়া থাঁকে যে, তাহা. 
দ্বিগের দ্বার। যদি বা কখন সাময়িদ্দিগের মঙ্গল কল্পে কোন সংকার্ধ্যকৃত হয়, 
তাহাও সামরিদের। প্রতারণ! ও প্রপীড়নের পন্থ। বলিয়। তাঁহার প্রতি অবিশ্বাস 
বশতঃ তাহা যত্বপূর্র্বক পরিহার করিয়া থাকি। লুতরাং এ সভ্য জাতির 
রবে ইহাদের কোন উন্নতি হওয়। দূরে থাকুক, বরং ইহাদের স্বাভাবিক 
মৎগুণগুলিই বভ্‌লাংশে দৃষিত হইয়া যাইতেছে । 
ইহাদের ধনবত্ত।ও অবস্থ! অনুরূপ । প্রত্যেক ব্যক্তি বা! গৃহস্থের ভোগ 
দখলে বন্না হরিণের সংখ্যা অন্থসারে, ধনী বা নিধনী নির্বাচিত হয়! 
যাহার যত অংখ্যক আছে, সে সেই পরিমাণে ধনী। ইহারা অন্ধবন্ব ও পত্- 
সিরস্ক প্রড়ৃতি স্থানের বাৎসরিক মেলায় পশু-চর্শ প্রড়তি দ্বারা কখন কখন 
বিনিমন় ও ব্যবপায় করিয্লা থাকে। কিন্তু হুতভাগ্যেরা এস্বানে রুসিয়ান্‌ 
ব্যবসায়দার দ্বার। অপরিমিত ভাবে প্রতারিত হইয়া থাকে। সে যাহা হউক, 
সাধারণতঃ জীব্জন্ত শিকারই ইহাদের প্রধান উপজীবিকা। ইহাদের কি 
 অববণেজিয়.কি দর্শনোক্জয়) উভয়ই অতিশয় তীক্ষ্ণ থাকায় এবং বাহুর স্থিরিতা" 
বশতঃ, ইহারা শিকারে অতিশয় পারগতা। দেখাইয়া থাকে। ইহাদের অস্ত্রের 
মধ্যে ধন্ুর্বাগ অতি প্রধান, কিন্তু তাহ! অতি কৌশল-ও সফলতা সহকারে 
ব্যবহার করিয়া থাকে । ইহার দৌড়িতেও অত্যন্ত পট । ইহাদের শ্বেভল্ল,ক 
শিকার অতি কৌতুকাবহ। ইহাদের এরূপ বিখ।স আছে মে শ্বত তন্ন 
যদিও পণ্ডর আকার বিশিষ্ট বটে, কিন্ত সেই পশ্বাক|রের মধ্যে লৌকা ভীত জ্ঞান 
ও দর্শন অবস্থান করিয়। থাকে। এ নিমিত্ত তাহার! গুন্নুককে অন্তরের সহিত 
ভয় ও ভক্তি করিয়! থাকে এবং ভল্প,কশিকারে যাইবার পূর্বে, ব্বিধরূপে 
তাহার স্ততিবাদ করিয়া তবে পদক্ষেপণ করে। ইহাদের এপ বিশ্বাস যে 
. অনুয্য গোঁচরে অগোচরে যাহা কিছু করে:ভল্ল,ক তাহ! সকলই জানিতে পারে, 
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হুতরাং তাহার স্থতিবাঁদ না করিলে অপন্তষ্ট হইয়া সে শিকারীকে উল্টিয়া 
হত করিতে পারে। ভত্স.কেরনু্বারা কেহ হত হইলে, জগ্তর প্রতি তক্তি- 
বিহীনতা বা স্তিবাদে অশুদ্ধি, এই সকল কারণরূপে নির্দিষ্ট হইয়া থাকে । 
এপ ভ্রান্তিতে থে কেবল সামফ্রিদেরাই দোষী তাহ! নহে। সাইবিরয়ার উত্তর 
প্রাস্তনিবাসী প্রায় সমস্ত জাতির মধ্যেই শ্বেতভল্ল,ক সম্বন্ধে এরূপ । তন্মধ্যে 
ওন্তয়াক নামক জাতির মধ্যে শ্বেতভন্নুকের প্রতি ভক্তি এত শরবলা যে, ইহার! 
প্রথমে তাহার যথারীতি পৃজ। না করিয়। তৎ-শিকারে বাহির হয় না। 
আবার শিকারীরা যতক্ষণ অনুপস্থিত থাকে, ততক্ষণ তাহাদের ত্ত্রাগণ চিৎকার 
স্বরে ভল্লুকের মহিমা! গান করে এবং ভলুকের নিকট প্রার্থন! করিয়। থাকে যেন 
তিনি শিকারীগণ কর্তৃক ধৃত হয়েন। যখন শিকারীরা শিকার সহ ফিরিয়া 
আইসে, তখন স্ত্রীগ্গণ ভল্লুকের মছিম। গান করিতে করিতে বছদূর অগ্রগামা 
হইরা তাহাদিগকে লইয্বট আইসে। তৎপরে ঘথান্মাতি ভনকের মাংস 
বন্ধুবান্ধব সহমিলিযা! আছার করে। 

সামগ্রিদ্দিগের গৃহকাধ্য বখানিক্জমে সম্পঙ্গ হয়। শিতা গৃহস্থামী, আর 
সনস্ত তাহার আজ্ঞান্বন্তী। গৃহম্বামী নাবালগন্দগের জীবনমরণের কতী। 
রুসিমার অধিকারে তাহাদের এ ক্ষমতার অধিকাংশই এক্ষণে যদিচ লোপ 
হইয়াছে বটে, কিন্ধ তথাপি এখনও যাহা আহ্ছ,তাঙ্ছা অন্যান্ত 'হানের তুলনায় 
অপরিমিত। ইহাদের বিবাহপ্রণালী অতি কদর্ধয, এবং স্ত্রীলোকের অবস্থ। 
ইহাদের মধ্যে অতিশগ্প হেয়্। কন্তার বিবাহ কালীন কন্তাকে কেন যৌতুক 
ডেওয়া দূরে থাকুক, বরং কন্ত! হস্তান্তর হইলে গৃহ কাধষ্যের যে কিছু ক্ষতি 
হইবে, কন্তাকত্ত। বিঝচ্ছপ্রাথীর নিকট তাহার পুরণ প্রহ্যাশ। করি থা” ১: 
এ শ্িনিগ জাগাত'কে যাযোগ্য মূল্য দিপা আমন গত 50500 
একশ কক াঘো আাবা স্তর 2 ঈপর জামা ২. . 
খাকে, এমন কিস্ত্রীং অ।ব্নমর+ পব্যপ্ত স্থাবার রো ভেবে উপর নভর 
করে। ইহারা আত্মস্তীর হত্যাকে এতদূর স'যান্ত 'অপরাধ মনে করে 
যে, একদা 'একজন সানয়িদ স্ত্রীহত্যার অপরাধে কুপিম়্ার আনালতে 
আনীত হইলে, সে তাহাতে আশ্চর্ধ্যান্বিত হুইস্া প্রকাশ করে যে, 
মে স্ত্রীহত্য। দ্বারা এমন কি 'দে|ষ করিয়াছে যে তথারা দোষী সাব্যস্ত 
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হইয়া! আদাপতে আনীত ও দগুনীয় হইতে পারে; কারণ সে যখন যথোপ- 
যুক্ত মূল্যপ্রদানে আপনার শ্রী ক্রয় করিয়াছে, তখন স্ত্রীর রক্ষণে বা বধ সাধনে 
তাহার সম্পূর্ণ অধিকার। কলতঃ অসভ্য জাতিমাত্রেই, স্ত্ীজাতির ছুর্দশ! 
পপ্তবৎ এবং পুরুষগণ কর্তৃক তাহার! নিকৃষ্টভ[বে 'প্রীড়িত হইয়া থাকে! 
ইহার মধ্যে আবার অষ্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসীদের মধ্যে এবং উত্তর 
মার্কিনদেশস্থ ডগ্রিধ ইণ্ডিয়ান্দিগের মধ্যে, স্্রীজাতির ছুরবস্থার চরমাবন্থ!। 
এই পৃথিবীতে সভ্যসমাজে বত আইন ও আদালতের আবশ্তক হত, 
অসভ্য সমাজে তত নহে; অসভ্যজাঁতি সকলে আইন আদালতের সম্পর্ক 
অতি বিরল। আধুনিক কোন অসভ্যজাতির মধ্যেই বাধা ছাঁদা আইন 
আদালত নাই; অর্ধ-সভ্য প্রাচীন জন্মীণজাতির মধ্যেও তাহা ছিল না, কিন্ত 
তাহাতে তাহাদের বিশেষ কি ক্ষতি ? বদি কেবল চিত্তপ্রসাদই সুখের পরিমাণ 
হুয়, তাহ! হইলে তোমাপেশ্ষা একজন নিক্ুষ্ট অপভ্য অধম হইবে না! 
যদি অপরাধের প্রকৃতি এবং অপরাধীর সংখ্য| শামাজিক উৎকর্ষ 
অপকর্ধের পরিচায়ক হয়, তাহা হইলেও একজন নিক্ব্ট অসভ্য তোমা" 
পেক্ষা অপরৃষ্ট হইবে না। সে বাছা হউক, আইন আদালতের আবশ্য কতা 
সভ্যতাযুক্ত সমাজেই বেশী । অপরাধের বৃদ্ধি সহ তাহার নিবারণ 
উপায়ও নিত্য এবং বহুতর স্থট্টি হইয়া থাঁকে, এবং পর পর বত বৃদ্ধি 
হয়, সেই উপায়ও পর পর ততই কঠোরতর হয়। কিন্ত যেখানে বেখানে 
একপ বৃদ্ধির অভাব, তথায় জামান্তমাত্র উপায়ে শান্তি রক্ষণ হয়,--অসভ্য- 
সমাজ মাত্রে প্রায় এক্ধপ। সম্যতাঁষ ভাল যত, মন্দও তত! তোমার 
সমাজ যে অত্যন্ত অপরাধী তাহার প্রমাণ তোমার আইন আদালত। 
সভ্যগ্তার সহ পাপ-আ্রোত বৃদ্ধি হইয়। থাকে। সভ্যতা যেমন লৌকিক 
এবং মানবীয়, তন্বারা! বৃদ্ধ গাপও সেইরূপ অপ্রাক্ৃতিক এবং তন্লিমিত্ত 
অগ্রান্কৃতিক উপায় স্থাপনও আবশ্তক। কিন্তু তা বলিক্া! কি সভ্যতা! 
নিন্দনীয় বলিবে? যদি বল, ভবে তুমি একদেশদর্শী । সুষ্টিমাত্র শর্ণ 
রেগুতে মলভাগ অতি সামান্য এবং সাধারণ রকমের, তাহার পরিফরণেও 
অল্প বন প্রয়োগ করিলে কাঁধ্য সুসাঁধিত হয়; কিন্ত এখানে যেমন 
মলভাগ অঙ্গ, রহ্ব ত1/ও দেইন্প অল । আব ৮৬) নেন বদি পর্দত 
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প্রমান হয়, তাহার মলভাগও সেইরপ রাশি এবং বিকট রকমের) সুতরাং 
পরিফারার্থে বহ্বাঁরতন উপাঁয়েরও আবশ্তক "এবং সে উপায়াদি কষ্ট- 
দায়ক ও কষ্টসাধ্য হইলেও, রত্রাধিক্যে প্রার্থনীয়। যাহাহুউক, সমাজ 
যথাক় সন্ধীর্ণ এবং অপেক্ষাকৃত অকনষিত, তথায় অপেক্ষারুত প্রাকৃতিক 
শীসনেই শাস্তিরক্ষণ হইয়। থাকে। এই প্রাকৃতিক শাসন দৈবে তর ও 
ভয়। ইহার হ্ন্দর দৃষ্টান্ড স্থস সামরিদৃদিগের অপরাধের প্রতিবিধান- 
প্রণালী । ইহাদের মধো ৭ অগ্ুপ্র সর্বপ্রকার অপরাধ শপথের দ্বার! 
প্রতিবিধানিত হইয়া! থাকে । যদি কোন ব্যক্তি কাহাকে কোন অপরাধে 
অপরাধী বলিয়া সন্দেছ করে, তাহা হইলে তাহাকে শপথ দিবার জন্ত 
গরতিপক্ষ ব্যক্তির জম্পূর্ণ অধিকার। সাক্ষ্যদ্বারা দোষ সগ্রমাণের রীত্বি 
নাই । শপপের দ্বারা দান স্রমাণ হয় এবং যে দোষী সাব্যস্ত হয়, 
সে অপরাধের গরিমণণ অগ্তরূপ মূল্য প্রধান করিয়া মুক্তি লাভ করে। 
ইহাদের শপথ করণ গ্রাণালী এইরূপ--নদি কাষ্ঠ বা প্রত্তর নির্শিত কোন 
দেবমূর্তি নিকটে না গ'কে, তাছাহইলে প্রতিপক্ষ ব্যক্তি মৃত্তিকা! ব৷ বরফের 
দ্বারা একটি মুর্তি প্রন্থত করিয়, তাহার নিকট আগে একটি কুকুর বলিদান 
পূর্বক তাহাকে যথারীতি পুজা! করে; পরে অপরাধীকে কহে--*তুখি 
যদি যথার্থ অপরাধী হও, তাহা! হইলে স্বীকার কর, নতুবা তুমিও 
এই কুন্ুরের নায় দ্বধস হইবে।” অতঃপর অপরাধী জর্বজ্ঞ ভরকের 
চর্দে হস্ত প্রদানপুর্বক শপথ করিয়া থাকে। ইহাদের মিথ্যা কথায় বড় 
ভয়, কিন্ত এ ভয় পরলোকের ছুঃখাতিরেকের আশঙ্কায় নহে) তাহাদের 
বিশ্বাস আছে যে মিথ্যা কহিলে, হয় তাহাদের বিকট মৃত্যু হইবে, 
নতুবা তাহাদের হরিণ চরী যাইবে; এ নিমিত যথার্থ অপরাধী যাহারাঃ 
তাহার! প্রায় আত্মদোষ অন্ীকাঁর করে না। 

সামগ্িদদিগের ধর্্মতন্র অতি সামান। ইহাদের মধ্যে গ্রীটধর্্ব প্রচার 
হইতে ক্র হয় নাই এবং পৃষ্টানও অনেক হইয়াছিল, কিন্ত নামে মাত্র । 
কার্ধ্যত ইহারা সর্ধপ্রকারে জাতীয় প্রাচীনধর্থ্ের অনুসরণ করিয়া থাকে । 
ইহাদের সর্বপ্রধান দেবতার শাম নম্‌ বা জিলিবিয়াম্‌ বিয়ার্তজি।* এই 
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দেবতা বায়মণ্ডরল বাস করেন, বিচ্যুৎ ও বজ্র ইহার ভন্ত্র, রামধন্থ ইহার 
সঙ সু হপাস্ত হ্াগ । এই দেবত। মনুষ্য হইতে এত অন্তরে অবস্থান 
₹০.৭ বে, দহ হেতু মন্্রয্যের শুভাণুভ সাধন করা ইহার পক্ষে ঘটক! 
218 ৮1 এ শাশও লামায়পর ইহীও প্রতি, ক প্রার্থনা কি পুজা, (কিছুই 
এ্রদ।ন কঞ্জেন ও তাহার কে।ন খোজ “বরহ লয় না।- নূম্‌ ব্যত1ত অপরাপর 
ক্ষুদ্র দেবতা অশেক আচঙ্েন, তাহারাই সাক্ষাৎ সম্বন্ধে মনুষ্যের 
শুভাপ্টন্গ [বধান করিয়া! থাঁকেন। হহীারা মানবের আবশ্তক মত, প্রার্থনা 
বা পুজার বাথ বা যাহুগুণে বশীভূত হইয়া, অভাষ্ট ফল প্রদান করিয়! 
থাকেন ।সাময়িদের। এক সাংসারিক আবশ্বাক ন পড়িলে, ইহাদিগের কোন 
তত্বই লয় না। 
সাময়সিদদিগের প্রধান দেবমুর্তি বেগাৎস নামক দ্বীপে স্থাপিত আছে। 
এই মূর্তি একটি বৃহৎ প্রস্তর, ইহার উর্ধভাগে মোচাগ্রবং কোণাকারে মস্তক 
ও মুখ। সামক্জিদের! ইহার এই আকৃতির নমুনা অনুসারে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মুন্ডি 
সকল প্রত্বত করিয়া আপনাদের নিকট রাখে এবং হরিণচর্্ম ও নানাবর্ণ 
রঞ্িত বস্ত্র বা চর্মখণ্ড দ্বারা স্থশৌভিত করিয়া! থাকে। সামগ্রিদদিগের 
স্থান ছুইতে স্থ!নাস্ভর গমনকালিন, বদ্দি এই মূর্তির কোনটি বেশী ভার 
বোঝা বলিয়া বোধ হয়, তাহা হইলে পথিমধ্যে কোন স্থানে তাহাকে 
ফেলিয় যায়; এরূপ পরিতাক্ত দেবতা যেখানে পড়িয়া থাকে তাহাও 
দেবস্থান মধ্যে গণ্য হয়। এরূপ পরিত্যক্ত দেবতাকে সাদারি বলে; আর 
যে যে মূর্তি বহন স্থলভ হয়, তাহাদিগকে হোহি কছে। প্রত্যেক ব্যক্তির 
আবশ্থাক অনুযায়ী, তাহার নিকট তত জংখ্যক দেবতা থাকে । কোনটি 
ৰল্প! হরিণের পাল সুরক্ষিত হগনের কামনায়, কোনটি উপাঁসকের স্বাস্থ্য 
কামনায়, কোনটি দাম্পত্য প্রণয় বর্ধন কামনায়, কোনটি উপাসকের জাল 
মতসো পরিপূরিত হওয়ার কামনায়, ইত্যাদি অর্থে স্থাপিত, রক্ষিত ও 
পুজিত হইয়া থাকে। এই সকল দেবতার পূজা! নিত্য হয় না; আবশ্যক 
অনুযাধী, দেবতা বিশেষকে ঝুলি হইতে ৰাহির করিয়া পৃজা করা হয়। 
আবশ্যক মত পুজ1 হইয়া গেলে, আবার ঝুলিতে নিক্ষিপ্ত হুইয়। দেবতাটি 
আর পাঁচ ভ্রব্যের সহ অতর্কিতভাবে গড়িয়া থাকে । পুজার পদ্ধতি 
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এইরূপ। পৃজার সময় বঝুলের বাহির করিয়! মুর্তিটিকে নিকটস্থ কোন 
বুক্ষতলে স্থাপিত কর! হয়, তাহার মুখ তৈল ও রক্তের দ্বারা অক্ষিত ছয়ঃ 
তৎ্পরে তাহার জম্মুথে একপাত্র কাচ -মৃৎম্য স্থা পনপূর্ধধক যথা অভী্িত 
বস্তর কামনাসহ উপাপন! কার্দা শেস হইয়। থাকে। পুর্ববকথিত 
দ্বেবতাগণ ব্যতীত আরও বহুতর অনিষ্টকারী দেবতা আছেন, ইহার! 
কেবল যাছুকার্যের দ্বারা বশীভুত হইয়া ছুষ্টহুতাব পরিত্যাগপূর্ব্বক 
গুভফল প্রদান করেন। 

ঘোর মুর্খ সাময়িদদিগের উপরিউক্ত দৈবে বিশ্বাস, তদ্বার তাহাদের 
সমাজ পরিচালন এব উতকষ্ট পৃষ্টধর্ম্মে তাহাদের অনাস্থা, এততত্রয়ে আমা- 
দ্লিগের কি অন্গুভূত হর? ঈশ্বর থাকুন আর নাই থাকুন, কিন্ত নিত্য 
নৃতন তত্ব উদ্দাবনে পটু মালনসিকবৃত্তি বিশিষ্ট মন্ধযামণ্ডুলে যদি ধর্শববন্ধন 
না থাকিত, তবে এমংসারে না জান কি বিশ্ুখলাই ঘটিত) হয়ত 
মহ্ু্যজাতি এতদিন পৃথিবী হইতে উচ্ছেদ প্রাপ্ত হইত। মনুষ্য হইতে 
অপম জীব সকল পশ্চমণো গণ্য) পশুদিগের তাদৃশ ম'নাসকবৃত্বির অভাব 
বলিয়া, ধর্মবন্ধন না থাঁকলেগ, তাহাদের মধ্যে তাদৃশ বিশৃঙ্খলার 
সম্ভাবনা নাই ; স্থৃতরাং যথাপরিচালিতভাবে তাহাদের জীবন প্রবাহ প্রবাহিত 
হইয়া! থাকে । মানবজাতির ধর্থবন্ধন লমবন্ধন হইতে পারে) কিন্ত 
এ ভ্রম স্থের, শুভসাধক, কল্যাণকর । যাহা মানবজজীবন প্রবাহপক্ষে 
কল্যাণকর, প্রকৃতি যাহার বিরুদ্ধবাদিনী নহে, ভাহাইত সত্য। প্রকৃতি 
অসত্য সহুনে অপটু, অসত্যে আবিষ্ডাব হইলে তখনই তাহার প্রতিকারে 
উদ্যত হইয়া থাকে। টিক কখনও দেখিলাম না ষে প্রন্কৃতি ধর্মবন্ধনরূপ 
ভ্রমের বিপক্ষে দপ্তায়মান হইয়াছে ; বরং ইহাই দেখতে পাওয়! যায় যে, 
তাহার সপক্ষতাচরণ করনা থাকে! অতএব এ ধর্্বনন্কনকে ভ্রম না বলিয়া 
সত্য বলিতে আপন্তি কি? মানবীস্ব ধর্মবন্ধনের উনয়, জনসমূহ সংঘটনে . 
প্রতিজ্ঞাবন্ধনের ফলে সাধিত বা শিক্ষকের শিক্ষান্থারা সম্পাদত নহে 
উচ্চ' প্রারুতিক ও মানবপ্রক্কতি হইতে স্বতঃই উদ্দিত। ঈশ্বরে বিশ্বাস ব 
পারলৌকিক বিশ্বাস, লৌকিক কারণ হইতে উৎপন্ন হয় নাই? মনোমধ্যে 
্বীয়স্বভাবজাত লোকাঁীত শক্তির অস্তিত্ব বোৌধই উহার মূল এবং সেই তাহা] 
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হইতে ধর্খববন্ধন উৎপন্ন হইয়াছে । ভারবিনের মতে এ লোকাভীত শক্তির 
অস্তিত্ব বোধ, আদিম মানবের স্বপ্নদর্শন 'ক্রয়া হইতে উদ্ৃত হুইয়াছে। 
বন্তত তাহাই কি?-কিন্দ পে আদিমকাল নিরেখ হইয়া বিবপ্রু হই- 
ঝাছে, হৃতরাঁং সে সময়ের এ বিষয়সন্বন্ধে যে কিছু নিরূপণ, "তাহা কেবল 
গ্রমীণশুন্য অনুমানের উপর নির করে; এদপ শূন্যগর্ভ অনুমানের দ্বার] 
চিরপোধিত ও-ম্বভাবজাত চিরবিশ্বাসিত বিষয়ের অপলাপ কর কি যুক্তিযুক্ত 
হইতে পারে? বিতর্কবিহীন প্বতঃপ্রনৃত্ত সহজ অন্ভূতিই পদার্থের সন্ত্য 
ভাবকে প্রকাশ করিতে পারে, তর্ক তাহার বিক্ৃভাভাস মাত্র উপলঙ্গি করিতে 
সক্ষম হয়। যাহ! হউক, বর্তমানে এই পৃথিবীতে ঘত যত মানবজাতি বসন্ভি 
করে, উচ্চ হইতে অধমতম সকল জাতিতেই, কোন না কোন আকারে, 
লোকাতীতশক্তির অস্তিত্ব যোধ বিরাজিত আছে। অনেকানেক ইউরোপীয় 
জ্রমণকারীবর্ধ বলিয়াছে যে, তাহারা এমন অনেক অসভ্যজাতি দেখি” 
স্বাছে, যাহাদের মধ্যে ঈশ্বর বাঁচক কোন শব্দের অস্তিত্ব নাই; কিন্ধ ইহা 
কোথ'ও তাহারা বলে নাই ও বলিতে পারে নাই যে, কোনরূপ গোঁকাতীতত 
শক্তিতেই বিশ্বাস-শৃন্য মানবজ।তি কোথাও তাহার। দেখিতে বাইয়াছে। 
আমাদের বোধশত্তির অনুরূপ ঈশ্বরকে, দে মকল জাতির! চিনে ন! 
বটে; কিন্ত ভৎপরিবর্তে তাহারা অনেকানেক অলৌকিক দেবতা বা 
ভূতের উপাপনা করে ও তাহাতে খিশ্বাদ করিয়া থাকে ৷ এক্ষণে যত হীন 
প্রকৃতির মানব এ জঙগ্গতে বাস করে, তন্মধ্যে ফিজি দীপ বাসীর সর্বাপেক্গণ 
হীনতম এবং পণ্ড হইতে অতি অল্পই বিভিন্নতা যুক্ত ; তাহাদের মধ্যেও) 
মঙ্গলমদ্র ঈশ্বর যদিও অপ্রচারিত,কিস্ত অমঙ্গলময় দেবতার বহুলত] দেখা গিয়! 
থাকে। সভ্যত্তম সমাজে, প্রাচীনকাল হইতে এপধ্যস্ত, অনেক নাস্তিকের 
কথ। শুন! ঘায় বটে; কিন্ত প্রকৃত নাস্তিক আছে কি ন| জন্দেহ। সন্দিগ্ধ 
চেতা হুইন্বা। থাকে, কিন্ত প্রকৃত নাস্তিক হয় না, ইহাই আমার বোধ হয়। 
ঘোর নাস্তিক বলিয়া ষাহাদের আপাততঃ ভান, কোন ছরন্ত বিপদে 
তাহারা তাহ! রক্ষা করিতে পারে না; হয়ত তাহ! বাল্যশিক্ষার ফল ! অতএব 
বলিতে হইবে যে দ্বপ্র হইতেই হউক আর যে কারণেই হউক, মনুষ্য 

ংশের উৎপত্তির দিন হইতে, অলৌককত্বে বিখাস এই জগতে একাধিপত্য 
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করিতেছে । এই বিশ্বাস হইতেই সম'জ এবং সমাজের উন্নতি অন্ধু- 
সারে ধর্শবন্ধন, উন্নতি ও পুঞ্তা প্রাপ্ত হইয়! আসিতেছে । 

মানবের মানসিক উন্নতি বা অবনত অনুসারে, ধর্মভাব ও দৈবে 
বিশ্বামও উন্নত বা অবনত ভাব প্রাপ্ত হয়। উহা অবন্থাভেদে পাঁচভাগে 
বিভক্ত করা ঘাইহে পারে। প্রথমে মন্্যময় রগুদন্তী অমঙ্গলকর দেবতায় 
বিশ্বাস। মন্দকারধ্য করাই এসকল দেবতার বৃত্ত, কেবল উপাসনা বা 
যাছবশে তাহারা বশীভূত হুইয্বা তাহাতে নিরস্ত থাকে বা শুভফল দেয়। ইহা 
ঘোর মুর্খতাময় পশুতবৎ আদমসমাজের ধন্মু( লোকচরিত্র এবং দেবচরিঅ 
একই ছাচে নিন্মিত হুইক্স। থাকে ! সামা£জক শান্তিরক্ষণে এক্ষণে একমাত্র 
ভয়ই কার্যকরী । দ্বিতীয় অবস্থার ভয় ও ভক্তি, তদুন্নতিতে 2ভাক্ত, পরে 
ভালবানা , তাহার পর জগৎকে আঁস্মাধিকাপ্ম জ্ৰান, ইহাই চরম মানমিক 
বৃত্তি ও ধন্মবুদ্ধির উতকর্ধের পরাকাষ্ঠা। মানবচিত্তের উতৎ্কর্ধও, উক্ত 
বিভাগ সহ নাহানুভূতি বশত পঞ্চবিভাগে বিভক্ত হইতে গারে। উভয়ের 
সমপধ্যায় পরস্পর পরমপরের অবলম্বন) তদন্যথার সম্মিলন অধস্তব। 
যে মানসক উত্কবন্ার হান) তাহাকে কোন উচ্চরূপ ধন্মতন্ব প্রদান কর) 
কিন্তু সেই হনোৎকধ মানব যতক্ষণ সে তত্বকে আপন সমতায় না আনিবে 
ততক্ষণ তাহার ন্সান্তি নাই । পুরাতন বাইবেল অনুসারে ঈশ্বর দবয়ং 
বারম্বার ভদ্ব প্রদর্শন, উত্ত্যক্ত ও উত্তেজনা করিয়াও, গ্লিহদ্দিজাতির পৌত্ত- 
লিকত! নিবারণ করিতে পারেন নাই। 

এক্ষণে মূল প্রস্তাবের অন্থনরণ করা থাউক। সামক্িদদগের নষ্বুদ্ধি 
দেবতাদিগকে বাহুর দ্বার! বশ করিবার নিমিত্ত যাহারা নিক্মোজিত হয়, তাছ- 
দিগকে তাদিবী বলে। ইহাদের কার্ধ্য আমা(দগের দেশীয় ভূতের ওঝার 
ন্যায়। ইহার! হরিণচন্্র এবং রক্তবন্ত্রে ভূমিত হইয়া, ঢ৭রৰ ও গীতদ্বার] 
দেবতার আবির্ভাব কানন! করিয়া থাকে। ক্ষণেক এইন্রপ করার পর সমস্ত 
নিস্তব্ধ হয় এবং সেই সময় তাদিবীর সহ দেবতার কথাবার্ত! চলিতে 
থাকে । কখন কখন ইহার! দীপ নির্বাপপূর্বক. অন্ধকার মধ্যে, আগত 
দেবতান্কত অভূতপূর্ব শব্দ ও নানাবিধ দৌরাত্ম্য দেখাইয়! থাকে। 

যাহারা তানিবা, তাহারা বংশ পরম্পরা ঞ্ কাধ্য করিয়! থাকে। অপরাপর 
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ব্যক্তিও আবশ্টঠকমত নিয়ম রক্ষা করিলে, তাদিবী হইতে পারে। নির্জন 
স্থানে বাস, নিরন্তর বিভীষিকা! চিন্তা, বাত্রিজাগরণ, উপবাস, মাদক সেবন 
ইত্যাদি ছার] শরীর সংশোধন করিতে হয়। তং্পরে যখন তাহার মনে 
প্রত্যয় হয যে, সে বন্ততই দেবতাদের সাক্ষাৎ পাইয়া! থকে; তখন সমাদর 
পূর্বক, কোন এক নিস্তব্ধ নিশীণ সময়ে ও নির্জন স্থানে, ঢরারব ও বিবিধ 
দেব মহিমাগান মধ্যে, তাদিবী শ্রেণীতে গৃহীত হয়। তাদিবীর। সচন্বাচর 
দেখিতে রক্ত-চক্ষু, তীন্রদৃষ্টি, অস্থিরপদেগতি এবং নিস্তব্ধ ও অরি্বমাণ। হাত 
ছরিণেধ অনুসন্ধান, কোন সংক্রামক পীড়। নিবারণ, অধিক পরিমাণে মত্ত 
প্রাপণ বা কোনরূপ পীড়া নিবারণার্থে তাখিবীর মাহাব্য গৃহীত হয়। পীড়া 

উপস্থিত হইলে, সামস্িবের। তাপিবীর দ্বারা ভূতঝাড়ান ভিন্ন, অপর কোন 
প্রকার উধধ প্রাণান্তে গ্রহণ করে না। শারীরিক নিয়মভঙ্গে রক্ত দুষিত 
হইলে ঘে লীড়। উপস্থিত হয় ও বন্ত্াত ওধধে যে তাহ! ভাপ হইতে পারে, 

তাহা তাহারা বুঝে না। তাহারা জানে ঘষে কোন অপরাধ হেতু কোন 

্বেবতা তাহাদিগকে এক্প শারীরিক কেশ দিতেছে, সেই দন্তরেশই পীড়া; 

সুতরাং ঝাড়ান প্রভৃতি উপাক্স দ্বারা সে দেবতাকে বশীভূত ন! করিলে, কেমন 

করিয়া সে গীড়ার উপশম হইতে পারে? এ বিশ্বাস কেখল এখানে নহে, 
দক্ষিণ-সমুদ্র-গর্ভন্থ প্রায় সমস্ত স্বীপাবলীতেই তাহা। প্রবল । 

পরলোক সম্বন্ধে সাময়িদৃদ্ঘগের এরূপ বিশ্বাস যে, কেবল তাদিবী ও 

যাহার! অপঘাতমৃত্যু সহ করিয়! থাকে, তাগাদের আত্মাই মৃত্যুর পর 

ধ্বংস প্রাপ্ত হয় না এবং বায়ু ভন করিয়া. ভ্রমণ করে। ইহার্দিগের বিশ্বাস 

যে এন্ডপ মৃতব্যক্তির আত্মা, জীবিভাবন্থায় যেরূপ, মৃত্যু অবস্থায়ও তত্রপ 

ক্ষুৎপিপাস! ও অভাব গ্রভৃতির বশবর্তী থাকে। এ নিমিত্ত ইহারা, ত্ধপ 

কোন ব্যক্তি মৃত হইলে, বরফময়রভূমিতে ভ্রমণের উপযুক্ত ডে'ঙ্কা, মম, 

রন্ধনপাত্র, ছুরি ও কুঠার, পরলোকে আবগ্তক হইবে বলিয়া, এ ব্যক্তির সবে 

সহিত ভূমিসাৎ করে এবং কয়েক বৎসর ধরিয়া এক একটি হুরিণ সমাধি 

স্থানে লি দেয়। যখন কোন প্রধান বাকির মৃত্য হয়, তখন তাহার 

সমাধিকালীন মহা সমারোহ হস, এবং জীবিতাবস্থার সে যেরূপ সম্মানিত 
ছিল, তখনও তদ্রপ সম্মান প্রদত্ত হয়। মৃতের একটি মুর্তি প্রত্তত করা হয়, 


৩৭ণ সাময়িদ জাতি । 


এব গুভিদিন ত্র মূর্তির নিকট আহারীয় দব্য প্রদান, উহার বেশভূষ! 
করণ ও উহাকে শঘাশায়ী করণ প্রভৃতি জীবনের নিত্যকাধর্য সকল অম্পন্ন 
করা হইয়া থাকে । এইকপে ঠিনবৎস্র অভীত হইলে, এ মূর্তিও সমাধি- 
সাথ করা হয়। 

এই জাতির প্রধান আমোদকর বন্ত প্রাচীন পূর্বপুর্ুষগগের কীর্তিকলাঁপ 
বর্ধিত শীত শ্রবণ। এই গীত প্ুনাইবার নিমিত্ত জাহীন্ কবি নিয়োজিত 
ঘআছে। যখন এই গীত আর্ত হয়, তখন নিয়োদ্রিত কবি তাম্ুর মধ্য, 
স্থলে আমন গ্রহণ করে, এবং শ্রোতবর্গ চতুর্দিকে তাহাকে ঘিরিয়। বইসে। 
অনন্তর কবি, পূর্ববপুক্ষগণ ওসিয়াক, তাতার প্রভৃতি জাতির সহিত কিরূপ 
যুদ্ধ করিয্বাছল ও যুদ্ধে কিরূপ জয় পরাজগ্ন লা করিয়াছিল, তাহ] স্থল 
বিশেষের রসোছাবন অন্রূপ অঙ্গ ভহ্বি দাবা, গান করিত থাকে । 
শোকবর্গ নিস্তব্ধভাবে শ্রবণ করে। শীত মধ্যে মশ্ন শক্রবর্গের ষড়যন্ত্রে 
নায়কের মৃত্ন্য ঘটন! হয়, তখন শ্রোতৃবর্গ নিস্তবত1 ভঙ্গ করিয়া, একেবারে 
ডাকছাড়িয়। চীৎকার সরে ক্রন্দন করিয়। উঠে। আঁবার যখন শুনে বে নাদ্দক 
সৃডু ছার] শত্রু হস্ত হইতে বক্ষ হইয়া, বাঁযুভরপুর্র্ক মেদমগ্ল মধ্যে 
ভ্রমণ করিতেছে, তখন আর আনন্দের সীমা থাকে না, হরিপ্বনি করিয়া 
সভাতঙগ হয়। 

বঙ্গসন্তান ? বলিতে পার, এ হতভাগা জাতিকা একপ হইল কেন *-- 
ইহাদের ভীবনতঙ্থের সহিত কি তোমাদের সাহানুভূকি জন্মায়? | 


ইতি সাসমিদ জাতি। 





